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নিবেদন 


স্নাতক শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত পরিবতিত পাঠযস্থচী অন্গযায়ী এচ্ছিক বাংলা 
বোধিনী-১ম পত্র প্রকাশিত হল। এর চারটি (১। বেষ্ঞকব পদাবলী 
২) মেঘনাদবধ কাব্য ৩। সোনার তরী ৪। ছন্দ) অংশ--তার মধ্যে ছুটি 
(মেঘনাদবধ কাব্য. এবং সোনার তরী) ম্বনামখ্যাত অধ্যাপক বি, চৌধুরী মহাশয়ের 
রচিত। এগ্ুলিকে বর্তমান পরীক্ষার রীতি-অন্ুযায়ী বিস্ততস্ত করা এবংআঅপব ছুটি 
অংশ প্রস্তৃতিতে স্থপপ্তিত ও কৃতী অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় বিশেষভাবে 
সাহাষ্য করেছেন। বলা প্রয়োজন যে, তীর মুল্যবান পরামশ, নিপুণ তত্বাবধান ও 
অমারিক ব্যবহার এই গ্রস্থপ্রকাশ কর্মে আমাদের সাহস ও উৎসাহ সঞ্চার কবেছে। 
তার এই অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, আর ধন্তবাদ জানাই শ্রীগোকুল বিশ্বাস 
( অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ ) ও শ্রীঙ্ঘনিল চৌধুরী ( অধ্যাপক, বগুলা কলেজ ) 
মহাশয়কে_-যাদের আস্তরিক সহযোগিতা ছাড়া প্রকাশন কাধ সময়মতো সম্পন্ন 
হ'ত না। প্রবীণ অধ্যাপক ও দীর্ঘদিনের শুভান্ুধ্যায্ী গ্রীপরেশ ভট্টাচার্য মহাশয় 
আমাদের নানাভাবে সহায়ত! করেছেন। তার কাছে আমরা খণী। 
নৃতন পাঠ্যন্থটী অবলম্বনে এচ্ছিক বাংল। বোধিনীর ২য় ও তয় পত্র শী্ই 
প্রকাশিত হবে। বর্তমান সংস্করশটি সম্পর্কে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও 
অধ্যাপিকার মতামত জানার অপেক্ষায় রইলাম। বইটির মানোরয়নের জন্ত যে 
কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 
বিনীত 
প্রকাশক 


জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ ৃ 


স্চীপত্র 
১। বৈঝঃব পদ্দাবলী 


॥ ক।। ভূমিকা ৩ ॥|খ।॥ গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা ॥গ॥ বৈষ্দ পঞ্চরস 
বিচার ১৪ || ঘ।। পদাবলীর ভাষা ২১ ॥৩1। পদাবলীর ছন্দ বিচার ২ ॥চ।। 
পদাবলীর অলঙ্কার বিচার ৩* || ছ॥ পদ্াবলীর কাব্যমূল্য বিচার ৩৬ ॥ জ। গীতি 
কবিতা ছিসাবে পন্দাবলীর মূল্য ৪৩ ॥ঝ।। পদাবলী পাঠ ৪৫-৬৯ ॥ এ 
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২। মেঘনার্দবধ কাব্য (১ম ও ২য় সর্গ)- মধুসূদন দত্ত 

॥ ক।॥। কবি প্রসঙ্গ ৩ ॥খ॥ মধুস্থদনের প্রতিভার মূল্যায়ন ৭ ॥গ। 
মেঘনাদবধের কাব্যবস্ক সংক্ষেপে ৯ ॥থ!। কবি ভাবনায় হোমারের প্রভাব ১৪ 
॥ উ | প্রেরণার উৎস ১৪ ॥ চ।। রাক্ষস বংশের গ্রতি প্রীতি প্রদর্শনের কারণ ১৫ 
৷ ছ।। মধু কবির শিল্প দৃষ্টি ১৫ | জ।। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে কবির উক্তি ১৬ 
|| ঝ!। মেখনাদবধ কাব্যে দেববাদ ও নিয়তিবাদ ১৭ ॥ ঞ॥ রাবণ চরিত্রের 
নৈতিক ভিত্তি ১৮ || ট।| মেঘনাদবধের প্রধান রস ১৯ ॥ ঠ॥ বাক্ষদ-রাজ রাবণ ও 
বর্ণ লঙ্কার শোকমৃতি ১৯ |॥ভ॥ যেঙ্বনাদবধ কতখানি মহাকাব্য লক্ষণযুত্ত ২, 
॥ ঢ।॥ মোহিতলাল্র অভিমত ২২ ॥ণ।॥| মেম্বনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২৩. 
॥ ত।॥। কাব্য পাঠ (১ম সর্গ ) ২৭-৫৩।। থ॥ কাব্যপাঠ (২য় সগ) ৫৪-৭৭ | দ॥। 
সম্ভ।ব্য প্রশ্ন ও উত্তর ১৮-১২৮। | 


৩। পোনার তরী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
॥ ক।। ববীন্দ্র মানস প্রসঙ্গ, রোমার্টিক মনোভাব কী এবং ববীন্দ্রনাথে তাক 
প্রকাশ ৩ ॥খ।। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতি ও অনির্দেশ্ট লৌন্দর্যগ্রীতি ৪ 
॥ গ।। কাল্পনিক নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য বিরহের শ্বরূপ ৯ || ঘ॥ সোনার তনীর পরবর্তী 
যুগে কবির ঘোমার্টিক মনোভাব ১১ ॥উ॥ কাব্যপাঠের শ্বল্পাক্ষর ভূমিক। ১৫ 
| চ।॥ নাম কৰিতা ২২ ॥ছ॥ ধেতে নাহি দিব ৩৩ ॥জ || বস্ত্র! ৪৫ 
॥ ঝ।॥ নিরুদেশ যাত্রা ৭৮ 


৪) ছন্দ 
॥ক॥ প্রাককথন ৩ || খ।। ১ম অধ্যায়--পরিভাষা-পরিচয় ৫ ॥গ। ২ 
অধ্যায়--মাত্রা বিচার ২৫ || || ওয় অধ্যায়--অক্ষরবৃত ছন্দ ৩২ || ওর্থ 
অধ্যার--মাত্রাবৃত, ছন্দ ৪৩ ||চ।॥ «ম অধ্যায়-শ্বাসাধথাত বৃত / ত্বর বুদ ছলনা ৫৩ 
॥ ছ। ৬ অধ্যায়_-ছন্দ বিশ্লেষণ ৬৩ || জ | ৭ম অধ্যার়--অনথশীলনী ৭৬". 


চালাত ৮০555 নহি এনিএিলিহত হাতত সতত এত লতিজ হল শলাভুক লিখন লিলা সজানল ই সনদ লজকতত তত নিউ হত অল তজিতত তিশে সর সিজিতউততত হতিকা তই হত লহ 
মশ্রতিনাজি জজ জাত 
পাশে 


“বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের 
অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাধিয়া 
আপনার গান ধরিল ।-.....দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া 
এক অপূর্ব সঙ্গীত প্রণালী তৈরী করিল, আর কোন সঙ্গীতের 
সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।” 


॥ ভূমিকা ॥ 


বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ প্রায় ছয়শত বৎসর বিস্তৃত। খ্ত্রীস্টীর ১২০* অব 
থেকে ১৮*০ অব পর্যস্ত সময়কে মধ্যযুগ রূপে চিহ্থিত কর। হয়েছে । এই যুগকে 
আবার ছুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। খ্রীস্টীন্ন ১২০* অব থেকে ১৫** অব পর্স্ত 
ঠৈতন্ত পূর্বযুগ এবং ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮** খৃষ্টান পর্যন্ত সময়কে ঠৈতন্ত পরবতী 
যুগ বলা হয়। এই ছুই পর্যায়ে নানা ধরণের সাহিত্য বাংল। ভাষায় রচিত 
হয়েছিল। তার মধ্যে পদ্দাবলী সাহিত্য বিশেষ মর্ধাদার দাবী করতে পারে। 
পদাবলী সাহিত্য আবার দুভাগে বিভক্ত-_-একটি ঠবঞচব পদাবলী ও অপরটি শাক্ত 
পঙ্গাবলী। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় টবফ্খব পদাৰলী। বিষণ শব থেকে 
ঠবষব শব্টি এসেছে। যার! বিষুর উপাসক তারাই ঠবষ্র। কৃষ্ণ বিষুরই 
অবতার। মধ্যযুগে সাহিত্য ধর্মকে আশ্রয় করে বিস্তৃত হয়েছে । তাই বৈষ্চবগণ 
যে সাহিত্য রচনা করেছেন তাকেই ঠব্ব পদাবলী আখ্যা দ্েওয়] হুয়। 
চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বেশ কষেকশত বদর এই ধরণের পদসাহিত্য বাংলা ভাষায় 
এত রচিত হয়েছিল যে তা একটি গ্রন্থের আকার নিতে পাবে। বিভিন্ন সুধীজন 
এই ধরণের নান। পদসংগ্রছ প্রকাশ করেছেন। এই পর্গুলি এক একটি গ্ীতি- 
কবিতা । অন্ত নিরপেক্ষ হয়ে আন্বাদন যোগ্য । যদিও প্রত্যেকটি পদ রাধাকষ্ণের 
প্রেমণীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। গীতিময়তা ও কাব্য চমৎকারিত্বে বৈষ্ণব পদ্দাবলী 
বিশ্বের যে কোনে! শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার সমমর্ধাদ৷ দাবী করতে পারে। তাই 
£বঞ্ণব পদাবলীর সাহিত্যমুল্য অসাধারণ। এই পর্দাবলী বাঙালী চিত্বকে যুগ 
যুগ ধরে প্রভাবিত করে আসছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঞ্চব পর্দাবলীর গীতিময়ত ও 
ব্রজ্ববুলির শব ঝংকারে মুগ্ধ হয়ে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন ছদ্মনামে। এ থেকে 
অন্থমান কর] সহজ যে অগ্যাবধি ৫বঞ্খব সাহিত্যের প্রভাব বাংল! সাহিত্যে বিদ্যমান । 

শ্রীকষ্চলীলা ও গৌএপীলা--বিশেষ কনে বাধাকৃষফের লীলা কথাই পদাবলীর 
বিষদ্ববস্ত । পদাবলীর মধ্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ সংখ্যায় বেশী নয়। 
্রীরাধাকষ্চের জন্ম ও বাল্য লীগ বিষয়ক পদও সংখ্যায় অল্প। পদাবলীতে 
মধুর রগের--শ্রীরাধারুের লীলা রসের পদের সংখ্যা প্রচুর । শ্রীরাধার বয়ঃসধ্ষি, 
রাধারৃষণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ ক'রে মধুর লীলা পর্যন্ত অবলম্বনে শত শত কবি 
সুত্র সহত্র পদ রচনা ক'রে গেছেন। রাধাকৃষ্ণ লীল] কথা অবলম্বনে কবিতা ও 
গীতি কবিতা রচন1! আজও সমানে চলেছে। পদাবলীতে শ্রগৌন্বাঙ্গের লীল। কথ। 
অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যাও প্রচুর। শ্রীর়াধাকষের লীলা কথা কতদিনের 
পুরানো তা কেউ জানে ন1। প্রাচীনত্ব বয়স নিয়ে নানা! জনে নানা কথা বলেছেন । 


৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


হালের গাথা সপ্তশতীতে বাই কান্থ ও গোগপীগণের কথ আছে। প্রাকৃত ভাষায় 
রচিত এই কবিতা কম বেশী ছুই হাজার বৎসর পূর্বে সংকলিত হ্য়েছিল। পরবতা 
বছ কবির রচিত খণ্ড কবিতায় কাব্য নাটকের নান্দীঙ্গোকে বাধার লীল! কথ 
পাওয়া] যায়। আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্তালোকে একটি প্রাচীন রাধারফঃ লীলা! বিষয়ক 
শ্লোক উদ্ধত হয়েছে। 

ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধাকৃষ্ণের লীল। বধিত আছে। তিনি 
অয়দেবের পূর্ববর্তী কবি। জয়দেবের জীবদ্দশায় অথবা তার তিরোধানেক 
অব্যবছিত পরে সম্রাট লক্ষ্পণসেনের সামস্ত বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাস “সছুক্কিকর্ণাম্বত? 
নাম দিয়ে প্রাচীন ও সমসামফ়িক কবিগণের স্থভাধিতাবলী সংগ্রহ করেন। তাৰ 
কিছু আগে বাপৰবে বাংলাদেশে আর একখানি গ্রন্থ সংকলিত হুম তার নাম 
“কবীন্দ্রবচন সমূচয়'। সংগ্রহ দু'খানির মধ্যে বাঙালী ও অবাঙালী বন্ধ কবির 
রচিত কৃষ্ণলীলা তথা রাধার লীঙাত্মক শ্লোক আছে। পরবতা ৫₹ফ্কব কবিগণ 
এই গ্রন্থ ছু'খানি এবং ঠৈতন্তদেবের সমসামগ্রিক কবি শ্রীরূপ গোম্বামীর সংকলিত 
তন্চুরূপ গ্রন্থ পগ্যাবলী থেকে বহু সাহায্য পেয়েছিলেন । এই সময় থেকেই প্রাকৃতে 
ও সংস্কতে এবং আঞ্চলিক ভাষায় রাধাকৃষ্খ লীলাকথা নিয়ে কবিতা ও কাব্য রচিত 
হচ্ছিল। ছুর্দাস্ত হাবশীদ্ের অত্যাচারে রাজধানী গোঁড় যখন সন্ত্রস্ত তখনই এ. 
রাজধানীরই কোন নির্জন গৃছে বসে কবি চতুর্ভজ “হুরিচরিত” রচন1 করেন। 
১৪১৫ শকাবে “হরিচরিত” রচিত হয়। ঝাটের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বন্থু 
১৪*২ শকাকে শ্রীমদ্ভাগবতের আংশিক অনুবাদ "শরীর বিজয় রচনা] করেন। 
পদ্দাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের মূল্য দ্বীকৃত হয়েছে। মিথিলার 
বিদ্ভাপতির পদ্দ বাংলায় ধীরে ধীরে একটি নৃতন ভাষার ও কবি গোষ্ঠীর অবলম্বন 
হুয়ে পড়ে। চত্ীদাস রচিত কৃঞ্চলীপার পদ বিশেবতঃ দানধণ্ড ও নৌকাখণ্ড বাংলার 
কৰিগণকে তথা রসিক সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল । 
জয়দেব থেকে চত্তীদাস-বিগ্ভাপতি দীর্ঘ তিন শতাক্ষীর ব্যবধান । এই সময়ে 
কয়েকটি সংস্কৃত ক্লোক ও একটি মাত্র সংস্কৃত কাব্য ছাডা কোন পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য 
আবিড্ভৃত হুয়নি। জয়দেবের পূর্বেও বাংলাদেশে সংস্কৃতি বা অপভ্রশে রচিত 
পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল বলেই মনে হুয়। 'বাগাত্মিকা' শকটি গৌড়ীয় বৈষবেক 
হলেও ভাটি প্রাচীন। এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষণবী ধার 
বাংলাদেশে প্রবাহিত না থাকলে গীতগোবিন্দের লীলা! পরিবেশ ও লীল। বৈশিষ্ট্য 
বাঙালী চিত্তে এত সাড়া জাগাতে পারত নাঁ। গৌড়ীয় বৈষণবের 

“কৃষেের বতেক লীল! সর্বোত্তম নর লীল। 
' নক্ববপুঃ তাহার ম্বর্ূপ।” 

যে উৎস থেকে উৎসারিত, সেখানে কঞ্ণকর্ণামৃতের সঙ্গে গীতগোবিন্দও বর্তমান । 

“ ক্র্ণাবুতে যা প্রকাশমান, গীতগোবিন্দে তা ইঙ্গিতময়। কর্ণামৃত কেবল অঙ্গীকুত 
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নরাকার বলেই ক্ষান্ত হয়েছে। গীতগোবিন্দ কষেণের মুখের কথায় এবং কার্ধকলাপে 
ভার মানবরূপকেই উজ্জ্গ মহ্মান্ব প্রতিষিত করেছে । বাগাত্মিকা ভক্তির বঈভৃত 
ভগবান আপন মস্তকে মানাশ্রিত ভক্তের চরণ-প্রার্থন), করে বলেছেন £ “দেছিপদ 
পল্লব মুদার্ম”। জয়দেবের কাব্য সমকালীন বাঙালী টৈঞ্খবকে বিল্রোহী করে নি 
বরং চমতকৃত করেছে । কারণ ভক্ত ও ভগবানের প্রেম সম্পর্কের এই পরাকাষ্ঠা তার 
ভাব কল্পনার সম্ভাব্য পরিণতি । হৃর্তাগযক্রমে প্রাক জয়দেব যুগের এবং জয়দেবোত্তর 
তিন শতাব্দীর বাংলার ৫বঞ্চব এঁতিহা জানবার কোন উপায় আজও আমাদের 
হস্তগত হয় নি। | 

চণ্তীদাল বিদ্য(পতি সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নয়। গ্রিষ়র্সঁন ১৮৮২ 
খুষ্টাব্ডে প্রকাশিত তীর '৫মথিল পদ সংগ্রহে? বিদ্ভাপতির মাত্র ৬টি বাধাকষ্'লীলাপদ 
উদ্ধত করেছেন। তাঁর সংগ্রহের ভিত্তি কোন প্রাচীন পাওুলিপি নয়, অন্ধ 
ভিক্ষুকের মুখে শোন1 এবং দ্বারভাঙার রাজার গৃহে পাওয়।! গান মাত্। এই 
সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত। কিছু সাখ্য বিষয়ক প্রহেলিকা মাত্্র। 
গানগুলির সবই যে বিদ্যাপতির রচন1 তা বলা যায় না। যেমন শুনেছেন তেমনি 
ছাপিরেছেন ন]। ভাষাতাত্বিক অস্ত্রোপচার করেছেন তার উল্লেখ নেই। উনবিংশ 
শতাব্দীর ভিক্ষুকের মুখে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা না পাওয়াই শ্বাভাবিক। 
ভাষাতাত্বিক গ্রীয়ার্ঁন তা জানতৈন এবং সেই কারণেই বিশ্বাস হুর যে কিছু 
ভাষাতান্বিক পরিবর্তন তিনি করেছেন । বাংলাদেশে বিষ্ভাপতির নামে পদের 
সংখ্য! প্রায় হাজার। এ সংখ্যাও অন্বাভাবিক ভাবে স্ফীত। এখন নিঃসন্দেছে 
প্রমাণিত হয়েছে যে এদের মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট পদ বাঙালী পদকর্ত1 কবিরগঞ্রন বিষ্ভাপতি 
কবিশেখর; কবিবল্পভ ভূপতি প্রভৃতির রচিত ব্রজবুপি পদ । বিদ্যাপতি-ভশিতার 
বাংল। পদ্দগুলির বুচয্িতা বাঙালী। বড়ু চতণ্তীদ্বান ভণিতাযুক্ত তেবটি পালায় 
বিভক্ত ব্বাধাকষ্চ গানের পুঁঘি বাঁকুড়া এক পল্লীতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় 
বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্পভ তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩২৩ ব্গাঝে প্রকাশ 
করেন। পপুঁথির আগ্যন্তবিহ্ীন থগ্ডিতাংশে কবির দেশকাগারদির কথা দুরে 
থাকুক, পুঁথির নাম পর্যস্ত পাওয়! যায় নাই। কথিত হয় চণ্তীদাস কৃষ্ণকীর্তন_ 
কাব্য রচনা! করেন ।--অত এব গ্রন্থের 'শ্কষকীর্তন, নামকরণ অসমীচীন নয” 
[ ভূমিকা ]। ভাষাতাত্বিকের মতে এই গ্রন্থের ভাষা! ঠেতন্ত-পূর্ব স্থতরাং বড়ু 
প্রাক চৈতন্ত যুগের । পূর্বের ভূমিকায় ৰসম্ত রঞ্ইন পিখেছেন বে চণ্তীদাসের “বালী, 
বজবাসী বৌদ্ধদের “বজ্রেশ্বরী'। বাহ্ধলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্মঠাকুরের 
আবরণ দেবতা । ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের নূতন সংস্করণের পুনগিখিত ভূমিকায় তিনি 
লিখেছেন £ “কবির দেশ বীরভূম--নান্ুর। চণ্তীদদাস বাহ্থলীর বাগীশ্বরীর বরে 
শ্কষের লীলাগান করেন |." নাম্সঃরের বাসলী ধর্মপৃজাবিধানের বাপলী-"*নছেন। 
ইনি পুস্তকাক্ষ' মালিকাহত্ত। বীপাহ্স্তাঁ সরদ্বতীর প্রস্তরমনী মুতি ""ভাব্ষর্য এস্টীর 
৬ম/»ম শতাব্দীর অঙ্ন্ধপ বাসলী বাগীশ্ব্বী শষেরই বপাস্তর [ বাগীশ্বরী ১ বাইসন্বী১৮ 
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বাসবী১বাদলী 1..সরশ্বতী ও বাদলী এক ও অভিন্ন। ইহাকে বিশালাক্ষীও 
বল] হয়।” চণ্তীদাসকে বীরভূমের নান্নঃরে আনায় বাংলায় চির প্রচলিত কিংবদস্তীর 
সম্মান রক্ষা কর! হল বটে কিন্তু নূতন সমন্তারও উত্তৰ হল। আমর] আনন্দিতও 
হলাম আবার চিদ্তিতও হুলাম। বীকুড়া জেলার ছাতনার চগ্তীদাস এক 
পুরাতন স্বতি আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছে। রামগতি ভ্যায়রত্ব মহাশয়ের 
১৮৭৩ থুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত “বাঙ্গাল। ভাষ। ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব”-_ 
গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে ছাতনা তখন ঠিক এইভাবে বিষ্ভাপতিকেও দাবী করেছিল। 

মহাপ্রভুর সমকাল থেকে অষ্টাদশ শতাবী পর্যস্ত পদাবলী সাহিত্যের যে কুলপ্রাবী 
মহাধার! প্রবাহিত হয়েছে তা প্রধানতঃ তিনটি ধাৰায় যুক্ত জ্রিবেণী-রাধাকৃষ্লীল।?, 
কষে বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা। পারিষদের চোখে, ভক্তের চোখে গৌরচন্্র 
'ববাধাভাবদুযতিস্থবলিত কৃষ্ণ ন্বর্ূপ।* পদকতাদের অনুপ্রাণিত করেছে রাধাভাবাক্রাস্ত 
বিপ্রলম্ত শৃঙারের মৃতিমান বিগ্রহ শ্রগৌরাজ। 

শ্রগৌরাজদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ থৃষ্টাকে। নবদ্ীপের তরুণ নিমাই পণ্ডিত 
গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে পরম বৈষ্ণব ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রেমধর্মে দীক্ষালাভ 
করেন। নদীয়ার প্রত্যাবর্তনের পর লে।কে সবিন্ময়ে দেখল উদ্ধত পণ্ডিত নিমাই 
ললিত প্রেমিক নিমাইয়ে পরিণত হয়ে গেছেন। ভাবাবেশে বিহ্বল নিমাই-এর 
অলৌকিক আচরণে অধৈত শ্বাস প্রমুখ প্রাচী আচার্ধগণ মুগ্ধ হয়ে ভক্তশিস্ত রূপে 
তার চরণে আত্মনিবেদন করলেন । অচিরে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন নিমাই-এব 
গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অবধৃত নিত্যানন্দ। হরিনাম রসে “শাস্তিপুর 
ডূবুড়ুবু নদে ভেসে যায়”--জনগণের মনে সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। শ্রীবাসের 
রুদ্ধঘ্বার অঙ্গনে চলতে লাগল উদ্দাম কীর্তন নৃত্য--অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ 
নিষেধ । জনগণ শুনল যে নাম সেই কৃষ্চ--“নামের সহিত সদ ফেবেন শ্রী্রি? | 
শ্হরি এই্বরময় বৈকৃপতি নারায়ণ নন, মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ মতি মানব কিশোর 
কুষ| মানুষের তিনি সখা, যানষের তিনি সন্তান, মানুষের তিনি কাস্ত। প্রতি 
মানুষের হৃদয়হারে কাঁডালরূপে তিনি নিত্য দগ্তায়মান। দ্বার খুললেই মিলন 
ঘটবে। মানুষে মানবে ভেদ নেই। ব্রাক্ষণশুত্র, বৃহৎ-ক্ষু্র কৃজিম পরিচয়। 
মান্থষের একমাত্র সত্য পরিচয় সে মানুষ। মানবতা তখনই সার্থক হয় যখন তার 
মধ্যে অন্ুস্থাত হয় ভগবৎ প্রেম। ভগবানকে ভালবাসা সহজ। তা তত্বজটিল 
কচ্ছ সাধনের “ক্ষুরম্ত ধার! দুবত্যয়া দুর্গং পথঃ” নয়। প্রতিদিনের সংসার যাল্জায় 
আমাদের প্রীতি মাতায় সম্তানে, বন্ধুতে বন্ধুতে, পতি-পত্বীতে যে বিচিন্রভাবে 
আপন? থেকেই স্বচ্ছন্দে আত্মপ্র কাশ করে তারই ভুগবন্মুখিতাই ভগবৎ প্রেম। 

নিবভিমান মহাপগ্িত, সর্বত্যাগী, অনিন্দ্যন্ন্দত্ব এক তরুণ মানব সন্তান 


একদিকে দুই বাহু প্রমানিত করে পরম প্রেমে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে মানবমানরকেই 
আপন বক্ষে আর্পিজন করছেন, অপরদিকে ভগবৎ প্রেমে সাশ্রু:নত্রে রোমাঞ্চিত 


এচ্ছিক যাংলা বোধিনী রণ 


দেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছেন-__মাস্থবের অন্তর্োকে আলোড়ন তুলতে তা বথেষ্ট। 
এই মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আমাদের পদাবলীতে--গীরচন্দ্রিকায় তথা 
রাধারুষণ প্রেমলীলার গানে । টৈতন্যোত্তর যুগের রাধা অনেকাংশে গোরাভাবে 
ভাবিত।-_প্রেমিক গৌরচন্জ্ের নাবী প্রতিক্ধপ মাত্র । 


॥ গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা 


বাধল1 সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যক্পপ লাভ করে বৈষ্ণব যুগে। ঠবঞচব কবির 
তিন শতাব্দী ব্যাপী নিরবচ্ছেদ সাধনায় এই সাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতি । 
আধুনিককালেও এর প্রভাব গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারণেই ভাবীকালেও এ 
প্রভাব থেকে বাঙালী কবি মুক্ত থাকতে পারবেন না। অথচ এই বিরাট সাহিত্যের 
মূলে রয়েছে একটি মহাপুরুষের অলৌকিক জীবন--ইনি গৌরচন্দ্র। সেই কারণেই 
এই মহাপুরুষ সম্পর্কে আলোচন। অপরিহার্য্য। 
মহাপ্রতুর আবির্ভাবকালে নবন্থবীপে অদ্বৈত, শ্বাস, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাদাস, 
গোপীনাথ, প্রভৃতি বন্ছ আচার্য ও বৈষ্ণব ছিলেন। নামকীর্তনও অপ্রচলিত ছিল 
না। কিন্তু প্রকাশ্তভাবে ব্যাপক সংকীত্ঠনের পথে বহু বাধা ছিল। এই নকল 
বাধার অন্যতম- হিন্দু অবিশ্বাপীর দল--“সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্বেরে হানে”। 
তবু মহাপ্রভুর জন্মরাত্রিতে ফাল্গুনী গুণিমায় চন্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে “হরিধ্বনি টৈল সর্ব 
নদীয়ায়? | শ্রাাস রাত্রিতে আপন গৃহে নামগান করতেন বলে পাষণ্তীর। বলত-_ 
“এ বামনে গ্রাম হে তে। 
ঘর ভাঙ্ ঘুচাই ফেলাই নিয়া আ্রেতে।।৮--৫5তন্ত ভাগবত 
অবিশ্বাসী অর্থে পাষণ্ড শব্ধেপ প্রয়োগ সমর অশোক করেছেন তীর এক 
শিলালিপিতে। পরে এই পাষণ্তী বাধার সঙ্গে যুক্ত হয় এক কঠিন ও কঠোর 
বাধা-কাজীর বাধা। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু ষে সংকীর্তনের 
ব্যবস্থ! করেন, তা৷ ঠিক নগর কীত্ন নয়-_ 
“দশ পাচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়]। 
কীর্তন করহু সভে |» --৫5তন্ত ভাগবত 
এটি মহাপ্রভৃর নির্দেশ। 'মুদজ মন্দির! শঙ্খ সহযোগে দ্বারে ঘারে পরমোৎ্সাহে 
কীর্তন আরস্ত হল। কিন্তু একদিন-_ 
“যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে। 
ভাঙিল মৃদজ অনাচার কৈল ভ্বারে ।।৮-_৫০তন্ত ভাগবত। 
ইনি চাদ কাজী-_-নদীয়ার শাসনকর্তা ও গৌড়ের স্থলতান হুসেন শাহের গুরু । 
কাজীর সায় ছিল পাষপ্তীর1-- 


৫ বৈষ্ব পদাবলী 


কৃষ্ণের কীর্ডন করে নীচ বারবার 
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড ॥ 
গ্রামের ঠাকুর তৃমি সভে তোমার জন। 
নিমাই বোলাইয়! তারে করছ বর্জন ॥--চরিতামত 
এই বিপদ থেকে মহাপ্রভু নবন্ধীপকে কেমন ক'রে রক্ষা করেছিলেন তাব বিশদ 
বিবরণ ঠচতন্ত ভাগবত ও চৈতন্ত চরিতামুতে রয়েছে। 
“মোর বংশে যত উপজীবে। 
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ [ ঠৈতন্ত চরিতাম্বত ] 
মহাপ্রভুর নিকট কাজীর শপথ গ্রহণের পর 
মহ্থাপ্রভূ নিশায়ে কীর্তন। ূ 
বৎসরেক নবধীপে ঠকল অন্ক্ষণ | [ চৈতন্ত ভাগবত ] 
এরপর কাটোন্ায় কেশবভারতীর নিকট গোৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ, শাস্তিপুরে 
কয়েকদিন অদ্বৈত ঘরে অবস্থিতি ও নীলাচল যাত্র/। এ সময়ে তার বয়স পুর্ণ 
চব্বিশ । 
নবদ্বীপে মহাপ্রভু নামসংকীর্তনের ওপরেই অধিক গুরুত্ব আবোপ করেছিলেন। 
এই নাম স্থজ্রেই মান্থষে মানুষে যে গ্রস্থি বন্ধন হয়েছিল, তদনীস্তন জাতীয় জীবনে 
বাঙালীর সে এক অপূর্ব প্রাপ্তি। “চগ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হুরিভক্তি পরায়ণ”-. 
সৎ বংশজাত স্থপপ্তিত এক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রাহ্মণ্যের এই নৃতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচাবে 
মুষ্টিমের় গোড়া ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও সাধারণ মান্য সেপ্দন এক নৃতন পথের 
সন্ধান পেয়েছিল। জাতি ধর্ম নিবিশেষে এই উদার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তির 
সন্ধান পেয়েছিল । এতবড় অসাধ্য সাধন কেবল ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বার! সম্ভব 
নয়। এ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কথা গ্রণিধান ষোগয :-- 
“আপন আম্বাদে প্রেম লাম সংকীর্তন ॥ 
সেই দ্বারে আচগ্ালে কীর্তন সঞ্চাবে। 
নাম প্রেম মাল। গাথি পরাইল সংলাবে ॥. 
এইমত ভক্তভাব করি অলীকার । 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার |” 
গৌরচন্দ্রের মানবপ্রেষম অতীব ম্বাভাবিক, কারখ তার ভগবান মানবরপী 
শ্রীকষ্চ। তিনি গ্রন্থ রচন! করেন নি, প্রয়োজন ছিল না! বলে। অস্তরে সমুদিত 
তত্ব তার দেছে, বাক্যে, আচরণে যে স্থনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করত, জনগণের 
নিকট তালক্ষ লক্ষ গ্রন্থ অপেক্ষা বেশী মৃল্যবান ছিল। বুদ্ধ বাত্রীঃ্ট কোন গ্রন্থ 
রচন| কন্পেন নি। মহাপুরুষের জীবন হুত্র আর শিশ্ঠগণ এ পুত্রেরই ভাস্যকার। 
স্থতস্থাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্নে মহাপ্রভুর কোন দান নেই--এই ভাবের কথার কোন 
'মুজািনেই।-_ফেষন মুল্য নেই ঠৈতন্তদেব পণ্ডিত ছিলেন না-তক্তগণ তাকে 
পন্ডিত বানিয়েছেন-ইত্যাকার কথার । মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে ছিল কোমল ও 


এচ্ছিক বাংপ! বোধিনী ৯ 


কঠোরের সমন্বয়। প্রেমে মানুষকে তিনি ধেমন মিলিয়েছিলেন তেমনি প্রচণ্ড 
বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাঁভবের দ্বারা তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে ভয়হীন জীবনে 
তাদের প্রতিষিতও করেছিলেন। এই শক্তি সঞ্চারের মূল কথা 'আচগ্তালে বীর্তন 
সঞ্চার'। এইজন্তই গোৌরচন্দ্রের প্রথম পরিচয় “সংকীত্ঠন ধর্মের নিধান”। আজও 
পশ্চিমবাংলার পল্লীতে পঞ্লীতে গৌর-আবাহুনে নগর কীর্তনের আরভ্ভ এবং 'নগর 
ভ্রমণ করি গৌর এল দ্বনেঃ তে সমাপ্চি। মধ্যবত্তা পদগুলিতে গৌরচন্দ্র হরি রাঁধা- 
কৃষ্ণের লহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রুয়েছেন। এগুলিও আমাদের পদাবলী 
সাহিত্যের এক বিশিষ্ট রূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাবসম্পদে মূল্যবান। 
কীর্তন সঞ্চারী প্রেমদাত! গৌরাঙের বনু সুন্দর চিত এগুলিতে অক্ষিত বয়েছে। 

গোরচন্দ্র যে নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বৃন্দাবন লীঙাকী্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
কীর্তনেরই পুরোভাগে অধিষ্ঠান করবেন, তা একাস্তই ম্বাভাবিক। ভূমিকানধপী 
এই গোৌরপদগুলিকে সাধারণভাবে গৌরুচন্দ্রিকা বলাও অসঙ্গত নয়। তথাপি 
গৌরচন্দ্রকে নিয়ে রচিত পদমাক্ ই গৌরচন্দ্রিক নয়, সত্যকার গৌরচন্জ্রিকার ক্ষে্্ 
বিশিষ্ট) সতরাং অর্থ সেখানে যোগাবঢ। পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই তার 
বিশেষ অধিকার । বিভিন্ন পদকর্ার রচিত পর্দাবলী যথাক্রমে সাজিয়ে কীর্তনীয়াগণ 
বিঙিন্ন বাগে এবং তালে যে লীলাগান করেন, তারই নাম পালাবদ্ধ রসকীর্তন। 
এই জাতীয় কীর্ডনের প্রারস্তে পালার রসগ্যোতক যে গৌরপঙ্গ গীত হুয়-তাকেই 
প্রকৃত গৌরচন্দ্রিক। বলে। 

ভক্তের চোখে রাধারুষের ধিলিতর্ূপ গৌরচন্ত্র। বহ্রঙ্গে তিনি রাধা, অস্তরঙ্গে 
কৃষণ। স্বর্ধপ গোস্বামী বায় রামানন্দ প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ তাকে এই চোখে 
দেখেছিলেন । শচীমাতার দীক্ষা! গুরু সবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্ষ, শচীমাতার “লই, 
মাপিনীর . স্বামী শ্বাস আচার্য, অদাধারণ পণ্ডিত প্রবীণ বাস্থদেব সার্বভৌম-_প্রমৃখ 
মনীষিবুন্দ তাকে ভগবান বলে প্রণাম করেছিলেন। ভক্তগণ কখনো তার মধ্যে 
দেখতেন কৃষ্ণভাব, কখনও বাধাভাব £-- 


“কচিৎ কষ্তাবেশাননটতি বন্থ ভঙ্গীমভিয়ন্‌, 
কচিৎ বাধাবিষ্টো হরিহবিহরীত্যবিত্তরুদিতঃ।” [ চৈতন্তচন্দ্রাম্বত ] 


কিন্ত আমাদের চৈতন্ঠোত্বর পদাবলী প্রধানভ অনুপ্রাণিত হয়েছে গৌরচন্দের 
বাধাভাবে রাগাচগগ!। ভক্তির দ্বারা। তার মত অঙ্গোকিক ভক্তের পক্ষে রাধাভাব 
সস্ভব। কিন্ত সাধক ভক্ত সাধারণের জন্ত তার উপদেশ গোপীভাব।--সথীর় 
আচগত্যে রাধাকফের কুগ্ত সেবা। 


বৈষ্ণব ধর্মে গৌরচন্দ্রের অপূর্ব দান “উন্নতোজ্জগরমা স্বভক্তিশ্রী”। এই 
বসন্ধপ ভক্তি কথা এখন জালোচনা কর! যেতে পারে। 

বৃহদারপ্যক উপনিষদে বল! হয়েছে “তৎ এতৎ প্রেরঃ পুত্রাৎ, প্রেরঃ বিতাৎ, প্রেরঃ 
অন্তন্থাৎ সর্বশ্বাৎ, অন্তরতরং ষৎ অরম্‌ আত্মা”*****আত্মানম্‌ এব প্রিয় উপাসীত 


১৯ টধষ্ণব পদাবলী 


(১৪1৮)।৮ এই প্রিয়তমকেই কান্তভাবে উপালসন] বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের 
মূল স্থত্র। 

 মাছষের কামক্রোধ ইত্যাদি স্বভাব ধর্ম। সীম ছাড়িয়ে গেলে তা হয় রিপু। 
এদ্দের মধ্যে কাম আদি ও প্রবলতম। কাম ও প্রেম মূলে এক। দেহসভোগ 
বাসনার উদ্দামতায় যা রিপু, সহজ শ্বাভাবিক অবস্থায় যা জীবনান্ুকূল বৃত্তি, 
দেহাছুগ অথচ জ্ুক্ হুন্দর ভাব কল্পনায় সমৃদ্ধ স্থকুমার রূপে যা মানবীয় প্রেম, তাই 
দেহাতিক্রাস্ত দিব্যপ্রীতিতে ভগবৎ প্রেম। সকঙগ সাধনারই গোডার কথা কামজয়। 
কিন্ত জয় করবার পথ বিভিন্ন। বাজযোগের ভূমিকা কামের অন্বীরৃতিরপ ব্রহ্মচর্ষে। 
তন্রযোগে কাম স্বীকৃত। কিন্তু উপায়বূপে উপেয়রূপে নয় অর্থাৎ সাধনরূপে 
সাধ্যরপে নয়। সহজিয়। ধর্মের প্রকৃতি ভজনে কাম স্বীকত এ সাধনরূপে। 
তাস্ত্িকের তথ! সহঙ্জিয়ার সাধ্য বস্ত মুক্তি। কাম গৌড়ীয় বৈধবের সাধনায় শ্বীকুত, 
কিন্ত দেহম্পর্শহীন নির্ধল ভাবমাত্রে বূপাস্তরিত। পূর্বোক্ত সাধন। ছুটি থেকে 
গৌড়ীয় সাধনার পার্থক্য এই ষে, এতে কামই সর্ধন্ব, একমাত্র সাধ্য বস্ত পঞ্চম 
পুরুষার্থ। ভাববৃন্দাবনে কাস্তরুষের সঙ্গে কান্তরূপে ভক্তের বিপ্রলম্ত সম্তোগাত্মক 
নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌভীয় টৈষ্বের একমাত্র কাম্য। প্রেম ও. কৃষ্ণ এক। 
মৃক্তিকে তীর ঘ্বপা করে ।__“ফন্ত্ব করি মুক্তি দেখে নরকের সম।” (৫চতন্ত 
চরিতামূত )। গৌতমীয় তন্ত্রে গোপীপ্রেমকে কামই বল! হয়েছে। “প্রেমে চ 
গোপপ্মাণাং কাম ইত্যগমং প্রযাঁম”? এবং চরিতাম্বতকার বলেছেন-- 


«সহজে গোগীর প্রেমে নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রীডাসামেৎ তার কহি কাম নাম ।।” 


গোঁডীয় টৈষব এই “অপ্রাকৃত কাম+ যাকে সমর্পণ করেন, সে “রস: বৈ সঃ” 
পরীর ; দেই “অপ্রা্কত নবীন মদন» । রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্ম! পরমাত্মা 
কৃষ্ণের সঙ্গে যখন অন্তবুন্দাবনে প্রেমবিলাস কৰেেন, তখন ঠদ্বতভাবের ক্ষণিক বিলোপ 
ঘটে। এর আংশিক আভাস রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিবদে ৪1৩ ২৪ £ প্রিয় স্ত্রীর 
বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ বা আন্তর কোন ভেদ থাকে না, প্রাজ্জ আত্মার 
তার আলগিঙ্গিত পরমাত্মারও তেমনি বাহা ব আস্ত কোন ভেদ থাকে না। এ 
অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি তেমনি আবার সর্ব কামনার শেষ। ( ষথ প্রিয়য়া 
্ত্রীয়া সংপরিঘক্ত নবাহাং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্; এবম্‌ এব অয়ং পুকুষঃ প্রাজ্জেন 
আত্মন1 সংপরিঘক্ত; ন বাহ্‌ং কিঞ্চন বেদ, ন জআন্তরম ; তদ্‌ বা অন্য এতৎ আঁত্মকামম্‌ 
আপ্তকামম্‌ অকামং রূপং শোকাত্তরম্)। বলা বাহুল্য যে, জীবাত্মা এখানে প্রিয়া 
অর্থাৎ কান্তারূপে কল্লিত এবং এ অবস্থায় ভেদজ্ঞান প্রিয়ারও থাকে না। এই 
উপলব্ধি গৌরচন্দ্রের ছিল বলে তিনি বায় রামানন্দের প্রেমবিলাস বিবর্তের পদে 
রাধার উক্তি ।-- 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১১ 


ন1 সো রমণ না হাম রমণী। 
ছু? মন মনোভাব পেষল জানি ॥ 
শুনে ম্বহন্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিল, কারণ এখানেই প্রেমের শেষ সীমা । 
সাধ্য বস্ত অবধি এই হুর” ( চ্রিতাম্বত )। 
গৌরচন্ত্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তার স্থুকুমার স্বর্ণকাস্ত তনু রাধার 
কল্পিত তনুর অনুরূপ ছিল বলে বহছিরঙ্গে তাকে বাধা বূপে গ্রহণ কর1 হয়েছে। 
তাকে “রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আব্বাদিতে' অবতীর্ণ 
“রাধাভাবছ্যুতি স্থবলিত কষ্ত্ববূপ”” বল] হলেও এর তাৎপর্য বোধহয় তার রাধাভাবে 
ভাবিত প্রেমসাধনারই ইঙ্গিত বহুন করে। “ভাবিত+ শব্দের পারিভাষিক অর্থ 
'বাসিত'। বাধার রাগের আন্ুগত্যময়ী প্রেমলাধনায় বাধার সঙ্গে নিরবছিন্ন মানস 
সান্নিধ্যে গৌরচন্দ্র বাধার ভাবস্থরভিতে স্বরভিত, ভাবরসে বসারিত হয়েছিলেন 
এ অবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। বৃন্দাবন লীলান্র রহম্তলোকে তিনি প্রবেশ 
করেছিলেন বলে, অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন । 
গ্রন্থ রচনার দ্বার! নয়, সভায় সভায় বক্তৃতা কবে আপন জীবনে প্রকটিত ক'ৰে 
'আপনি আচন্রি, তিনি "ম্বভক্তিপ্র'র উন্নতোজ্জলরূপ” দেখিয়েছিলেন । এই ভাবের 
ভক্তি “'অনপিতচারী" ছিল--তার পূর্বে ভক্তিধর্মের কোন প্রবত্তর়িতাই ভগবদ্‌- 
বিষয়িনী রৃতিকে এমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চম পুকুযার্থরূপ অদ্ভূত 
শৃঙ্গার রসে পরিনমিত করতে পারেন নি। 
“প্রেম! নামাদতৃত্ার্থঃ শ্রবণ পথ গতঃ কম্ত ? নায়াং মহিয়ঃ : 
কো বেত্ব1? কন্ত বুন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশ: ? 
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমতকার মাধুধসীমাম ? 
একশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়! সর্বমাবিশ্চকার ॥৮ 
_প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একখানি বাংলা পদেও 
এর অন্থরসণ রয়েছে £--গোৌরাঙ্গ ন! হইলে (গোর নহিত? ) 


“রাধার মহিমা প্রেমরল সীমা জগতে জানিত কে॥ 

মধুরবৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। 

বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ৮ -_বান্থ ঘোষ 

বাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্ত্রের ভাবসম্পাদনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তার ভক্ত- 

মণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করেছিলেন । পূর্বে বল! হয়েছে মহ্াপ্রভ্‌ বিপ্রলত্তের 
বিগ্রছ। তবু, পূর্বরাগার্দির প্রকাশ লক্ষিত হলেও, যা সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল..তা 
বিরহ বিপ্রলম্ভ। তাবু নীলাচল জীবনের” শেষ বার বৎসর একপ্রকার বিরহ 
গিব্যোন্সাদেই কেটেছিল। 

“শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর। 

কৃষ্ণের বিরহ লীল। প্রভৃর অন্তর | 


১২ বৈষ্ণব পদাবপী 


নির্ভর বাতি দিন বিরহ উন্মাদে। 
হাসে কাদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে | -চরিতামৃত 
অন্ত্যলীলার কৃষ্ণদাস এই দিব্যোন্মাদের অপূর্ব আলেখ্য অস্কিত করেছেন। 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পাব্রিষদগণের অন্ততম ছিলেন সুধাক& কীর্তন গান্নক যুকুন্দ। 
মুকুন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল সময়-উচিত কীর্তন গান। কৃষ্পাস বলেছেন-- 
'প্রভৃর অস্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে। 
ভাবের সৃশ পদ লাগিল গায়িতে 1৮ 
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় “ভাবের সদৃশ” “সময় উচিত" ও 'পদ?। কীর্তন 
গানকে পদ' বল] কৃষ্ণদাসের সময়ে নয়, তারও পূর্ববর্তী প্রথম চরিতকার বৃন্দাবন 
দাসের সময়েও প্রচলিত ছিল । কৃষ্ণদাল শ্বরচিত গান সম্পর্কে বলেছেন “ঘথ রাগঃ» ; 
কিন্ত মহাজনের গান উদ্ধার করে লিখেছেন “ঘথ! ছি পদম* ৷ বৃন্দাবনদাসও 
মধ্যখণ্ডে লিখেছেন “গশুনহ চলিশ পদ প্রভৃর কীর্তন '১। “সময় উচিত" ও “ভাবের 
সদৃশ” বলতে বোঝায় গোৌরচন্দ্র বিচিত্র প্রেমধারার যে বিশেষকূপের ত্বারা আবিষ্ট 
হতেন, তার অন্থরূপ গোপীপ্রেমের পদ। এগুলি গৌরচন্দ্রিকার বিপরীত। কারণ 
এ সকল গৌরভাবের সরৃশ রাধাভাবের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা রাধাভাবের সদৃশ 
গৌরভাবের পদ । অহ্থৈত গৃহে মহাপ্রভু যে বিরহ্থার্ত রূপটির দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে 'হ। হাঁ প্রাণ প্রিয় সথী' ইত্যার্দি পদ গেয়েছিলেন সেই ক্বপটিই গৌরচন্দ্রিকা, 
কিন্তু অলিখিত অর্থাৎ ভাষায় আরোপিত নয়। এ রূপগুলিরই মধ্যে নিহিত ছিল 
গৌর সমকাল থেকে রচিত গৌরচন্জ্রিকার বীজ। উত্তরকালের পালাকীর্তন তখন 
না থাকলেও একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, একই বসের পদ সমঞ্তি আমাদের 
অপরিচিত স্থরে ও তালে গাইবার প্রথা! তখনও বও্মান ছিল। 
গৌরচন্দ্রের প্রেমবৈচিজ্্রীর ধারা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাদের অনেকে-মুরারি গু, 
নরছরি সরকার, বংশীবদন চট্ট) বাস্থদেব-মাধব-গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি--তার ভাব- 
বিলাসের প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় অস্কিত করেছেন । এ চিত্ররাজিকে আশ্রয় 
ক'রে পরবর্তীকালে বন্ছ মহাজন অজশ্র পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণবের তব্বদৃিতে 
গৌরচন্দ্র একাধারে বাধা ও কৃষ্ণ। উভয্বভাৰেরই গৌরপদ রচিত হয়েছে। তবু 
ভক্ভিকে শুদ্ধসত্ব উজ্জল রসরূপে বৈকৃণ্ের 'স্্রী' বা লক্ষমীকে বৃন্দাবনের রাধারূপে-- 
সমর্পণের উদ্দেশ্েই তার আবির্ভাব বলে তার মধ্যে বাধাভাবই অধিকতৰ শ্ফুতিলাভ 
করেছে। এইভাবে কৃষ্ণ তার কাস্ত। কাস্ত কৃষ্ণের সছিত কাস্তা গৌরচন্্রের 
অনবচ্ছিন্ন মানসপ্রেমলীলা। ভবসিদ্ধু কখনও জ্বন্ধ, কখনও উগ্নিচপল, কখন তরঙ্গে 
উদ্বেলিত । মৃচ্ছায়, অশ্রছান্যে, দিব্যোহ্বাদে তার বিচিত্র বছিঃপ্রকাশ। রাধাকফের 
প্রেমলীলার ধার! প্রাক্টৈতন্যযুগের বু আগে থেকেই বাংলাদেশে বহুমান থাকায়, 
বিশেষ ক'রে টবফব বাঙালীর তা পরিচিতই ছিল। জয়দেব চণ্ডীদাস একদিকে 
-ধেমন এ ধারারই রূপকার অন্তদ্দিকে তেমনি তার শক্তিসঞ্চালক ও রসপোষ্টা। 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী . হী 


এ'দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন 'টমৈথিল কবি" বিদ্যাপতি--শৈবদেশের বাঙালীহদয় 
বৈষণবকবি। বাঙালী বৈষ্ণবের রসবোধ জাগ্রত ছিল বলেই গোৌরচন্দ্রের বিচিঞ্জ 
ভাবঙীলার কোনটিতে বৃন্দাবনলীলার কোন বিশেবরপট্টির ব্যঞ্জনা রয়েছে তা তারা 
অনায়াসেই বুঝেছিলেন। বিশেষত্বঃ প্রত্যক্ষ ভ্রষ্টাদের অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতে 
স্থপত্তিত- পূর্বরাগ ইত্যাদি পারিভাধিক নামগুলি তাদের জানা ছিল। তা না 
হলে ভাবের সদৃশ পদ গান কর? মৃকুন্দের পক্ষে স্ভব হত না। - সহজ কথায় গোঁর- 
লীলা বৃন্দাবন লীলার ভাবপ্রতিবপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন বাধা পড়েছে 
গৌরপদাবলীতে। এই সকল পদের নাম গৌরচন্দজ্রিকা। রাধাকষর লীলাকীর্তনের 
অবতরণিকা ব্ূপে এই পদ কীর্ভনের আসরে প্রথমেই গীত হয়। মর্মজ (শ্রোতা এই 
গৌরচন্দ্রিক শুনামাত্র বুঝতে পারেন বুন্দাবনলীলার কোন পর্যায়টি বর্তমান আসরের 
বিষয়বস্ত। 

“আজ হাম কি পেখলু নবন্ধীপচন্ন। 

করতলে বয়ান করই অবলম্ব | 

খনে খনে গতাগতি করু ঘর পন্থ। 

খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥” 

--এই গৌরচন্দ্রিকায় শ্রোতার মানসনয়নে যে চিত্রথানি ফুটে ওঠে তা পুর্ধরাগে 
ভাবাস্তরিতা রাধার চিস্তা-ওঁৎক্ক্য-উত্ধেগের চিত্র। বাধার পূর্ববাগের ব্যঞ্জনাময়ী 
এই “আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়৷ অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে বুন্নাবনলীলায় ঃ 

“ঘবের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে বায়। 

মন উচাটন নিশাস সঘন 
কদঘ্কাননে চায় ॥” 

হিরপ্যছ্যতি কমনীয় তন্গ, সন্ন্যাসীর পুণ্যজীবনের শুদ্ধপ্রেমপূত লীলাকে এইভাবে 
ভূমিকাক্ষপে উপস্থাপিত ক'রে গায়ক এমন একটি পরিমগ্ুল রচনা করেন যা স্থুল 
ইন্দিয়াসক্তির ম্পর্শাতীত। শ্রোতার মন অস্ততঃ সাময়িকভাবে, এক অপূর্ব নির্ধলতা 
লাভ ক'রে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে মুক্তি পায়। এখানেই কীর্তনারভ্ডে গৌরচন্জিকার 
সার্থকতা । 

কষ্ণভাব নিয়ে রচিত গৌরপদও বহুসংখ্াক। এদের মধ্যে অনেকগুলি গৌর- 
চন্দ্রিকারূপে গীত হয়। কিন্ত এই গৌরচক্্রিকার প্রদ্নোগঙ্গেত্র একদিকে যেমন 
ব্যাপক অন্তদিকে তেমনি সঙ্কুচিত। ব্যাপক এই অর্থে যে, প্রেমলীলার বহিঃক্ষেত্রে 
অর্থাৎ কৃষ্ণের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এগুলি প্রযুক্ত হয়। রস 
সেখানে বাৎসল্য, সখ্য ইত্যাদি। কৃষের নৃত্য-খেলা-ননীচুরি, পূর্বগোষ্ঠ, কলিয়দমন, 
 উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌরচন্ত্রিকার় গৌরের কৃষ্ণভাব। আবার প্রেমপীলার ক্ষেত্রে 
 সস্কৃভিতভাধে.রিশেষ বিশেবঃপু/লাকীর্তনে, যেমন দানলীল1, নৌকাবিলাল, প্রভৃতিতে 
গৌরচজ্িক]করভাবের -ষিপ্ললভের বিশেষতঃ মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দিকা 


১৪ বেষ্বৰ পদাবলী 


মহাপ্রভৃর মৃখ্যতঃ রাধাভাব। কিন্তু গৌণভাবে কৃষ্ণভাবও ক্ষেত্র বিশেষে আরোপিত 
হয়। মহাপ্রত্ুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের--. 

“হেদেবে নদীয়। বালী কার মুখ চাও। 

বাহু পলারিয়া গোরা চানেবে ফিরাও ॥” 

_পদটিতে সন্ন্যাস নিয়ে গোরাষ্ঠাদের নদীয়া ত্যাগে 'নদীয়াবাসীন্ব বেদনা 
কষ্েের বুন্বাবন ত্যাগে বজবাসীর বেদনার অস্থরূপ। লক্ষণীয় যে) এই গৌরচন্দ্রিকা- 
খানিতে বিপ্রলন্ত শৃঙ্গার নেই । তবু এই জাতীয় পদ “প্রবাসরসেন পূর্বাপরগেয়ম্” । 
গোবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাস্থ ঘোষের-__ 

“হরি হরি গোরা কোথা গেল ।**" 

ফুকারি কান্দিতে নারে চোরের রমণী। 

অন্থক্ষণ পড়ে মনে গোর] মুখ খানি ॥” পদকল্পতরু ( ১৬৩৬) 

মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা । এখানে “গোর” শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধাকষের মিলিতরূপ নন। 

বরং ব্রঙ্গোপীর ভূমিকাম্ম “নদীয়ানাগরী”। আখর দিতে দিতে কীর্তনীয়া আরস্ত 
করবেন-_ 

“অব মথুরাপুর মাধব গেল । 

গোকুলমাপিক কো হরি নেল | 

রস এখানে বিপ্রগন্ত শৃঙ্গার, নায়ক গৌরকৃষ্ণ ) কিন্তু নায়িকা 'নদীয়ানাগনী?। 
সকল গৌরপদই গৌরচন্জ্রিকা নয়। 


॥ বৈষ্ণব পঞ্চরস বিচার ॥ 


মানুষ কতকগুলি মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই মনোবৃত্তির ধংস নেই। 
শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ প্রভাব এগুলির প্রকাশকে কতকট! নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারে। কিন্তু বিনষ্ট করতে পারে না। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে 
স্থায়ী বা চিরস্তন বলা হয়। আমাদের অলঙ্কার শান্ত্রমতে স্থায়ী ভাবের সংখ্যা 
আট-_রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎদাহ, ভয়, জুগুপ্না, ও বিশ্ময়। এগুলি আমাদের 
বাসনায় সংস্কাররূপে বওমান থাকে । উদ্বোধনের কারণ ঘটলে এগুলি আমাদের 
চেতনায় আবি্তি হয় এবং আমাদের দেহে বা আচরণে তার অভিব্যক্তি ঘটায্। 

কাব্যে বিভাব অস্থভাব ও ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগে এই স্থায়ীভাব 
রূসপর্িণতি লাভ করে। স্থতরাং বসের সংখ্যাও আট এবং তাদের বথাক্রমিক 
নাম শৃঙ্গার, হান্ত, কর্ষণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অন্ডুত। - 

সাধারণ অলঙ্কার শাঙ্বে 'রতি+ স্থায়ীভাবের আন্মাদনীয়; বিধরিণাম ধার র রস। 
নায়ক ও নারিকা সেখানে আলম্বন বিভাব। টবষ্ণব আলংকাঁরিক-গতির অর্থ 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ১৫ 


সম্প্রসারণ করে তার রদপরিণতি অন্তভাবে দেখিয়েছেন । কিন্ত এই অর্থ সম্প্রসারণ 
তারা জোর করে করেন নি। সাহিত্য দর্পণে তার বীজ রয়েছে। বিশ্বনাথের 
সংজ্ঞায় প্রতি মানবমনের সহজ অন্ুরাগই রতি । বৈষ্বের সর্বাপ্রেক্ষ। প্রিন্ন বস্ত 
ভগবান্‌ শ্রীকষ, স্থতরাং তাদের রতি লৌকিক নয়, 'কৃষ্ণরতি”। এই রূতির রসরূপ 
পাচটি হলেও স্বরূপে রূস একটি মাত্র_-'ভক্তিরসঃ। রূপ গোম্বামী তার ভক্তি- 
রসামৃত পিদ্ধৃতে বলেছেন-_-“বিভাবৈরস্থভাবৈশ্চ সাত্বি কৈব্যভিচারিভিঃ। স্থাস্থত্বং 
হৃদি ভক্তানামানীত শ্রবণািভিঃ। এষ! কৃষ্ণ এতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসে। ভবেৎ ।।» 
অর্থাৎ শ্রবণ কীণ্ঠন ম্মন্ূণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ীভাব 'কুষ্খরতি' বিভাব-অন্ুভাব- 
সাত্বিকভাব-ব্যাভিচারী ভাবের দ্বার ভক্ত হৃদয়ে আন্বাছ অবস্থার আনীত হলে তা৷ 
ভক্ভিরস হয়ে যায়। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষের প্রতি ভক্তমনের বৃতি পাচ ভাবে হতে পারে। এই পাচ প্রকার 
রৃতির পরিণতি পাচ প্রকার রসে-_শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ( শৃঙ্গার, 
উজ্জ্বল )। 

(১) শানস্তরস :--শ্র$ষকে সর্ব এখর্ধশালী নিত্য বস্তকূপে জেনে ভক্ত বিষয় 
বাসন] বর্জন পূর্বক এঁকান্তিক নিষ্ঠায় তার চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারেন । এ 
অবস্থায় ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। এতে স্থায়ীভাব সম নামে 
রৃতি। এই রতিতে “ম্থতমিত রমণী সমাজ" 'তাতল ঠদকতে বারি বিন্দু সম? 
ক্ষণস্থায়ী । এই অনিত্য বস্ত থেকে মনকে প্রত্যান্ৃত করে ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্য 
ভগবানে-- 

“কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসান] । 
তোহে জনঘি পুন তোছে সমাওত সাগরলহুরী সমান1 1 
বিগ্ভাপতির এই প্রার্থনা পদটিতে রস শান্ত হলেও এতে গোঁড়ীয় বিরোধী মুক্তি 
কামন1 আছে--তারণ ভার তুহারা”। প্রাক ৫চতন্তযুগের পক্ষে এটি শ্বাভাবিক। 

(২) দান্তরস £__-ভগবান্‌ প্রত, ভক্ত তার ভৃত্য; ভগবান্‌ এশ্বর্ধশালী, ভক্ত 
দীন। এখানে স্থায়ীভাব সেবা নামে বুতি। কৃষ্ণের এশখবর্ষপই ভক্ত মনকে 
আকর্ষণ করে। এবং তার সেবা ক'রে ভক্ত কৃতার্থ হতে চায়। এখানে শাস্তরসের 
কৃষ্ণ নিষ্ঠ বর্তমান, অধিকন্ত সেব।। সেবায় ভক্তভগবানে ঈষৎ মমত্ব সম্পর্ক জেগে 
ওঠে। মীরার “চাকর বাখে। জী" এই স্থজে ম্মরণীয়। নরোত্তম দাসের 'সেব। দিয় 
কর অনুচর**" তুমেরে হাদয়ক রাজা” পদখানিতে দাস্তের ভাব ববেছে। শুদ্ধ 
শান্ত বা দাস্তরসের পদ ঠৈতন্টোত্তর যুগে নেই। 

(৩) সখ্যরস ₹--ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এখানে বিশ্বাসময় সমপ্রাণতান 
সম্পর্ক । শান্তের কষ নিষ্ঠা, দাশ্তের সেবাও এতে বর্তমান । অরধিকন্ত সমগ্রাপতা। 
সেবা কিন্তু শুধু ভক্তই করেনূ না, ভগবানও ভক্তের পেবা করেন। এতে ্াতমীভাব 
'বিশস্ত' ( সংকৌচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস ) নামে রতি) 


১৬ বৈষ্ধ পদ্দাবলী 


“সব সখ। মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সথখে। 
ভাল ভাল ক'রে মুখ হ'তে লয়ে সভে দেয় কানু মুখে ॥৮-__বিশ্বস্তর 


“কানাই হারিল আজি বিনোদ খেলায়। 
স্থবলে করিয়৷ কান্ধে ব্ন আটিয়া বান্ধে 
বংশী বটতলে লইয়! বায়।।৮--বলরাম দাস 

বল। বাহুল্য, সখ্যরসে কষে এখরধভাব ভক্ত মনে থাকে না। ূ 

(8) বাৎুসল্যরস £ শ্রীকষ্টের সঙ্গে ভক্তের এখানে পাঙ্য-পালক সম্পর্ক। 
ভগবান সন্তানভক্ত মাতা (বাপিভা)। এতে শাস্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা, দান্তের সেবা, 
সথ্যের বিশ্রস্ত, অধিকন্ত লালন সমতাধিক্য বর্তঘান। প্রয়োঞজজন হলে তাড়ন 
ভতৎ্সনাও ভক্তের অঙগরূপে দেখ! দেম্। এর স্থায়ীভাব “বৎসলতা” নামে রতি। 

“বিপিনে গমন দেখি ছয়ে সকরুণ আাথি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 

গোপালেরে কোলে লৈয়! প্রতি অঙ্গে হাত দিয়! 
রক্ষা! মন্ত্র পডয়ে আপনি ॥ 

এ ছু'ধানি রাজ! পায় রশ্থা রাখুন তায়, 
জানু রক্ষা করুন দেবগণ। 

রূটিতট সথজঠর রক্ষ। করুন যজেশ্বর 
হৃদয় রাখুন নারায়ণ |১-_দ্বিজমাধব 

মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় নিরস্তর কম্পমান। মাতা যশোমতী 
যার “সর্ব অঙে হাত দিয়া” রক্ষা মন্ত্র পাঠ করছেন তিনি সর্বমঙগলময় ভগবান । 
কিন্ত এজ্ঞান থাকলে তো বৎসলতা। সম্ভবপর হয় না। পদকর্তা মাতৃহদয়ের সহজ 
রূপটিই চিত্রিত করেছেন। 

(৫) মধুররস £__ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্ত । শাস্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা 
দাশ্ডের সেবা, সধ্যের €বিঅন্ত, বাৎসল্যর লালন ও মধুরের কান্তভাব--এই পাচটির 
গভীর এবং আতিশধ্যময় মিলনে মধুর রস। এতে স্থায়ীভাব 'মধুরা” নামে রতি। 

শান্তে ভগবানকে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। ভালবাসার শ্ুচন। দান্তে। এবং 
সখ্য বাৎসল্যের ভিতর দিয়ে চরম পরিণতি যধুরে। 

এই মধুর ব্বতির তিনটি প্রকারভেদ-__সাধারণী, সমঞ্চসা, সমর্থা। “সমর্থ? 
সবশ্রেষ্ঠ। ী 

ফের ব্বপলাবণ্য দর্শনে তার সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিঘবধৃত্তি চরিতার্থ করবার 
ধ্রবান্তিক বাসনা থেকে যে রতি ভক্ত হৃদয়ে উদ্বুদ্ধহুয় তার নাম 'লাধারণী'। 
কষ্ণের গুণাদি শ্রধণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গ ক্ুধলাভের 
বাসন! থেকে যে রতি ভক্ত হদয়ে উদ্ধুহধ হু তার নাম “সমঞ্জসা? | . ভক্ত হৃদয়ে 
যে রুফ্ণ রতি ্বতঃপিদ্ধ ভগবানের (ভক্তের নিজের নয় ) তৃণ্তিাধনই যার একমাত্র 
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লক্ষ্য, যার কাছে সংসার সমাজ সব মিথ্য। হয়ে যায়, যার প্রভাবে ভগবান ভক্তের 
বশীভূত হন, তাই 'সমর্থা, রতি । মথুরার কুজ্ার রতি সাধারণী, ছ্থাকার রুঝ্সিণী, 
সত্যভামার রতি লমঞ্জস। বুন্দাবনে ললিতা, বিশাখা, চল্দ্রাবলী ও রাধার তি 
সমর্থ__এবা কৃষ্ণের 'নিত্য প্রিরাঃ। এই নিত্য প্রিয়াগণের শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী এবং 
রাধা এবং এই দুইজনের মধ্যে উচ্চতর আসন রাধার । 

স্থৃতরাং বল! ধেতে পারে বৈষ্ণবীর শৃঙ্গার বসের বৃন্দাবন লীলায় স্থায়ীভাব 
“নমর্থা” নামে মধুর রতি, নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতিনাস্বিকা চন্দ্রাবলী। কিন্ত 
রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গ্রোবর্ধনের পরিণীতা বলে কৃষেের পক্ষে পরকীয়া 
নায়িকা । 

এ পরকীয্া! লৌকিক পরকীর] নয়। সম্পর্ক যেখানে ভক্তে ও ভগবানে, 
লোঁকিকের প্রশ্নই সেখানে ওঠে ন1। 

“সঘর্থা” রতি মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত রয়েছে । যে প্রেমের পথে বাধ! 
নেই সে প্রেমের তীব্রতা নেই। স্বকীমার প্রেম বৈচিজ্ত্যহীন। সমর্থ রতি 
সান্দরতমা” (নিবিড়তম1), "সর্ব বিশ্মানি গন্ধা' অর্থাৎ “কুলধর্ম লোকলজ্জাদি? 
সবকিছুকে বিশ্মরণীয় অতলে ডূবিকে অর্থহীন ক'রে তোলাই এর ম্বভাব। কোন 
ভাবাস্তরের দ্বারা এব লেশমাত্র রূপান্তর হয় না। স্বকীয়ায় এই রতি সম্ভবপর 
নয়। 


“গুরুগববিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে। 
পৃলকে পুরয়ে তন্ন শ্তাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। 
নয়নেক ধার মম বছে অনিবার ॥ 
ঘরের ষতেক সব করে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥। 
পরকীয়ায় এই রতি মূর্ত হয়ে উঠেছে । চত্ীদাসের-_- 
“গুরুজন আগে ঈাডাইতে.নারি 
সদ ছলছণ আখি। 
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শ্টামময় দেখি | 
এই পদষে রতিকে দিব্যোন্সাদের স্বার প্রান্তে উপনীত করেছে, তা পরকীয়া 
রাধার সমর্থ রতি। ৃ 
ঠবষ্বের এই পরকীয়াবাদ যে তত্বের উপর প্রতিহত, তা দার্শনিক। রাধারুষণ 
লৌকিক নারী পুরুষ নন। শৃঙ্গার রসে পরকীয়া! নায়িকা আমাদের অলংকার 
শান্ত্রেরও অনুমোদিত নয় (“ন অন্তোঢা--দশন্ধপক ; পরোঢা বর্জরিত্বা--সাহ্ত্য 
দর্পণ। উড়| বিবাহিতা) -(্রলীকিক অলংকার শাস্ত্রের এই অন্থমোদন অঙ্গগোপী 


পদ্দাবলী--২ 


১৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


ক্ষেক্রে কেন প্রযোজ্য নয়-_-তারও ব্যাখ্যা আছে । শ্রাক্চ সৎ চিৎ ও আনন্দের 
মৃতিমান বিগ্রহ; নরাকার ভগবান্‌। “সৎ” এর শক্তি “সন্ধিনী, চিৎ এর শত্তি 
সন্ধি, এবং আনন্দের “হলার্দিনী'। ললিতাঁবিশাখা-চন্দ্রাবলী-বাধা সকঙ্গেই 
হলাদিনীর মানবীরূপ। হ্লার্দিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বাধধিকা। সংক্ষেপে, 
রাধাকৃের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকষ্চ কর্তৃক আপন আনন্দকেই অভিনব 
উপায়ে আম্বাদন (নিজের রচিত কবিতা কবি যেমন আন্বারন করেন, কতকট৷ 
সেইরকম --তুলনাটি দুর্বল ; আনির্বচনীরকে বচনে বোঝাবার প্রয়াস বলে; কেবল 
ব্যগুনাটুকু এখানে নিতে হুবে)। লৌকিক সম্পর্কগুলি মারিক- শ্রীকষের ই সঙ্থিৎ- 
শক্তির অগ্ততম বিকার 'তঘোগমায়ার? শ্ন্। তত্বের দিক থেকে বাধাকুষ 
স্বণক্তিরই অভিব্যক্তি খলে ন্বকীয়া এবং লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ মাধিকভাবে 
আয়ানবধূ রাধ! কৃষ্ণের পরকীয়া । জীব বূপ-রস-শব-ম্পর্শের সহত্র বন্ধনে বাধা 
বলে জগতের স্বকীয় ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হলে 
জীবকে সংসার বন্ধন তুচ্ছ ক'রে বের হতে হুবে। একে বলা হুয় পরকীয়ার 
অভিপার। বঞ্চব দর্শনের মতে জীবমাক্তই নারী-পুরুষ নিবিশেষে কৃষ্ণের আনন্দ 
শক্তির অংশ। কিন্তু মার়াপ্রভাবে আপন স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন । সাধনার দ্বার! 
চেতনার ঞাগরণ সম্ভব বগে প্রত্যেকের মধ্যে আংশিক গোপী পন্তাব্যতা বত্মান। 

রাধার ও লপিতা-বিশাখা ইত্যাির কৃষ্ণত্রতি স্বভাবসিদ্ধ বলে তাদের সাধ্যভক্তি। 
জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধন-সাপেক্ষ বলে তা সাধনভক্তি। সাধনভক্তির প্রথম স্বর 
পরম্পরা ৫ধধী অর্থাৎ শাস্ত্র বিধান অন্ুঘায়ী শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাদসেবন ( কৃষে 
পদসেব। নয়, তাথাদি যাত্র। ), অঙ্গন, বন্দন, দাশ্ত, অংত্মশিবেদন ( “শ্রবণং কীত নং 
বিঝ্ণোঃ ম্মরণং পাদসেবশম্। অঙ্চণং বন্দশং দাশ্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥”--ভাগবত 
৭1৫.১৮)। এই ভাবের সাধনায় চিত্ত পরিমার্জিত ও নির্মল হলে সেখানে প্রেমেন 
প্রতিবিশ্ব পড়ে। এই প্রেমোদয়েই কান্তভাবের শ্থচনা। এরপর থেকে গোপীর 
অনুগত পন্থান্ন চলে কান্তভাবের সাধন] । 

স্বতঃ উৎসারিত প্রেমে সহজচ্ছন্দে ক ভজনের জন্ভ গোপীর ভক্তি বাগাত্মিকা। 
গোপীর এই “রাগ+ জন্মসিদ্ধ সাধনলব্ধ নয় £--“শিশুকাল ঠৈতে বন্ধুর সঞ্ছিতে পরাণে 
পরাণে নেছ1”-_-চণ্ীদাল। যে প্রেমে ভক্ত হধয়ে হুঃখণ্ স্থখরূপে ব্যঞ্তন। লাভ করে, 
সেই পরিণত প্রেমের লাম রাগ। চতীদাসের বাধার-_ 

কলঙ্কী বলিযা ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহ্ছিক দুখ। 
তোমার লাগিয়া ' কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 

_ এই রাগের নিদর্শন । এই রাগ গোপীর কষ ভক্তির অন্তরাত্মা বলে তার 

ভক্তি রাগাঝ্সিকা। জীবের রাগ ত্বভাবজ নয়, সাধনলন্ক গোপা তার আদর্শ। 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১৯ 


জীবের সাধনা-চলে গোপীর প্রেমভক্কিন্ন রাগের অন্থসরণ পন্থায়। গোপী গুরু, 
জীব শিগ্ভ। গোপী পিদ্ধ, জীব তার অনুগত সাধক।-_হুকঠিন মানসতপশ্চান্রী। 
এই কারণে জীবের ভক্তি ব্াগাচুগা। নঝোত্তম দাসের-- 
“ছুই মুখ নিরিব ছুই অঙ্গ পরশিব 
সেবা করিব দ্রোহাকার ॥ 
ললিতা বিশাখ। সঙ্গে সেবন করিব বঙ্গে 
মালা গাথি দিব নান! ফুণে। 
কনক সম্পুট করি কপূরতাম্বল ভরি 
যোগাইব অধর যুগলে ॥১ 
-রাগাহ্ছগ1 ভক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 
শ্রচ্তন্তদেবের ভক্তি রাধ।ভাবের আন্গত্যময়ী। তার যত লোকোত্তর ভক্তের 
পক্ষে তা সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীরন বৈষ্ণব সাধারণের ভঙ্জন! প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের, 
বাধাভাবের নয়, যদিও রাধ! গোপীগণেরই অন্ততম1। গোপীভাবে ভজনার অর্থ 
শ্ররাধার সখী ললিত! বিশাখ! প্রভৃতির আম্গত্যময়ী রাধাকৃষ্রর সেবানপা। 
স্থল বিচাবে মধুর রসের নায়িকা ব্রজগোপী মাজেই; কারণ এ রসের আলম্বন 
বিভাব শ্রী ও তীর প্রেন্সীবৃন্দ এবং প্রেক়সী ললিতা বিশাখা রাধা প্রভৃতি 
ত্রান । তবু, নায়িকা রাধা, যেহেতু তিশি হলাদিনীর পারভৃতা, সর্বগুধসম্পন্না, 
“মাদন' নামক ভাবের একমাত্র অধিকারিপী, মহাভাবমফ্ী। চন্দ্রাবলী প্রতিনায্থিকা, 
বাধার অন্থরূপ গ্ুণশালিনী বপে। অন্ত গোপীগণ কৃষ্ণ প্র হয়েও লীলাবিস্তাবিকা 
লখীর অপূর্ব পদবী লাভ করে আছেন। 
অন্য ভাবের বিচারে বলতে হয় যেনিখিল ভজের সর্োংকই প্রতীক এবং 
মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রর শ্রীরাধা। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি মথী 'আনরাধিকা, 
রাধিকার ভক্তিমুখী বিচিত্র চিত্তবৃত্তিরই মুভিমান বিগ্রহ, প্রীরাধ।রই “কাব্য 
চত্রিতামুতের কিষ্জনীল। মনোবৃত্তি সধী আশপাশ" এন তাৎপর্য এই। 
তত্ব যাই হোক, সথীঠান বাধাকৃষ্প্রেম বৈচিন্্যহীন লীল। অভিধার যোগ্য নয়। 
এই. কারণে টৈষ্ণত্বমতে সথী 'লীলাবিস্তারিকা” । লৌকিক প্রেমের নাটক 'অভিজ্ঞান 
শকৃম্তলে” অনস্থয়া শ্রিমংব্দাহীন শকৃত্তল1-ছুম্প্ত-প্রেম বর্ণহীন হয়ে যেত--নাটকই 
সম্ভবপর হত না। ভাগবতে নার়িক! নেই, স্থতরাং সখী নেই। কিন্তু তাই বলে 
সী গৌড়ীত্ব বৈষ্বের কল্পনা নয়। প্রাক চৈতন্ত যুগের জয়দেবে সখী আছে। 
'রাধাপ্রেমাম্বতে সথী আছে, বিদ্যাপতিতে সখী আছে এমন কি 'বাধাতন্ত্ে', 
পল্পপুরাণে লপিতা-বিশাখার্দি পরিণত নাম সহ দথী আছে। রূপগোন্থমী বিশাখা 
ললিতা ইত্যাদি সব্ষদ্ধে উজ্জ্পনীলমপিতে লিখেছেন দশাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ১) এই "শান্তর 
সম্পর্কে জব গোন্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ টীকার ভবিশ্যপুরাণ স্বন্দ পুরাণার্ধির 
নাম করেছেন। 'বাধাতক্্রকে শ্র4কঠ্তষ্ঠবুগের প্রাধাশিক গ্রন্থন্ধণে বদস্তরঞ্জনও 


২৩ বৈষ্ণব পর্দাবলী 


গ্রহণ করেছেন তার বড়ু চণ্তীদাসের নৃতন সংস্করণে। সতীশচন্দ্ের “ললিতা-বিশাখা- 
চন্দ্রীবলী প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ণব ধর্মরূপ বল্পতরুর পরবর্তী শাখা প্রশাথা”-__এই 


বিদ্রপগৃঢ় উক্তিটি তথ্যসম্মত নয়। 
'মধুর? ও 'উজ্জল শৃঙ্গার রসে;ই নামান্তর । শৃজার রসের ছুটি ভেদ ঃ বিপ্রলভ 
ও সম্ভোগ । ৪ 


পুর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্্য ও প্রবাস এই চারটি বিপ্রঞ্ভ শৃঙ্গার। এদের 
সংক্ষি পরিচয় দেওয়। যাক্‌। 

মিলনের পুর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক নায়িকার চিত্তে উদ্ত,্ধ রতি যখন 
বিভাবাদির সংযোগে আম্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তার নাম হয় পূর্বক্াগ। 
“চল ঢল কাচ। অঙ্গের লাবণি”, 'ধাহ। ধান? নিকসয়ে তন্নু তন্ন জ্যোতি' রাধার ও কৃষেঃর 
ূপদর্শনজাত পূর্বরাগ। “কেবা শুনাইল, শ্টাম নাম” রাধার কৃঞ্চনাম শ্রবণজাত 
পৃর্বরাগ । 

প্রতিনায়িকাকে নায়ক বদি উৎকর্ষ দেন, তাহলে নায়িকার মনে যে ঈর্যাজনিত 
রোষের উদ্ভব হুয়, তারই আম্বাদযোগ্য অবস্থার নাম “মান'। “ধনি ভেলী মানিনী, 
প্রভৃতি পদ এই সুত্রে ম্মরণীয়। 

প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয় সঙ্গিকর্ষে থেকেও বিরহবোধ-জনিত যে বেদন!, 
তারই আন্বাদযোগ্য অবস্থার নাম “প্রেমবৈচিত্ত্?। “নাগর সাঙ্গ রাঙ্গ ব বিলসই”-_. 
এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ? ূ 

দেশাস্তর গমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক নায়িকার হৃদয়ে যে বিরহ বেদনার কৃষ্টি 
হয় সেই বেদনার আম্বাধ্য অবস্থা প্রবাস'। মাথুর অংশের পদগুলি এর উদাহরণ । 

এগুলির প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ত নামক শৃঙ্গার রস। এগুলি কেবলমাত্র ভালবাসা 
রোধ বেদনাবোধ নয়, পরস্ত উপযুক্ত বিভাব অনুভাব সঞ্চারীভাবের সংযোগে তাদের & 
আনন্দময় সংগীতরূপ। আমাদের এই পদাবলী কাব্য, বস্তজগতের সাধারণ 
ঘটন] নয়। 

সভোগ নায়ক নায়িকার মিলনজাঁত উল্লাসময় ভাব। এটিও বান্ধব নয়, 
কাব্গত। টবষ্ণবশান্তে বন্ুপ্রকার সম্ভোগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'লমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ”। এর 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, নারিকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাধা পরকীয়া বলে 
পূর্ণ স্বাধীনতা তীর.পৃক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে বৃন্দাবন লীলায় সমৃদ্ধিমান সভোগ 
কল্পনা কর! কঠিন। স্কপগোত্ামী “ললিত মাধব” নাটকে বৃন্দাবনের রাধাকে মায়িক 
ভাবে হবারকার নিয়ে গিয়ে সত্াযভামায় কপাস্তরিত করে মহারাজ. কৃষ্ণের সঙ্গে তার 
বিবাহ দিয়েছেন। পরকীরাঁকে দ্বকীয়া ক'রে তবে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ দেখিয়েছেন । 

বিপ্রলন্বেই সভ্ভোগ পুষ্ট ছয়, সার্থক হয় । এই কারণে রসব্যঞ্জনার সম্ভোগ 
অপেক্ষ। অনেক উচ্চ আলন বিপ্রলন্তের। বব মহাজনগণ অভিসারের পর মিলন, 
দানলীলা, নৌকাবিলাল, মানাস্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে সন্ভোগের অনেক স্বন্দর 
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পদরচন1] করেছেন। কিন্তু সত্যিকারের কাব্য সৃষ্টি করেছেন বিপ্রলম্ভের পদে । এই 
জাতীয় পদের সংখ্যাও যেমন অত্যধিক, কাব্যেৎকর্ষগ তেমনি সীমাহীন। স্ুলবিচারে 
লম্ভোগ মিলনন্থখ ও বিপ্রলস্ত মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধ । বাস্তবস্থুখ 
যখন সাহিত্যিক আনন্দময়তা অর্থাৎ রসরূপতা লাভ করে, তখন অবশ্তঠই তাতে 
৫বচিত্র্য থাকে। কারণ সাঞ্িতা বস্তর অন্ুকূতিমান্্র নয়, ব্যঞ্চনাময় মানসপ্রকাশ। 
কিন্তু দুঃখকে রদোত্বীর্ণ করার অর্থাৎ নির্মল আনন্বরূপে পরিণতি দ্রান করার মধ্যেই 
কবির কতিত্ব--এখানেই কবি সত্যিকারের স্রষ্টা, 'কবিরেক প্রজাপতিঃ)। 
এবার নায়িকার 'অষ্ট অবস্থা'র সংক্ষপ্ত পর্িচয় দেওয়। বাক-_" 
(৯) অভিসারিকাঃ প্রিয় মিলনার্থে সংকেত কুঞ্জাভিমুখে যাআরাকারিণী | 
(২) বাপর্পঙ্জ £ মিগনের উদ্দেগ্তে নিজদেহ সজ্ভায় ও সংকেত গৃহসজ্জা 
নেরতা। 
(৩) উৎকণ্ঠিত! £ উৎস্থকভাবে নাকের জন্ত সংকেত কৃঞ্জে প্রতীক্ষারতা। 
(8) বিপ্রলন্ধ। $ নায়কের দ্বার! বঞ্চিত বা প্রতারিতা। 
 (€) খণ্ডিতা : প্রতিনায়িকার কাছ থেকে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখে 
কষ্ট । 
(৬) কলহাস্তরিতা £ খণ্ডিতার আশ্রয় মান আর মানে কৃষ্চকে হারিয়ে 
জনুতগ্। ৷ - 
(৭) প্রোধিত ভর্তৃক! £₹ নারকের মথুরাঁগমনে বির্হিনী । 
(৮) স্বাধীন ভর্তৃকা £ নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী 
--এতে খণ্ড মিলনের ব্যপ্রনা আছে । 
উপরিলিখিত আটটি শবের প্রত্যেকটি নারিকার বিশেষণ । 


পদাবলীর ভাষ। 


চৈতন্য প্রস্তাবে উদ্দীপিত বাঙালীর নবচেতনার আনন্দময় বিলাস কাব্য স্থষ্টি। 

এই স্ষ্রি প্রধানতঃ দ্বিদুখী-_-চরিত কাব্য ও পদ্দাবলী কাব্য। বাংল৷ সাহিত্যে 
চরিত কাব্যে প্রথম শ্রষ্ট। বৈষুব। স্থদীর্ঘ তিন শতাবী ধরে এই আনন্দ বিলান 
চলেছে অব্যাহত গতিতে । শীতজীর্ণ মুহামান বাঙলার সে যেন এক অত্ভৃতপূর্ব 
ক্বসস্তলীল]। রবীন্দ্রনাথের-- 

“বসন্তে আজি বিশ্ব থাতাস * 

হিসাব নাহিকে পুষ্প পাতার, 

জগৎ ধেন ঝোকের মাথায় 

" সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।” 


২২ ঠবঞ্চব পদাবলী 


বাংলার টষ্ঙব যুগ সম্পর্কে কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য । 'সকল প্রকার অজশ্রত্ব' যাদের 
অন্তরে বিরাজ করছে তীরা,যে অনায়াসেই উদ্দামভাবে 'যোজন যোজন বাণী ছুটাইয়াঃ 
দেবেন তাতে বিদ্মফ়ের কিছু নেই। তাই দেখি পদ্গাবলীতে বাঙল।, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, 
সংস্কৃত মিশ্র বাঙলা, সংস্কৃত মিশ্র ব্রজবুলি, ব্রজবুলি মিশ্র বাংলার মহাসম'রোহময় 
শোভাবাজ! চলেছে । এই বিচিজ্ঞক্ূপের যথাক্রমিক উদাহরণ” 
“ঘর ছৈতে আইলাম বাশী শিখিবার তরে”--জ্ঞানদাস 
“কুলমরিষাদ কপাট উদ্ঘাটলু' তাহে কি কাঠকি বাধ।”-_গোবিন্দদাস 
ধ্বজ বভ্রাঙ্কুল পস্ককলিতম্‌ *_-গোবিন্দদাস 
“দেখ সখি মধুর সুবেশম্”__বীরবাহু ( পদামৃতসিন্ধু ) 
“ধৈর্যং রঙ্থ ধের্যং হাম গচ্ছং মথুরাওয়ে”--বছুনন্দন (1) 
“রাই কিছু কহই নাপারি 
তুয়া কূপ গুণের বালাই লইর মরি 1”__নবছুরি চক্রবর্তী । 
বাধা ও উদ্ধবের প্রশ্বোত্রাত্মক 
“কগ্তং ামলধাম1 ? হবি কিন্কর কাম উদ্ধবনাম1। 
কুরুতে কিং মধুনগরে ? কংসক পক্ষ দ্বলন কৰি বিহবে।'? 
_-চন্্রশেখর রচিত এই পদখানির গঠন অদ্ভুত: প্রশ্ব ছুটির ভাষা সংস্কৃত, 
উত্তর ছুটির ব্রঞ্জবুপি, “করি বিহরে আবার বাংলা। কথোপকথনের নাটকীয় 
রীতি সংস্কত নাটকের বিপব্বীত-রাধার কথা সংস্কৃত উদ্ধবের কথা প্রাকৃত 
(ব্রজবুলিকে প্রাকৃত ধর! হল )। 
বাংলা-সংস্কত-ব্রজবুলির এই সমমৃল্যনির্ধারণ বৈষ্ণব কবিদের টশিষ্ট্য। শ্রধু 
তাই নয়,যে ঠৈতন্যধর্ম দ্বিজ-চগ্তালকে ভদ্ভির ক্ষেত্রে একাকার করেছে তারই 
স্বাভাবিক ফলস্রুতিরূপেই বাংলা সংস্কৃত ব্রজবুবি একাসনে বসেছে । বৈষ্ণব 
পরিধিব মধ্যে সংস্কৃত বাংল] সবই 'দাস' হয়ে গিয়েছে। 
দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাংলা পদাবঙ্গী সাহিত্যের 
অঙ্গীভৃত হযে গিয়েছে। ন্ধপ গোম্বামীর, রায় বামানন্দের, ঠতন্তোত্বর কালের 
গোবিন্দদাস, রাধামোহুন প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাংল পদাবলীর পর্যায়তুক্ত হয়ে 
গেছে। চগ্তীদাসের পদ বাংল', বিগ্যাপতির মৈথিপ। পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে 
চেতন্টোত্বর বাংল। আত্মসাৎ করেছে। 
ব্রজবুলি £ মৈথিলের ভিন্ভিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষায় 
বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্ষস্ত অসংখ্য মহাজন এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রাস্তভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথ পদ রচনা বরেছেন। এই ক্রত্রিম টৈথিলকে বল! হয় 
ব্রঞ্ঝুলি। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের মতে, জনসাধারণ টব কবিদের খ্ী 
নৃতন ভাষা শুনে মনে করল বে, বৃন্দাবনের বাধাুষ্চ সম্ভবতঃ এ ভাষাতেই 
কথা বলতেন। এটি ব্রজের বুলি; তাই এর নাম হ'ল ত্রক্গবুলি। এই ব্যাখ্যাটি' 
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কাল্পনিক। নাষটির বয়স বেশী নয়। কারণ প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। 
নাথটি এখন আমরা সম্প্রসারিত অর্থেও প্রয়োগ করি অর্থাৎ যে সকল পদে রাধার 
বা ব্রজলীলার প্রসঙ্গ নেই, তাদেরও মিশ্র মৈথিল বাহুনটিকে আমরা! ব্রঙ্গবুলি বলি। 
আমাদের ভাবার ইতিহাসে দেখা যায় যে মৈথিল কবি বিগ্ভাপতির পদের ভাব ও 
ভাষার অন্ুলরণে বাংল! উড়িয্া ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রজবুলি 
ভাষার স্যষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা কর! বাকৃ। 

আসামের প্রসিদ্ধ ভক্তকবি শঙ্করদেব মহাপ্রতু অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড 
ছিলেন। পুতে এক সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎও হয়েছিল। আসামে শঙ্কর প্রতিঠিভ 
বৈষ্বধর্ম চৈতন্তধর্ম থেকে ভিন্ন-ঠৈতন্তদেব পরকীয়াবাদী, শঙ্করদেব স্বকীয়া বাদী। 
শঙ্কর রচিত 'রুঝ্সিণী হরণ', 'পারিজাত হরণ” স্বারকাত্র কথা বৃন্দাবনের নয়। তিনি 
'পারিক্লাত হরণ” নাটকটি গঠন করেছেন মিথিলার কবি উমাপতির “পারিজাত হরণ” 
নাটকেরই আধারে-_-উমাপতির বাহন সংস্কত-প্রাকত-মৈথিল, শঙ্করদেবের সংন্কত- 
অসমীয়া-ভগ্ন মৈথিল; উভয় নাটকই গগ্ভ-পদ্যাত্মক | এখানে যে উমাপতির প্রভাব 
প্রত্যক্ষ এবং বিগ্ভাপতির পরোক্ষ একথ। নিংসংশয়ে বলতে পারি। শঙ্করের 
মৈথিলান্থগ ভাষ1 সত্যই স্বন্দর ঃ “হরি হরি পির মোরি ৫েরি অধিক ভোলীঃ 
কয়লি অতত্র অপমান” ভাষায় ব্যাকরণগত ত্রট সত্বেও মৈথিল কবিকে এবং 
ছন্দে মৈথিল কবির ( অরুণ পুরব দিশি বহুলি নগর নিশি, গগন মগন ভেল চন্দ! 
_-উমাপতি ) ডিতন পরিয়ে জন্নদেবকে ম্মরণ করিম দেয়। উক্তিটি দ্বারকার মহারাজ 
( মাধুর্ষের নয়, এশ্বর্ষের প্রতীক ) কষের মহিষী 'সত্যভামার। এটি ব্রজের বুলি নয় 
স্থৃতরাং তথাকথিত ব্রজবুলি নয়। 

বাংলাদেশে চতন্তপ্রভাবের পূর্বে রচিত বলে অনুমিত মিশ্র মৈথিল পদ মাত্র 
একখানি রয়েছে-যশোরাজ খান রচিত “এক পয়োধর ছন্দ লেপিত**” । এতে 
বাংলার স্থলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) নাম আছে। রচনাকাল বোড়শ 
শতাবীর প্রারস্তও হতে পারে। পঞ্চদশের শেষ ও ধর! চলে। পদখানি সপ্তদশ শতাব্ীর 
শেষে রচিত পীতাম্বরদদাসের বৈষ্বরল গ্রন্থ “রসমঞ্জরীঃতে নায়িক। রাধার অবস্থ!- 
বিশেষের উদ্দাহরণন্থরূপে গৃহীত হয়েছে । যশোরাজ নাকি শখ বালী, 
একখানি শ্রীরুঞ্জমঙ্গল কাব্যের রুচবিতা, এবং পদ্খানি নাকি এ কাব্যের 
অন্ততুক্ত। মহাপ্রতুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ নরহরি সরকারের শ্রীধ্ড ঠৈতন্ত- 
সমকাল থেকেই টবষ্ণবতীর্থ। চৈতন্তপ্রভাবের অব্যবহিত পুর্বে রচিত শ্রীধপ্ডের 
যশোরাজের কাব্য-সন্বন্ধে সপ্তদশ শতাবীর যষ্ঠ দশক পর্ধন্ত শ্রুবণ্ড নীরব । ১৬৭৩ 
ষ্টাবে শ্রীধপ্ডের গোপাল দাস হঠাৎ বশোরাজের কথা বললেন এবং তৎপুত্র পীতাদ্বর 
একখানি পঞ্দ উদ্ধার করলেন। তারপর থেকে আবার সকলে নীরব। খিশাল 
নীরবতার বুকে আকম্মিক একটি বুদ্ধ'দের মত যশোরাজ জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে 
গেলেন ।. কেন? গুধবাজ খানের শরীক বিজয়' কাব্য রাধাহীন হয়েও মহাপ্রতৃর 


২৪ বচন পদাবলী 


প্রশংসা লাভ করল? অন্যদ্দিকে অমন সুন্দর পদযুক্ত রাধাকৃষ্ণসীল! থাকা সত্বেও 
যশোরাজের কাব্য কারও দৃইিগোচর কল .না। কেন? অবস্থা! সন্দেহজনক। 
তার নামাঙ্কিত পদথানির নারিকাও -সন্দেছের অতীত নয়। পূর্বাপর প্রসঙ্গহীন 
ছিন্নন্ত্র বর্ণন1 থেকে নায়িকা ত্বকীয়! কি পরকীয়া তা নিশ্চিতভাবে বোঝা! বায় ন1। 
স্বকীবা বলেই মনেহয়; কারণ ইনি ঘরের চৌকাঠের বাইরে ধীয়ে ধীরে পদচারণ। 
করছেন ।--“আধ পদচারী করত স্থন্বরী বাহির দেছলী মাঝে”?। বিচ্ছিষ্ন পদখানির 
নাব্সিকাকে পীতাদ্থর রাধ। করেছেন হয়ত যুগান্থগত কল্পনায়, ষেমন এঁ শতাব্পীরই 
প্ষভাগে ( ১৬৯৬ শ্রীঃ) রচিত 'আনন্দচন্ত্িকা* টাকার অনেককিছু করেছেন প্রখ্যাত 
টাকাকার আচার্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । বিশ্বনাথ 'উজ্ভ্লনীলমপি”তে উদ্ধত “যাতে 
দ্বারা বতীম' ইত্যাদি রাধাবিরহ কবিতাটি বসিয়েছেন নান্দীমৃখীর মুখে। কবিতাটি 
দেখি ধ্স্ভালোকের লোচনটাকায়। একাদশ শতাব্দীর আচার্য অভিনবগ্ঠপ্ত কর্তৃক 
উদ্ধত কবিতায় ষোডশ শতাব্দীর নান্দীনুখী কেমন ক'রে বাবে? অথচ ধ্বপ্তাণোকও 
বিশ্বনাথের অপরিচিত ছিল না। কারণ তারই ভিত্তিতে রচিত কবি কর্ণপুরের 
অলংকারকৌত্তরভের টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীটাকার নাম “স্থবোধনী'। বৈষ্ণব- 
শান্তে এন্ধপ উদাহরণ অজন্ন আছে। এরূপ ব্যাপারকেই ফুগাচ্ছগত কল্পনা বলা 
হায়ছে। যশোবাজের পদখানির নায়িকা ত্বকীয়া হলে প্রভাব উমাপতির আর 
পরকীয়া হলে বিছ্যাপতির। 

চৈতন্তপ্রভাবের পূর্বে চিত মিশ্রমৈথিল পদ উভিষ্যাতেও মাত্র একটি পাচ্ছি।__ 
রায় রামানন্দের “পছিলহি বাগ নয়নভঙ্গ ডেল...” | মহাপ্রতৃর সঙ্গে প্রথম মিলন 
কালে (১৫১* )পদখানি তিনি গেম্েছিলেন প্রেমবিলাস বিবর্তের উদাহুরণক্ষপে । 
স্থতরাং এটির রচনাকাল €০তন্তপ্রভাবের পূর্ববর্তা-_বোড়শ শতাব্দীর প্রথম অথবা 
পঞ্চশের শেষভাগ | উক্তি পরকীন্। রাধার | ভাবে স্লতঃ বুহদারণ্যক উপনিষদের 
(৪1৩২১) এবং বিশেষত একটি স্থপ্রাচীন অর্থাৎ “দশরূপকে'র দশম শতাব্দীর 
আচার্য ধনিক কতৃর্ক উদ্ধৃত সংস্কৃত কবিতার ( “কো? সৌ, কম্সি, রতং শু কিং 
কথামিতি, শ্বল্লামি যেনম্থতি:৮) ছায়া । মিশ্রমৈথিলে অন্য পদ তিনি বচন1 করেন 
নি। করলে মহাপ্রতৃর দীর্ঘকালের ভক্তদজী এই অসাধারণ ব্যক্তির পদ কখনই 
অসংগৃহীত থাকত না। এ একখানি মাজ পদে নার রামানন্দ মিশ্র মৈথিলের যে 
পর্রণতব্ধপ দিয়েছেন তা সত্যই বিম্মপকর। এ ভাষায় আসামের শঙ্করদেব অজন্ 
পদ লিখেছিলেন । কিন্তু উড়িস্যায় শুধু রামানন্দের এ পদ্খানিতে ব্রজবুলির প্রথম ও 
শেষ পর্রিচয়। উড়িহ্যার মহাপ্রভুন্ন প্রস্তাব এত গুরুতর যে, তাকে ও তার মধুর 
রলকে নিয়ে বহু গান, বহু কাব্য ওড়িয়! ভক্তকবি তিন শতাব্দী যাবৎ বচন! 
করেছেন। যোড়শ শতাবীর দীনকৃ্চ গোবিন্দ ভঙ্গ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে 
সপ্তদশের শ্রীহরিদাস, 'ী নবন্ধু, বৃদ্দাবতী, মুপলমান বৈষ্বী মাঁলবেগ প্রভৃতির মাধ/মে 
অষ্টাদশের সদাপন্দ কবিস্থথ, অভিমন্থ্য সামস্ত সিংহার প্রভৃতির কেউই ব্রপ্গবুলিতে 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ২৫ 


পদরচনা করেন নি। এদের পদের ভাষ! গড়িয়া (অধ্যাপক বিনায়ক মিশ্র রচিত 
ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস দর্টব্য)। পদকয্পতরুতে উদ্ধত সালবেগের তিনধানি 
পদের একটির ভাষা ওড়িয়া, একটির ব্রজভাবা ( মথুরা অঞ্চলে কথিত ), তৃতীয়টির 
ব্রগবুলিগন্ধি (ঠিক ব্রজবুপি নয়)। হ্বতরাং বাংলাদেশ থেকে ব্রজবুলি পদ্দরচনার 
ধার? উড়িঘ্যায় প্রচলিত হয়েছিল বল। তথ্যসম্মত নয়। 

ধারাপ্রবর্তন একমাআ বাংলাদেশেই হয়েছিল। এবং মহাপ্রভুর সমকালেতেই 
তার দ্বারা! আম্বাদিত ও বহুমানিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব ষে অতি স্বাভাবিক 
ভাবেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ ধারার প্রথম প্রবর্তক 
'আুরারি গুপ্ত, বাস্থদেব ঘোষ প্রভৃতি । মুরারির “তপন কিরণে যদি অস্কুর ঘগধল, 
কি করব জল অভিষেকে"? অথবা বাস ঘোষের “ভাঙ তুজঙ্গম দংশল মধু মন, 
অন্তর কাপয়ে মোর**৮ এ মিশ্র মেঘিলেন্ যে পারণত রূপ দেখি তা অজ্ঞাত একটি 
ভাষার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব নয়। ধৈষ্ণবযুগের মহাজনদের ব্রজবুলি-পদাবলীর 
প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ, প্রবাহ এত সাবলীল যে, মনে হয় এ ভাষা যেন তাদের মাতৃভাষ।। 
অথচ প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস সত্বেও “ভামুদিংছের পদদাবলী'র ভাষা 
চুর্বল ওবিকৃত। তার বিখ্যাত পদ “মরণবে তনু* মম শ্বাম সমান” এর মৃত্যু অমৃত 
করে দান? “কি ভয় তাহারে" খাটি বাংলা । “ভইবি”। “আসব” 'টুটাইব+ 'ফুনাওল, 
শবগুলি' ব্রজবুলি নয়। ব্রজবুলির কান এতে পীড়া অন্থভব করে। এর প্রধান 
কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ধকবিদের কালব্যবধান। মিথিলা-বাংলার যোগক্ষেত থেকে 
ব্ববীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন। ৈষ্ণবধুগের পূর্ব থেকেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈথিল ভাষায় 
যোটামৃটি কথ! বলতে পারতেন তান প্রমাণ “এক বংগালী, দোসর তোতৰাহ” 
€ একে বাঙালী তাতে তোতল। ) এই প্রসিদ্ধ ৫মেথিল প্রবচনটি। বিগ্তাপতিও যে 
বাংলা বলতে পারতেন, তার প্রমাণ তার “কহিঅ না পারিঅ পহুমুখ ভাষা”? : 
কহিতে পারার পার, ধাতু সমর্থ হুওয়। (০ ০ ৪৮1০) অর্থে বিস্তাপতি প্রয়োগ 
করেছেন। এ অর্থ বাংল! এবং এই অর্থে ধাতুটির প্রয়োগ মিথিল্লায় আগেও ছিল না, 
এখনও নেই। বাংল! মিথিলার ঘনিষ্ঠ যোগের অন্ত উভয়স্থানেই শিক্ষিতদের 
'্সনেকে পরস্পরের ভাষা বুঝতে ও মোটামুটি বলতে পারতেন। তদানীত্তন বাংলার 
অঙ্গীভূত আসামের প্রায় বাংলাভাষী শঙ্কর দেবও মৈথিল বলতে পারতেন বলেই 
বিশ্বাস হুয়। ব্রঙ্ববুলি মেথিলের অনুকরণ নয়। বাংলা প্রভৃতির সঙ্গে যৈথিলের 
ক্ষেঞজ উপযোগী সমীকরণ । কিন্তু সচেতন প্রয়াসের দ্বানা নয়, আপন আপন মাতৃ- 
ভাবার স্বাভাবিক প্রভাবে । মনে রাখতে হবে যে তদানীন্তন মিথিল! দীর্ঘকাল 
ধরে বাংলার সারন্বত তীর্থ ছিল। এবং শ্বসাবতই তার ওপর চেখিল ভাষার 
একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রঞ্জবুলির ক্ষেত্র কতকট। প্রস্তত হয়েছিল ।-_ 
বিদ্যাপতি উমাপতি স্বয়ং একাজ করেছিলেন। শৈব মিথিলার বৈষ্ণব ভাবধার। 
বধিত হয়েছিল বাংলারই “মের্েমেছুরমন্থরম” থেকে । সেই ধারা পানে যে কটি 


২৬ বর পদাবলী 


চাতক আনন্দে গেয়ে উঠেন্ছল, উমাপতি বিদ্যাপতি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম । 
সাধারণ মিথিলাবালী যে পে গানে মুধ্ধ হবে না! এবং বাঙালীই ত1 কান পেতে গুনবে 
একথা তাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনায় তার! প্রয়োগ করেছিলেন 
সরজতর ভাষা । আমাদের বিশ্বাস উমাপতি বিদ্ভাপতি সমকালীন। ভশিতায় 
হিন্দুপতি প্রয়োগ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, উমাঁপতি চতুর্দশ শতাববীর রাজা 
হুরিসিংহকেই বুঝিয়েছেন। হিন্দুপতি বিগ্যাপতিও প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাপতির 
“হরখৌরী” পদাবলীর কঠিন ও ছুর্বোধা টৈথিল দেখে মনে হুয় এ পদরচনায় মিথিলার 
বাইবে তার দৃষ্টি ছিল.ন1। যেমনটি দেখি ঠঞ্চবপদ রচনায় । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ পর্ধস্ত বিদ্যাপতিব্র প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয় । গ্রিয়ার্সনের 
ও আধুনিক টৈথিল পণ্ডিতদের সহায়তায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর 
ভাষাকে খাটি মৈথিল বানাবার অমানবিক চেষ্টা সত্বেও “হুরগোৌবী।” পর্দের ভাষার 
সঙ্গে এর পার্থক্য আজও স্ম্পষ্ট। তুলনামূলক পাঠ দ্বারা সহজে তা বোঝা যায়। 


॥ পৰাবলীর ছন্দবিচার ॥ 


জয়দেব যে বাংলা ভাষায় কথা বঙ্তেন ৰা গান করতেন তা প্ররুতপক্ষে 
অপভ্রংশ। চর্যাপদের বাংলাগান্ধ গানগুলি হয়ত এ সময়ে বাকিছু পরে রচিত। 
গীতগোবিন্দের গীতদমুহ অপত্রংশ ছন্দে সংস্কৃতভাষায় রচিত হলেও ধ্বনির সৌন্দর্ধ- 
তত্বে সিদ্ধ জয়দেবের স্বকীয়তাও এতে প্রচুব। ব্রজবুপির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর 
ছন্দের অন্গুসরণ। উমাপতি বিগ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ থেকে আগত। তবু মনে 
হুয় মৈথিল ও ব্রঙ্জবুলি দুই একই ওপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর । 

্বরুধ্বনির হুন্বদীর্থ-বিচার মাত্রাচ্ছন্দ ব্রজবুলির প্রাণ হলেও সর্বত্র এ নিম যে 
নিখু'তভাবে মেনে চল1 হয় না, তার কারণ পদগুলি গান। পাঠে বা তুল বলে 
মনে হয় স্থরে তা ঠিক হয়ে যায়। এই কারণে ছন্দের কাঠামোটির দিকেই 
অধিক মনোযোগ দেওম1 উচিত এবং কানের একটু শিক্ষাও আবশ্যক। 

ব্রজবুলির (এবং সকল মাত্রাচ্ছন্দেরই )ছন্দ বুঝবার ক্রদ কয়েকটি সুত্র নির্দেশ 
কর যেতে পারে। যে ন্যুনতম মাস্সা সংখ্যা ছন্দরিশেষের স্বরূপটি বুঝতে সাহায্য 
করে তাকে “চা'ল” বলে। মোটামুটি চাপ চারটি--তিনমাত্রার চারমাআার, পাচ- 

ক ১১১ ১- ১১১১১ 

মাত্রার ও সাত মাত্রার। আখিতে (৩); আধিপাতে (8); আধিতে ম ম (৫); 


১ ১ ১১১১১ 
অশাথিতে নিতি ম ম(৭)। সহজে বোঝার জন্য বাংল! উদাহরণ দেওয়া! গেল। 


9 ১ 
দ্রুত পড়লেই চলনের পার্থক্যটুকু কানে ধরা পড়বে । ব্রব্মবুলির উদাহরণ : 'নেহ্‌ ) 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ২৭ 


১১১ ১১১১১১১১১১১ 
মীললি। পন্থ ইহ; বিস্কুরি চমকত। প্রথমটির কথা পরে বল! হবে। 
(ক) চারমাত্রার চালের ছন্দ ঃ 
১ ১১১২১১২১১২২ 
(১) গোবিন্দদাসের--ই থে বদ্দি কুন্দরী-তেজবি গেছ । ৪ ৪.৪1৪ 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
অপভ্রংশ চর্যাপদের --“'লোপে-ভরিতী-ককুণা নাবী । 
রূপ। থোই নাহিক ঠাবী ॥.**৮ 
ও জয়দেবের-_-“মুহুরব লোকিত মণ্ডন লীলা! । 
মধু রিপু রহুমিতি-ভাবন-শালা ॥ 
দেখা যাচ্ছে যে, চারমাত্রার মৃলটি চারবার আবৃত্ত হয়ে ফোলমাত্রার ল্য 
করেছে। আটমাত্রার পর বতি। ষোলমাজ্জার পর পূর্ণ বিরতি । এই যোলমাস্জরার 
ছন্দটির নাম 'পাদাকূলক'। সংস্কৃত উদাহরণটির প্রতি পংক্তিতে নিখুত বোলমাজ। 
অপভ্রংশ উদ্াহরণে থোই” এর “ই, একমাত্রা হলেও ছন্দের জন্ত ছিমাজ্িক। 
ব্রজবুপির “ই থে' এর থে, দীর্ঘন্ববান্ত হলেও ছন্দের খাতিরে একমান্রিক। এই 
জাতীয় ছন্দে পর্ত-ক্তির অন্ত্যন্বর হলেও প্রয়োজন যত দ্বিমাত্রিক ধরার বিধি আছে। 
আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এই পাদাকুলক ছন্দ দেখা যায় £ 
“ওস্তাদ ঝেকে ওঠে প্যাচ মারে কুত্তির, 
জজ.সাব কি ক'রে যে থাকে বলো ন্স্থির ।৮- রবীন্দ্রনাথ 
পাদাকুলক ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোমঞ্রবীতে নেই, আছে প্রাকৃত পৈঙগলে ও 
তার পুর্বকালীন সংস্কৃত বৃত্বরত্বাকরে। অপভ্রংশ ও সংস্কত পাদাকুলক একই 
লক্ষণাক্রান্ত। ম্ববের লঘু গুরু বা তুন্থ দীর্ঘ সম্বন্ধে নিয়মহ্ীন যোলমাজ্মার ছন্দ 
পাদাকুণক। পার্দাকুলককে পঞ্ঝটিক! ছন্দ বলেও ছ্ভিছিত করা হ্য়। যদিও 
মাআাসমক চিত্রা, উপচিন্রা, পজবঝাটিকা নাযে বিশেষ বিশেষ মাত্াবিস্তাস নিয়মের 
যোলমান্ত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোন বিশেষ নিয়ম না! মেনে সব লক্ষণই 
মিলিয়ে শঙ্করাচাধ তাও 'মোকমূদ্গর” এর ছদ্মনাম দিয়েছেন 'পজ ঝটিকা, 
(২) গোবিন্দদাসেক-_ 


২১১২১ ১১১১৬ ১ ১ ২১১ ৩.২ 
কণ্টকগাডি কমলমসম পদতল মন্ত্রীর চীরহ্ধি ঝাপি 


জয়দেবের “লগিতলবঙ্গলতা পরিশীলন / কোমল মলয় সমীরে১র ছাচে ঢালা 
আটাশমাত্রার ছন্দ হলেও যোলমারার পাদাকুলকেরই দ্বিবাবৃতি। শুধু দ্বিতীয়াংশে 
চারটি কাপর, ছেটে দেওয়া হয়েছে। 'মাধব তু অভিসারক গাগি” উক্ত সংস্কৃত 
গানের ধরবাংশ “বিহরতি-হরিরিহ সরমধযন্তে”গর মত যোলমার্রার। «করকন্ধণ পণ 
ফশিমৃখবন্ধন' ছকে আড্াস্রীর্স কি করেছে তাও জয়দেবের অন্ত একটি গানে 
'মুখবমধীরং? ত্যঙ্জ মনতীরং জাতীয়। 'কপ্টকগাড়ি'তে শেষ চারমান। বাদ দেওয়| 


২৮ বৈষব পদাবলী 


হয়েছে। ইচ্ছা করলে কবি বাদ না! দিতেও পারেন। যেমন গোবিন্দধাসের 


“চম্পক শোন" পদের-_ 


১ ১১১২১১১১১১৭ ১ ১ হ.:১.5. ৯১-৯৯-৯583. 8:85 
“নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত,। গায়ক কত কত ভকত হি মেলি 


-_পূর্ণ ১৬+১৬-৩২ মাআ। আবার এ নি চম্পক পংক্কির দ্বিতীরাংশে 


মাত্রা সংখ্য চৌদ্দ ।-_- ১২১১ ২ ১১২ ২১ 
জিতল গৌরতছ াবনি রে” এই প্রকার ছন্দের কিছু 


নিদর্শন রয়েছে চর্যাপদের চৌব্রিশ সংখ্যক গানে “কিন্তে মন্তে কিন্তো তত্তে। কিস্তো 

রে ঝানবখানে” (স্তারে' দ্রুত উচ্চারণে দুইমাআ)। ঠিক এই ছন্দ প্রাকৃত 

পৈহলে নেই। "তবে চউপইয়৷ ( চতৃষ্পদ্দিক! ) ছন্দের প্রথম দুইমাত্রা বাদ দিয়ে 

পড়লে অবিকল 'কণ্টকগাড়ি'র ছন্দ পাওয়া যায়। *( জান) সীসহি গংগ1 গৌরী 

অধংগ।। শিম পছিরিঅ ফণিছাব।।৮ ববীন্দ্রনাথের “জনগণ মন অধিনায়ক 

ভাগ্যবিধাতা” প্রধানতঃ “কণ্টকগাডি'র ছন্দে রচিত। 

(খ) পাচমাজ্ার চালের ছন্দ 
শশিশেখরের- 

২১১২২১২1১১১ ১ ২২১২ 
তুল মণি মন্দিরে ঘণ বিজ্ঞুরি সঞ্চরে 
২১১১১১১১১|২ ২ 
মেঘরুচি বসন পরি | ধান! 


জয়দেবের-_ 
“স্থরগরল খগ্ডনং মম শিরমি মণ্ডনং 
দেহি পদ পল্পব মুদারম্‌; : 

এরই ছন্দের আধারে বুচিত। প্রতি দশমাত্রার পর বতি। উদ্ধৃত পদ 
ছু'ধানির প্রত্যেকটির প্রথম পংক্তিতে কুড়িমাক্র! এবং ছ্বিতীর়টিতে চৌদ্দ অর্থাৎ ১*+- 
১* ও ১৯7৪1 উৎসর্গ পুস্তকের “ছল” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুই পঙভ্তির 
প্রত্যেকটিতে কুড়িমাত্র! (১*+১* ) দ্বিয়েছেন। “লেখনে” “লাজুক ছায়ার বনের 
তগে” (প্রথম পংক্তিতে ) দশমাত্া ও “আলোবে ভালবালে” (দ্বিতীর পংক্তিতে ) 
সাতমাজ! (৫+২) দিয়েছেন। চাল পাচমাত্রার। ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে দঙ্ে। 
এই দশের বিচিত্র আবৃত্তি ছারা কবির ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। দশমানতাতে 
ছন্দের পুর্ণতা বলার কারণ এই যে আধুনিককালে কবিতায় এলেও মূলে ছন্দটি 
সঙ্গীতের দশমাআর 'ঝাপতাল' (৫+৫)। প্রাকৃত পেলে এই ছন্দের নাম 
'ঝুল্লন1” এবং সেখানেও জোর দশের ওপর--“পঢম হহ দিজজিআ। পুনবি তনু 
কিজপিআ।” (দহ-্দশ প্রথমে দশ দিয়া পুনরায় তা করিয়া )। প্রাকৃত পৈজলে 
আর একটি এই ভাবের ছন্দ রয়েছে) নাম নিলিপাল। ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত। 
মাজা বিষ্তাস নিয়মবাধা__প্রথমে দীর্ঘ, পরে তিনটি হুম্ব) এইরুপ, পরপর তিনবার ; 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ২৯ 


তারপর দীর্ঘ-হুন্ব-দীর্ঘ (হারু ধরু তিন্সিনরু। হিম্মি পরি তিগগশ” ইত্যাদি )। 
ঠিক এই লক্ষণ পাচ্ছি জয়দেবের “নীলনলিনাভামণি তথ, তব লোচনম্‌””, বজবুলির 
“সোই বন্দি, তেজলকি কাজ ইহু, জীবনে” এবং রবীন্দ্রনাথের “পুণ্য ছল অঙ্গ. 
মম ধন্ত হ'ল, অন্তর”--তে যর্দিও গানগুলি মান্রাচ্ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দো গ্রন্থে 
এ জাতীয় ছন্দ নেই। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাপতালের নাম 
'ঝুলা”। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই ঝুল। নামই রয়েছে। 
(গ) সাতমাআার চালের ছন্দ £ 
বিদ্যাপতির-_ 


১১১১২১1১১১২ ১১২ 
এ সখি হ্মারি ; ছুখের নাহিক ওর 


১১ এপ শি উপ কপ 
এ ভরা বার | মাহ ভাদর ৷ শুন্য মন্দির) মোর” 


এবং রায় শেখবে ব--- 
১১১১১১১ |২১২১১|১১১ ২ ১ বান 
“গগনে অবঘন | মেহ দারুণ| সঘন দামিলী। ঝলকই, 


সাতমাঝআ্ার ভিত্তিগত ছন্দে রচিত। এমনি একখানি গান জয়দেবে দেখা 
যায়-_ 


২১২১১ ৫ নিশা ৯ শি ২ ২ 
দেছি স্থন্দরি | দর্শনং যম | মন্মথেন ছু] নোমি 


এ পঙ্ক্কিটিতেই লক্ষণ পরিশ্ফুট। *+-৩+৪$ হুক্ ছিসাবে ৩+ (২+২) 
মনে হয়, সাতযাত্রাতেই এই ছন্দ পূর্ণত1 পায়। লাতের ছুই বা ততোধিকবার আবৃত্তি 
ক'রে এবং আবৃত্ত অংশে পূর্ণ সংখ্যা সাত রেখে সঙ্গতভাবে মাত্র! সংখ্যা কমিয়ে 
কবি বৈচিত্র্য ট্রি করেন। বিদ্যাপতির পদখানির উদ্ধৃত পঙ্ক্তিয়ে শেবাংশে 
মাত্র সংখ্যা দুই। আবার পরবত্তা পড্ক্রিগুলির গ্রত্যেকটির শেষাংশে মাআ পাচ, 
১৭ ই 
(খপ্তিয়া)। এই জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোগ্রস্থে নেই, পৈহগলে নেই) 
চর্ধাপদেও এই ছন্দের পদ নেই। সঙ্গীতের ক্ষেত থেকে এটি সোজাস্থজি . বাংলা 
কবিতায় এসেছে । রবীন্দ্রনাথ বন কবিতায় বিচিন্ত্রভাবে এর প্রয়োগ কনেছেন। 
( খাচার পাখি ছিল, বেল! যে পড়ে এল, গাহিছে কাশীনাথ, উতল সাগরের'** )। 
এই সপ্তমাত্রিক গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম 'ক্পক তাল'। কবিতাটির ছন্দরূপে ব্বপক 
ছন্দই এর যোগ্য নাম। 

(ঘ) তিনমাত্রার চালের ছন্দ £ 

তিনমাত্রার চালের ছন্দ বিস্তাপতিতে নেই। বজবুলিতে এই গতিভঙ্গির 
সৃষ্টি করেছেন বৈষ্ণব কবির1। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ তার বিচি প্রয়োগ করেছেন। 
এটিও সঙ্গীতের তাল থেকে এসেছে। বারোমাত্রা ( নর্থাৎ চারিবার আবৃক্ত 


'৩০ বৈষ্ঞব পদাবলী 


তিনমাজআআার ) তাল 'একতালা” ; ছয়মাত্রার পরে 'সম”। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও 
দেখি যে বারোমাআাতেই ছন্দের পূর্ণত1 ধর! হয়েছে। ছর়ের পর পড়েছে “যতি, 
€ সঙ্গীতের “সম” )-_“ক্ষম] কর মোরে / কুমার কিশোর” । এই বাবোর দুইবার 
আবৃত্তির ছারা পড.ক্তিকে প্রয়োজনমত দীর্ঘ করা হয়; দ্বিতীয় অংশে মাত্রা সংখ্যা 
কম থাকে। “বাতাস, হয়েছে, উতলা, আকৃল”--এ তিনমান্রার চালটি স্পষ্ট 


দেখা যাচ্ছে। | 
(১) শেখরের-- 
আওয়ত শ্রা। দামান্দ্র। রঙ্গিয়1| পাগডি| মাথে 
এ তিনমাত্ত্র চালের বারোমাত্রার আধারে রচিত। পঞঙ.ক্তিটিতে £ বারোর 
হুইবার অর্থাৎ ছয়ের চারবার আবৃত্তি আছে। শেষাংশে মাত্রা সংখ্যা চার। এই 
শদখাপির স্বরধবনির হুদ্ব দীর্ঘ বিস্তাস নিখুতভাবে দেখ] যাবে 


বাততাএা [০ ২ * 
স্কুট চম্পক। ধল নিন্দিত| উজ্জ্বল তনু । শোভা”,--তে। 


বাংল! মাআচ্ছন্দে যুক্ত গুনের পুর্বন্থগ, হুসন্তব্যঞুনের পৃর্বন্বর, অন্ুম্বার বিসর্গের পূর্বস্বর 
এ ও ৪ দ্বিমাত্রিক। বাকী পূর্ণ উচ্চারত ম্বর মান্ত্রই একমাত্রিক [হ্ম্ব)। পদকত্া এখানে 
বাংলা সংস্কত মেশামেশি করেছেন। “রঙ্গিয়া” কে দ্রুত উচ্চারণে বডিষা, কিন্তু 
'অঙ্গব' কে অংগ্দ পড়তে হবে। “ধৈর্যং বহু / ঘর্ধং ছম / গচ্ছৎ মথু/রারে» পদখানিও 
এই ছন্দে রচিত | এই পদের “মথুরা বাদিনী/এক বরমণী”/-তে তিনের লক্ষণ স্পষ্ট। 
বুবান্দ্রনাথের “নির্জন পথে / জ্যোত্ম1 আলোতে / সন্ন্যাসী একা / যাক্ী”? এবং “দহন 
শয়নে তপ্ত ধরণী” (গীতবিতান ) যথাক্রমে “ধৈর্ধং বু” ও “মথুরাবাসিণী, এক 


সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পাবে। 


(২) জগদানন্দের 
২১১১১২১১২১৯, 
“মপ্ু বিকচ কুন্থুম পু 
এবং ০৮৭ 
৬১ ২১১ ১১১২ ১ 
“আজ অভভূত তিমির রগ 
__এ তিনমাজআর. চালের বারোমাজার আধারে রচিত দীর্ঘ চতুষ্পদা। প্রথম 
তিন পংক্তির প্রত্যেকটির মাত্রা সংখ্যা বারে!। এবং শেষ পংক্তিন্ন প্রথম গানটিতে 


দশ (মঞ্জুল কুলনারী ) ও দ্বিতীয়টির এগারো ( অঙ্কনশ নাছি মানবে )-- এইখানেই 


পূর্ণ যতি। 
ববীন্্রনাথের-- 
১৬১১ ১১১২১ ২১ 
“গহন কুন্তমকুঞ্জ মাঝে 


৬১১২৭ ১৭ ১৭ 
সজনী আও আও লো।১--ভাঙগসিংহ 


এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৩১ 


“আজু অভ্ভুত-**” পদ্দেরই মত ১২+১২+১২+১১ ধেঞ্চব কবির মত 
রবীন্দ্রনাথও বহু স্থলে দীর্ঘন্ববে হুম্ব মৃল্য ধরেছেন--“ভাঙ্গসংহ :কছে ছিয়ে ছিয়ে 
রাধ।?? এব তিনটি “এ একমাত্রিক ( এই পংক্তিটি “গুন কুম্থমে'র সগোঞ্র নয়, 
এতে চারের চা'ল)। 

নিশ্রয়োজন বলে পয়ার ভ্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচন]1 করা হুল ন1। 
কেবল ছুটি বিশেষ ব্বপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। বাক £ ৃ 

(১) “আজু কে গে মুরুলী বা-জায়। 

এত কতু নহে শ্তাম রায়।।” 

__সংস্কৃতে উচ্চারণগত স্বাভাবিক কারণে সর্বস্রই অক্ষর বর্ণ ও 8911201৩ দুই-ই । 
বাংল অক্ষরবুত্তে তা নয়। পংক্তিতে পংক্তিতে বর্ণ সংখ্যা এক, 53119919 সংখ্যায় 
তারতম্য ঘটতে পারে | আমাদের এই উদাহুরণটিতে ছুটি পংক্তিতেই বর্ণসংখা 
দশ, অক্ষর সংখ্যা নয় (৯)। এই গানেরই “এ তো নয় নন্দস্থৃত কান্ু”-__তে বর্ণ ও 
591181৩ দুইই দশ। আবার “এ না বেশ কোন দেশে ছিশ”--তে বর্ণ দশ, 
3/118916 আট। এই জটিগত] এড়াবার জন্ত আমরা 55119615 এর প্রশ্ন না তুলে 
অক্ষর-বর্ণ ধরলাম । একট! কথ] এ প্রপঙজে মনে বাথ! উচিত যে ব্যঞ্জনাস্ত 9511919 
এপ্স (যেমন বেশ” কোন” ) হুসন্ত ব্যঞ্জনে যেমন শ., ন. 59119019 না থাকলেও তার 
দ্যোতনা রয়েছে অর্থাৎ বেশ, “কোন” প্রকৃতপক্ষে ছুটি ৪5118915 এবই প্রতীক। 
গানথানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনায় 'ধিগক্ষর1, যতি অষ্টম অক্ষরে । পুর্ণ বতি দ্শমে 
এৰং চাল চারের। 

চণ্ডীদ্াসের «বহুদিন পরে / বধুযা! এলে” ও মাধব ঘোষের “ব্রজবাসিগণ / 
জীবনশেষ” পদ দুখাশির ছন্দ একাদশক্ষরা 'একাবলী'। বতি বষ্টে ও পূর্ণতি 
একাদশে, চাল তিশের। দিগক্ষবার মত অষ্টম অক্ষরে যতিবিশি্ একপ্রকার 
একাবলী আছে £_- 

“সভাস্থলে নরপতি। আসিয়া! 
মন্ত্রীবরে কহিলেন । হাসিয়া ।” 

এর সঙ্গে পূর্ববূপটির গতিপাথক্য সহজেই বোঝা! যায়। 


॥ পদাবলীর অলঙ্কার বিচার ॥ 


কবিশেখর কালিদাস পদ্াবলীর অলঙ্কার বিষয়ে 'আলোচন। করেছেন। তায় 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অলংকার বিষয়ে আলোচনা 
আছে। এখানে গোবিন্দদাসের অলংকার বিষয়েই আলোচন] কর। গেল। 
কারণ বাঙালী পদকর্তাঙ্দের মধ্য অলঙ্কার প্রয়োগে গোবিন্ধ্াস বোধ ।হয় 


৩২ বৈষ্ণব পদাবলী 


সর্শেষ্ঠ। তার পদে প্রায় সমস্ত রকম অঙ্গংকারের উদাহ্যণ আছে। এখানে সকল 
প্রকার অলংকারের উদাহরণ ও আলোচনা বাহুল্যমাত্র। কেবল অলংকারের 
পাঠ্যনুচীকে অনুসরণ করে বত বেশী সম্ভব উদাহরণ তুলে আলোচনা করা হুল। 
কাব্যনিথিতি ও অলংকার প্রয়োগে ঠবঞ্চব পদাবলী অন্থুপম। অলংকার শান্তর 
অনুসারে সকল প্রকার শব্ধ ও অলংকারের উদাহরণ টবৈষ্ণবপদাবলীতে পাওয়া যায়। 
কাব্য আঙ্গিকের টবচিক্র্যসম্পাণন অলংকার প্রয্োগের প্রধান কারণ। প্রতিভাবান 
বৈষ্ণবকবিগণ একটি বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের কবি হয়েও কাব্যকে কেবল কাব্যরূপে 
নির্মাণ ও আস্বাদন করতে দ্বিধা করেন নি। 
গ্লেব £--যা করি লাগি মনছি মন গোই। 
গঢ়ল মনোরথ না চঢল সোই ॥ 
অতিশয়োক্তি ১--এ সধি শ্যাম সিন্ধু করি চোর 
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোরু। 
মালারূপক £- অধর পঙ্গার ঘশন মণি মোতি। 
করোচন তিগক মৈনাকক জোতি। 
শ্লেবমূলক বিষমলম্কার £ 
যে গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কৃণ কটি কর অবগাহ। 
চন্্রক চার শট1 পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দ্িঠি চাহ ॥। 
সুন্দরি ভালে তুহ্ু হরিণ নয়ানি 
সে চঞ্চল হুরিহিয়! পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেয়ানি ॥ 
মালোপমা ১ 
তম তন্গু মিলনে উপজল প্রেম । মরকত ধৈছন বেড়ল ছেম ॥ 
কনকলতাম় জানু তরুণ তমাল। নবজলধবে জানু বিজুরি রদাল ॥ 
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ । দু্থ তনু পুলকিত প্রেম-তরজ ॥ 


সামান্ত £-- 
চান্দনি রজনী উজ্রোলি গোরি । হুব্রি অভিসার রভসরস ভোরি ॥ 
ধবল বিভূষণ অন্বর বনই। ধবলিম কৌমৃদি মিলি তনু চলই। 
হেরইতে পরিজন লোচন ভূর । রঙ্গ পুতলি কিয়ে রলমাহাবুর।॥ . 
[ জ্যোৎ্নার মধো ধবলবসনা গৌরাদী রাধাকে চেন। যাচ্ছে না। যেন 
রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ভুবেছে। ॥ 
রূপক £-- | 
(১) বেন্্ুক ফুকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মহাজারি। 
দ্রশ পানি দুষ্ছগ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরন বারি ॥ 
(২) কিয়ে করব কৃল 'দিবস দীপ তুল প্রেম পবনে ঘন ডোল। 
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাঙ্গকজাল আগোল। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী এ 


(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব। 
শ্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুত বিকশিত ভাবকদদ্ব ॥ 
স ক ধা হী 
চঞ্চল চরণ কমলদলে বস্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর ॥ 


পাঙ্জরপকঃ . 
“মাধব মনমত ফিরত অহ্েরা। 
একি নিকুপগ্রে ধনি.ফুলধারে ভারভবে পন্থ নহাবরততের |” 


পরম্পন্থিত রূপক £ 
অস্তরে উয়ল শ্তামর ইন্দু। উছলল মনহি কনোভব সিন্ধু ॥ 


বিশেষোক্তি £ 
হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম। 


জলু বিরহানল মন মাহ! গোয়। কঠিন$শরীর,ভলম নাহি জোয়.॥ 


ব্যাজস্ততি £ 
(১) পুর নগরি মঞ্চে রসিক শিরোমণি পুরহ মনমথ কেলি । 
বনচরি নারি তোহারি গুন গাওব পুতনিক মন্ত্রে মেলি। 
(২) ভাল ভেল মাধব তুছ রহ" দুর। 
অবতনে ধনিক মনোরথ পুর || 


সন্দেছ ২ 
(১) সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর বীত। 
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চবরীত॥। 
গোবিন্দদাস কহ এতহ' সংবাদ । 
তঙ্গ জীবন দু ধনিক বিবাদ ॥ 
(২/ ঘন ঘন চুন্ঘন লুব্ধ ভেল দু" বিগলিত শ্বেদ উন্বিন্দু। 
হেরি ভেরি সরম ভরম পরিপৃরল কো বিধুমণি কো ইন্দু ॥ 
উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিবেক £-_ 
ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ 
আন্ধারে করিয়া আছে আলা । 
মেঘের উপব্র কিবা সঙ্দাই উদয় করে 
নিশি দ্িশি শশী ফোলকলা | 
নিদর্শন ঃ 
রসিক শিরোমণি লাগর-নাগন্রী লীল! ক্ফুরব কি মোত্ব। 
ভাঙ্ছ বাঙন করে ধরব স্থধাকর পঙ্গু চরবষ্টকিয়ে শিখবে ॥। 
অন্ধ ধাই কিয়ে দশর্দিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু নিকরে। 
পদাবলী-_-৩ 


৩৪ ঠবঞ্ঝব পদাবলী 


ব্যতিরেক £ 
(১) জলদহি জল বিজ্ুুরি দিঠি তাপক মরকত কায কঠোর ॥ 

এ দু তন্গমন নয়ন বূসায়ন নিরুপম নওল কিশোর । 
(২) ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ । 

অরুণ নয়ন গতি বিজুব্রি চমক নিতি দগধল কুলবতীলাজ ॥। 
উপমাত্মক £ নীল অলকাকুল অনিলে ছিলোলত নীলতিমিবে চলু গোই। 

নীল নপিনী জানু শামর সায়রে লখই না পারই কোই। 
বিরোধাভাস £₹ বিগলিত অন্বর সম্বর নহে ধনি স্থরসরিৎ শ্রবে নয়নে। 
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপন সোই নয়নবর বয়নে ॥ 

উৎপেক্ষ! ঃ 

ঘন ঘন আচর কুচগিরি ফাচর হাসিহাসি তহ্ছি গুন হেরি। 

জন্ু মু মম হরি কণয়। কুত্ত ভরি মুহরি রাখাল কত বেরি ॥ 
অতিশযোক্তি ঃ 
(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল। 

হেরইতে হামারি সঙ্গল দিঠি পদ্কজ দুঙ্' পাদুক করি নেল ॥। 

(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে বব ধরি পেখলু* কান। 

কতশত কোটি কুম্থমশবে জরজর রহত কি যাত পরাণ | 
বিষমালঙ্কার :- 
(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তথ লে পই তাপ সহই ন1 পার। 

ধবল নিচোল বই ন1 পাই ঠকছে কববি অভিসার ॥ 

যতনহ্ছি মেঘমল্লার আলাপই তিমি পয়ান গতি আশে। 

আওত জলদ ততহি উডি যাওত উতপত দীর্ঘ নিশাসে ॥ 
(২) যে কর বিরচিত হার উপেখলু হার তৃজঙগম ভিল। 


অসঙ্গতি ঃ 
পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জল্ত হামারি। 
অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মার ॥ 
হাম উজাগরি বাতি তুয়! দিঠি অক্ষণিম কাতি। 
হামারি রোদন অভিলাষ তৃছ' কহ গদগদ ভাষ। 
গোবিন্দ রচনার উপাদান উপকরণ পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার 
অন্নুদরণ করেছেন। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করেছেন। 
অভিনারের আয়োজন উপকরণ পূর্ববতী কবিদের রচনা থেকেই নিয়েছেন। বিপ্রলন্ধা 
খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি প্রকৃতি বিষয়ে নৃতনত্ব কিছুই 
ছেেখেননি । মানভগ্জন, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় গতাহ্থগতিক বীতিই তিনি 
,অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দদাসের' কৃতিত্ব এই--পুরাতন উপাদান উপকরণ নিয়ে 


এচ্ছিক বাংল] বোধিনী ৩৫ 


'তিনি যা স্থষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ নৃতন। অধিকাংশ পদেই তার নিজস্ব শক্তির 
ছাপ আছে। তিনি অন্তান্ত অনেক কবির মত অন্ুকারক ব। অন্ুসারক নন, তিনি 
একজন শ্রষ্টা। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়লে চিরপুরাতন বিষয়বস্ত ও উপাদান যেকি 
ব্রমণীয় রসঘন রূপ ধরতে পারে-_-তা। গোবিন্দ্দাস দেখিয়েছেন । 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের উপাদানগুপির সংস্কৃত কবির! বে ভাবে প্রয়োগ করেছেন গোবিন্দদাস 
। দেই উপমাগুলিকে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু পূর্ববর্তী কবির! যে মামুলি ব্যতিরেক 
' উপম! ও উৎপ্রেক্ষার সবার! বূপবর্ণন] করতেন গ্রোবিন্দদাস তা ন। করে এগুলি নিয়ে 
নানা কৌশলের স্্টি করেছেন । ধেমন বিব্ছ্থিনী ঝাধার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন £ 


এতদিনে গগনে অখিন রই' হিমকর জলদে বিজুবি রুহ থির। 
চামরি চমরু নগরে পরিবেশউ মদন ধন্গুয়া ধরু ফীর ॥ 
মাধব বুঝলু' তোছে অবগাই। 

একবিয়োগে বহুত পিধি সাধলি অতয়ে উপেখলি রাই ॥ 

কুমুদিনি বৃন্দ দ্রিসই অব হাসউ বাদ্ধুলি ধরু নব রজ ॥ 

মোতিম পাতি কাতি ধরু উজর কৃঞ্জর চলু গতিভঙ্গে। 

গোবিন্দদাল বিয়োগের কথ! বলে এখানে অবশ্য দুর্বল করে ফেলেছেন। 

বিগ্ভাপতি এখানে বিরছিনী প্রাধিকার অঙ্গপ্রত্ঙ্গের কাস্তি শোকে দুঃখে মান হয়ে 
গেছে--এই ধ্বনি লক্ষ্য.কৰে উপমেন়্ অপেক্ষা! উপমানের প্রাধান্তজনিত ব্যতিরেক 
'লঙ্কারের ্ৃষ্টি করেছেন । এবং তার খাব! শিশ্তকে ছাড়িয়ে গেছেন। 

শরদক শশধর মুখরুচি সৌপলক হুরিণক লোচন লীল!। 

কেশপাশ লয়ে চমরীকে সেশাপল ইত্যাদি 


| চিকুরে চোরায়সি চামর কাতি। দ্শনে চোরায়সি মোতিন পাতি |॥-_- ইত্যাদি 
পদে বিগ্যাপতির অন্থপরণে গোবিন্দদান একটি কৌশলের প্রয়োগ করেছেন। রূপকাত্মক 
পর্যায়ে অলঙ্কারের সাছাষ্যে মনমথ যকর ভরহি ভর কাতর'-ইত্যার্দি পদটিতে 
কৌশলে যমনোমীনের নান। অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখ ছলে রুপবর্ণনাত্র একট কৌশল 
দেখিয়েছেন । “ঘন রসময় তন্তু অন্তর গহীন। নিমগন কতহ' রমণি যনোমযীন--এই 
বূপকাত্মক পর্দে কৌশঙ্সে কবি কতগুলি উপমাকে গেথেছেন-_অঙহসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্ত। 
গোবিন্দদাদ অনেক সময় বক্তব্যকে জোরাগো এবং রসালো! করবার জন্য 2011- 
(75519 এর প্রয়োগ করে 801198515 দিয়েছেন। বিছ্যাপতির অনুসরণ হলেও এ 
ধরণের রচনারীতি তার নিজস্ব । “ভীত চকিত তৃজগ হেরি”, *"কুলমরিধাদ কপাট 
উদ্‌্ধাটলু'* ইত্যাদি পদ তার দৃষ্টান্ত। ৃ 


১। বাছে বিন্থু নিমিখ আধ যুগ সম সোঅব আনত যাব। 
কঠিন পরাণ অবন্থ নাকি নিকলয়ে পুন কিষে দরশন পাব ॥ 

২। আনন্দনীরে নয়ন বব কাপয়ে তবছ্ি পসারিতে বাহ। 
কাপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন সুরত জলধি অবগাহ॥। 


৩৬ €বঞ্চব পদ্দাবলী 


_-এগুলিও আলংকারিক কৌশলের সুন্দর দু্টাস্ত। 

কবি প্রত্যেক পঙক্তিকে অলন্কত ভাবগর্ভ ক'রে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বঙ্গে 
তাঁর রচন1 রসঘন হয়েছে । অবাস্তর কথা একেবারে নেই । তরল স্থলভ বাক্য 
পদে স্থান পায় নি।--বক্তব্যের ব্যাখ্যান বিশ বিবৃতি পদের মধ্যে নেই ।--চরণ- 
গুলিতে ব্যহ্ছন। প্রচ্ছপ্ন আছে-_বাগবিন্তাসে আতিশয্য নেই_দীনতাও নেই? 
এখানে স্থলে স্থলে প্রসাদগুণের অভাব হয়ত রয়েছে । কিন্তু রচন! হয়েছে গাঢ়বন্ধ,_- 
শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের রূলঘন শ্লোকের মত। 

কবি চাতুধের সঙ্গে মাধুর্ষের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এই শ্রেণীর পারিপাট, 
পরিচ্ছন্পতার সঙ্গে মাধুর্য সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। 


॥ পদাবলীর কাব্যমুল)বিচার ॥ 


রবীন্দ্রনাথের বহুস্থলে বৈষ্ণব লক্ষণ এত বেশী ষেঃ মনে হয় তার ওপর বৈধ 
প্রভাব গুরুতর । কিন্ত এই মনে হওয়া! যে সত্য নয়, তা দেখাবার জন্ত রবীন্দ্রকাব?, 
সম্বন্ধে একটু আলো5ন। কর যেতে পারে। 
টৈষ্ণব ভক্তিবাদী, রবীন্নাথও ভক্তিবাদী। কিন্তু 
“যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে, 
মুহুত্ে বিহ্বল হয় নৃত/গীত গানে 
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা 
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছঙলফেন ভক্তি মদধার] 
নাহি চাহি নাথ। 
দাও ভক্তি শাস্তিরস, 
সিগ্ধ স্থধ1 পূর্ণ করি মঙ্গল কলস 
সংসার ভবন দ্বারে।? 
এটি মহাকবির ভক্তিম্বরপ। শ্রচৈতন্ত কিন্ত “ভাবোন্মাদমত্ততার'ই মৃ 
বিগ্রহ। কবির ভক্তি 'শাস্তিরস', রসশাস্ত্রের 'শান্তরস” নয়। শাস্তরসে জগৎ অসার, 
বলে বিষয়াসকিহ্ীন চিত্তে সারাৎসার ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা, স্থান্নিভাব 
নির্েদধ। কিন্তু কবির কামন। 
“ৰে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্তে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে |” 
বৈষ্ণবেরও ঘৃণ্ত গন্ধ গান আছে, কিন্তু উদ্দীপন বিভাব রূপে । রবীন্্রনাথেক 
এগুলি আলম্বন বিভাব। কারণ এগুলি অপরূপেরই রূপলীলা। এক এক সময়ে 
মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বুঝি বৈষবের পাশেই এসে দাড়ালেন । ঠফবের কৃষ্ণ সচ্চিধানম্ 


এঁচ্ছক বাংল! বোধিনী ৩৭ 


'বিগ্রহ। রাধা তার হলাদিনীর লানীরূপ; রাধারুষ্ের মধুরলীলা কৃষ্ণ বর্তুক আপনাকে 
"পনি আন্বাদন। ববীন্দ্রনাথের-_. 
“আপনারে তৃমি দেখেছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।” 
যেন এ বৈষ্বতত্বেরই কাব্যায়ন। কিন্ত তা নয়। টৈষ্বতত্ব বৈষ্ণব সাধারণের 
তত্ব; রবীন্দ্রতত্ব বিশেষভাবে রবীন্্র ব্যক্তির তত্ব। 
কবিধর্মে রবীন্দ্রনাথ পাশ্াতা দেশের আধুনিক গীতিকবির মত চ অহ্ধ-ত্ী বা 
98০)০০0৮৩। এই 'অহং বন্ত জগৎকে বিচিজ্্রভাবে তিরস্কৃত (15080015৩ ) 
ক'রে অভিনব ভাবজগতে পরিবন্তিত করে-_-“বথাশ্রৈ রোচতে বিশ্ব। তথেকং 
পরিবর্ততে |” এটি ববান্দ্রনাথের কবিশ্বরণ। রবীন্দ্রনাথ আলোচন। করতে গিয়ে 
প্রচপিত অর্থে ভক্ত” শবটি রবীক্দনাথের বিশেষণ রূপ ব্যবহার কর! কঠিন। স্থন্দর 
ভগবান তার ন্ুন্দর প্রকৃতির আনন্দরস পান করেছেন কবির রূলন। দিয়ে। 
অদীমের সঙ্গীত অনাছছুত। কবির “অহং' এর বেণুরজ্পথে তা বের হুয় ধ্বনিত 
সঙ্গীতরূপে এবং অসীম ত! শ্বনেছেন লসীম কবির “মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রছি”। কবি 
বলছেন-_ 
| “অসীম যিনি তিনি হবয়ং করেছেন সাধন! 
মানুষের সীমানায় 
তাকেই বলে আমি ।” - 
কবির “অহ্বং তার খণ্তিত মানবসত্তাত্ব অথগু অসীমেরই অহংকার; স্থতরাং 
কবির “অহং' দৃষ্টি অসীম 'অহং: এর দৃষ্কি। এই 'অহং এরই 
"চেতনার রঙে পান। হুল সবুজ, 
চুশি উঠল রাস্তা হয়ে ।"". 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, স্থন্বর _ 
স্থন্দর হ'ল সে। 
তুমি বলবে, এ যে তত্ব কথা, 
এ কবির বাণী নয়। 
আমি বলব, এ সত্য, 
তাই এ কাব্য” 
বল! বাহুল্য যে, কবির সত্য, দর্শনের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য এক নয়। কবির 
এই “মত' ধারণার পশ্চাতে প্রজ্ঞা রয়েছে? কিন্ত এ প্রজ্ঞ! দর্শন বিজ্ঞানের শুদ্ধ প্রজ্ঞা 
নয়। কবিমানসের ভাব প্রজ্ঞা। “অহং-এর দ্বারা ভাবিত বিশ্বের যে বিচিন্ত্ 
বর্ণাঢ্য চিত্র রবীন্দ্রনাথ এ*কেছেন তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বচিত্র নয়, কবির অহুৎ এরই 
বিচিত্র বূপারণ_ ৬ 
“একে বোল না তত্ব; 
আমার মন হয়েছে পুলকিত 


৩৮ বৈষব পদাবলী 


বিশ্বআযির রচনার আসরে 
হাতে নিয়ে তুলি, পাঞ্জে নিয়ে রঙ |”? 
এই আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কবি রবির 
“আপনারে তুমি দেখিছ মধুর বুসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।৮ 


এখানে যে তুমিশআমি লীলার কখা আছে তা ধৈর্ধবীর মধুর রসজীলায় সঙ্গে 
একেবারে নিঃসম্পর্ক। 

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে বাশী-অভিসাবর-উৎকঞ মিলন বিরহের 
আলেখ্য যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে মনে হয় এগ্লি বৈ অধিকানের ম্বাধিকত, 
রূপ। বিস্ধ 'এহ বাহ্‌'। “ন্বঙিন খেলন। দিলে ও বাটা হাতে? ইত্যাদি কবিতায় 
বৈষ্ঃবীয় বাৎ্সল্য রসের রূপ অনেকে দেখিয়েছেন, কিন্ত একটু অবহিত হুলেই তারা 
দেখতে পেতেন যে, এখানে ভগবান শিশু ( সম্ভতান ) নন, মাত! এবং ববীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে পরিব্যাগ্ত, বিশ্ব সস্তানের অন্ত বিশ্বেশ্বর-জননীর 
পরিবেশিত আনন্দ-অন্ন। 

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাদৃশ্য বাহু? অত্তস্তত্বে তিনি বৈষ্ণব অসনশ ববীন্দ্রনাথ। 
বৈষ্ণব মাধুর্য বাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্বাদী। এবং এই সৌন্দর্ধবাদ আবার প্রশ্বর্ধবাদে 
সমাহিত। তার 'প্রির,.“নাথ, প্রভৃতি নায়ক সঙ্থোধন নয়, মানসিক অবস্থার অনুগত 
প্রছু সম্োধন। তার ভগবান রসের নয়, ভাবের । মানুষের ধূলিমলিন মর্ত্যপরিবেশে 
মাঙষের বেশে মানুষের কগঙ্গগ্ন ভগবান রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আঘাত করে ।-- 


“আমিও কি আপন হাতে 
করব ছোট বিশ্বনাথে 
জানাবো আর জানব তোমায় 
ক্ষুদ্র পরিচয়ে)” 


তার ভগবান বাজ; তার বেশও মহার্ঘ, পৃঙ্জার উপচারও মহার্থ। তার ভগবান 
যেমন এশ্বর্ষময়। ভাবও তেমনি গ্রশ্বর্ধময় এবং ভাবের বাহনও পদ পরিপাটীতে, ছন্দে, 
অলংকারে এখরধময়। কবির অণামা্ত শিল্পী মনের পরমাম্তর্ষই সকল ধশ্বর্ষের মূলে । 
রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাবও প্রচুর । কিন্তু সে অন্তদিকে। প্রেমের রাজ্যে 
নারী-পুরুষের সুশ্স্াতিহুক্ছ্ম স্পন্দনগুলিও ধ্বনিত হয়েছে পদাবলী কাষ্যে। ট্ৰঞ্চব 
মহাজন প্রেমমনস্তত্বের (755০30108% ০17,0৬5) স্থনিপুণ বধূপকার। এই বিশে 
ক্ষেত্রে উত্তরকালের কবিদের সম্পূর্ণ নূতন কথা বলা সত্যই স্থকঠিন-_নৃতন প্রকাশ 
ভঙগী, নূতন বাঞ্থনা লত্বেও বৈষ্ণব স্বঞ্জে ফন্তধারার সন্ধান অনেক স্থলেই পাওয়া 
যায়। 

বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্য ভিত্তি দ্বার্শনিক তত্বে। শক্কিমান। 
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শিল্পীর হাতে তত্ব ও যে রসরূপতা লাভ করে রবীন্দ্রকাব্যের মত ঠবষ্চব কাব্যেও তার 
প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। 

কবি বর্ণ শিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ইন্দিঘপগ্রাহ ছবি হয়ে প্রকাশিত 
হয়, বা দর্শকের ভাবলোকে উধি তুলে নিবৃত্ত হয, তরঙ্গ তোলে না; কোথাও 
আবার লেখনীমুখে ন্বল্পরেখায় আভাদিত করে “খানিক কালে! খানিক আলোর 
্বপু চিত্র, যা দর্শক মনে যে আনন্দের স্থষ্টি করে তা ধ্যানানদ্দ। বৈষ্বকাব্যে এই . 
লক্ষণেরই পচুর নিদর্শন রয়েছে। ব্যঞ্জনার সম্রাট রবীন্দ্রনাথ । তীর সমুচ্চ স্তরে ছুই 
বৈষ্ণব কবিও কখনও কখনও উঠেছেন। চগ্ডীদাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ভিনি 
( চণ্ডীদদাদ ) একছতক্ম লেখেন ও দশছত্র পাঠকের দ্বারা লেখাইয়া লন।* অর্ধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অকৃত্ত্রিমতা ও আস্তরিকতা টবষ্ণব কবির বৈশিষ্ট্য। একজন মর্মজ্ঞ ইংবেজ 
লেখক বলেছেন--"0০০6 23 (15 96601 015০] (০ 9০001” কথাটি সুন্দর 
এবং ছুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মান্থষের মুখের ভাষা স্থল, তার অর্থ বাচ্য; আত্মা 
ভাষা স্থক্্স তার অর্থ গৃঢ়। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির ভাষা আত্মার ভাঁধা। আবার, 
কবির আত্ম। বন্দি আস্তরিকতার ও তন্ময়তার কবোষ স্পর্শে পাঠকের আত্মাকে” 
আনন্দ মুগ্ধ করতে না পারে, কবির, স্যষ্টি হয় অকৃতার্থ। এদিকেও বৈষ্ণব কাব্যের 
কতার্থতা। প্রেমধর্মে যাদের দীক্ষা, তাদের রচিত পদাবলী প্রির়তমের পুজাঞ্রলি। 
বৈষ্ণব কবির প্রেরণ1 কবি যশঃ প্রার্থনা, নৈবেগ্ত রচনা । কে কত বিচিত্রভাবে 
পূজার ডাল সাজাতে পারে, কবিদের মধ্যে তারই যেন এক উল্লাসময় 
প্রতিযোগিতা । 

বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস দুজনেই পণ্ডিত কবি। বস শাস্ত্রে ও অলংকার শাস্ত্রে 
ছুঞ্জনেরই অসামান্ত পাণ্ডিত্য। পার্থক্য এইটুকু যে, গোবিন্দদাস রস সম্পর্কে 
রূপ গোম্বামীর অন্ুগত। দুইজনের প্রকাশ ভঙ্গী বিভিন্ন-বিগ্যাপতি তরল, 
গোবিন্দদাস সান্দ্র। বিদ্ভাপতির রচনায় যুক্ত বর্ণের বাহুল্য, অন্ুপ্রাসাি শালঙ্কার, 
দীর্ঘ সমাস নেই বললেই চলে; গোবিন্দধাস এগুলির বহুল প্রয়োগ করেছেন। 
গোবিন্বঙ্গাসের রচনাকে কোথাও কোথাও তা ভারাক্রান্ত করেছে। কিন্তু বুক্ষেত্রে 
উদাত্ব-অনুদাত্ত যুদ্গ ধ্বনি টৈচিজ্র্যে বিষন্ববস্তকে তথ ভাববস্তকে তা মহুনীয়ই 
করে তুলেছে ।--“দ্বেদ-মকরন্ৰ বিন্দু বিন্দু চুরত বিকশিত ভাবকদন্ব” বা “শ্রিস্ুবন 
মগ্ডন কলিযুগ-কাল-ভূজগভয় খণ্ডন রে”__তার উদাছরণ। “রূপক, সমাসোকি 
প্রভৃতি জটিল অলংকার পূর্ণ” বলে বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দদাসের কাব্য 
কঠিন--সতীশচন্দ্র এই নির্দেশ করেছেন। এ নির্দেশ তথ্য সম্মত হয়, কারণ বিক্যাপতি 
রূপক অতিশয়োক্তি সমাসোক্কি, হুক্ম, অর্থাস্তরন্তাস, অপ্রস্তত প্রশংস! প্রভাতি 
অলংকারের প্রচুর প্রয়োগ করেছেন, মনে হয় গোবিনাদান অপেক্ষা অধিক করেছেন । 
তবু বিদ্যাপতির রচন| অনেক স্থলে ব্যগ্তনা1 সত্বেও কতকট। পানীয়; গোবিন্দদাসের 
চর্বণীয়। বিষ্ভাপতির অলংকার মাল! মণ্ডিত *হাথক দরপণ” পদখানির সঙ্গে 
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গোবিন্দদাসের প্রায় নিরলঙ্কার “বশহা! পছ অরুণ চরণ” পদখানি তুলনায় পড়লে 
দেখা যাবে বিছ্ভাপতির রাধা চলেছেন সহজ হৃদয় ধর্মের পথে আর গোবিনদদাসের 
রাঁধা চলেছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। ছুখানি পদই রস মধুর; কিন্তু প্রথমটির 
আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির মস্তিষ্কের মধ্যবতী্তায় হৃদয়ের 
কাছে। গোবিন্দদাসের কঠিনতার বধ কারণ আছে। বি্ভাপতির বস তরুণ, 
গেবিন্দদাসের প্র । গোবিন্দদাস বিগ্যাপতির দ্বারা অন্ধুপ্রাণিত হলেও ছুজন 
দু প্রকৃতির । বি্ভাপতি ভক্ত নন, কবি; গোবিন্দ্দাস বতোবড় কবি ততোধিক 
ভক্ত। বিগ্ভাপতির বাধায় কোন তত্ব নেই. গোবিনাদাসের বাধায় গভীবভাবে তা 
বর্তমান। বি্যাপতির ব্বাধ! উচ্চাঙ্গের নাসিক! মাত্র। যদিও পরিমগ্ডলটি টবষ্ণবীয়। 
নায়িকা বূপে তিনি ভাববিলাসী, বিদগ্ধা, খর দীন্থিমরী। গোবিনদদাসের রাধা 
মাধবের “অভিসারক লাগি দূতর পন্থ গমন ধনি সাধযে মন্দিরে ষামিনী জাগি”) 
বিগ্ভাপতিব বাধার পক্ষে এটি অনাবশ্বক। গোবিন্দদাস চক্লিশের পর ঠবষণব ধর্মে 
দক্ষ! নিয়ে পরে অর্থাৎ অতি পরিণত বয়সে প্রেমলীলার পদ রচন। করেছিলেন। 
তথাপি গোবিন্দদাস প্রতিভাবান কবি। এমন কি যেখানে তিনি অন্ত কবির 
নিকট ঘঝণী সেখানেও তাঁর রচনা" মৌলিক হয়ে উঠেছে। পুর্বোক্ত যাহা পছ' 
পদখাণি রূপ গোস্বামীর সংকলিত পদাবলী গ্রন্থের 
“তদ্ধাপীধু পয়ঃ, তদীয় মুকুরে জ্যোতি: তদীয়ালয় 
ব্যোল্সি ব্যোম, তদীবত্্নি ধর], ততালবুস্তে' নিয়ঃ” 

কবিতারই মৃক্তান্ুবাদ। তবু কবি গ্রোবিন্দদধাসের নৈপুণ্যে এটি অভিনব 
আঁন্বীদের বস্ত হয়ে উঠেছে। ধেমন হুষেছে বুবীন্ত্রনাথের 'শবুৎ। প্রবন্ধে ৬/21500- 
এর ১0680) কবিতার অংশ বিশেষের মুক্তানুবাদ | 

একজন প্রগিদ্ধ রূপকার কবি জগদানন্দ। ইনি ব্র্বুলি ও বাংল! উভয় 
ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। এর কাব্যে তেমন ভাবগভীরতা নেই। কিন্ত 
ভাষার ঝংকার অতুঙ্গনীয়। প্মঞ্জরবিকচ কৃস্থমপু্* এর অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গ 
জয়দেবকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। এই পদে শ্রবণ-নন্দন অন্থপ্রাসের তলে উপমার 
আলোকে দীপ্তি পাচ্ছেন সখী-সঙ্গিনী বাধ! । আবার ভাবের রাঁধাকে দেখ! যায় 
“কেন গেলাম যমুনার জলে” পরখানিতে । পূর্বোক্ত গানের ধ্বনি এঙ্বর্য এই বাংল! 
গানখানিতে নেই। অলংকাত্র এখানে অর্থালোকে প্রবেশ ক'রে রাধাহদয়ের 
অভিমুখী হয়েছে। ব্যঞ্রনার গৃঢ়পথে এ হৃদয়ের অতলে অবতরণ কব্ুতে না পারলেও 
এটি একেবারে ব্যগ্রনাম্পূর্শহীন নয়। 

বলরাম দাঁস, জ্ঞানদাস বাংল! এবং ব্রঞ্জবুলির_-ছুই ভাষারই পদকর্তা। এ'গ্রের 
কাব্যদিদ্ধি বাংলাতেই অধিকতর । ছুঞ্জনেই উচ্চশ্রেণীর কবি। ভাবাবেগ প্রবণতা 
দুঞ্জনেরই কৰি ধর্ম। 'ঘবং এই কারণেই এদের রচনাধার] স্বচ্ছম্দ। উভয়ের 
মধ্যে কার আনন উচ্চতর তা নির্ণয় করা'কঠিন। অলংকার প্রয়োগ বলরাম করেছেন 
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বেশী, জানদাল কম। তবু বছক্ষেত্রেই বলরামের অলংকার বাহ্তৃষণমান্ত্রে পর্যবসিত 
না হয়ে রসাজ হয়েছে। “তুমি মোর নিধি রাই” পদখানির অলংকার প্রকৃতপক্ষে 
অলংকার ধ্বনি। দ্হিয়ার ভিতর কে কৈল বাহির”--দর্শন দৃষ্টিতে টৈফবের 
রাধাতত্ব। কিন্তু তত্বকেই কেন্দ্র ক'রে কবি ফুটিয়েছেন কাঁব্যকমল ৷ যার মর্সকোষে 
টঙ্গমল করছে অন্থরাগ রূপ বিপ্রলম্ত শৃার রস। বলরাম ববীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত 
করেছেন। 'উর্বণী' কবিতার “মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপন্তার ফল” 
বলরামেরই “কোথা হইতে আইলে তৃমি” ইত্যাদি অতৃঙগনীয় পদের “মুনিগণ ধ্যান 
ভাঙি দেখে ও চরণ”-__-কেই মনে পড়িয়ে দেয়। বলক্লামের এঁ “তুমি মোর নিধি 
রাই”--এর কৃষেের পাশে বেধে দেখতে ইচ্ছ! করে জঞানদাসের নিরাভরণ প্রূপ রাখি 
আখি ঝুরে” এবং সাভরণ “আলো মৃঞ্ডিঃ কেন গেলু* পদ দৃ'খানিতে অস্কিত 
অন্ুুরাগময়ী রাধার ব্যগ্জনামধূর ভাবমৃতিখানিকে। “প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি 
অঙ্গ মোর” অথবা-_ | 

“রূপের পাথারে অশখি ডূবিয়! রহিল । 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হল অফুরাঁণ।” 
পদটি প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যকূপ। « 

“বলরামের “তুমি মোর নিধি”-র ছায়ায় রচিত কবিবল্পভের সুন্দর পদ “কি পুছসি 
অনুভব মোয়”_-উক্তিটি অবশ্য রাধার। কবিবল্পভ শুধু ছায়াটুকুই নিয়ে তাকে 
নবতররূপে ঘনীভূত করেছেন । “কি পুছসি”-এর প্রায় সদৃপ পদ গোবিন্দদাসের 
“আধি কি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে”--আবেগ কম্পিত অথচ ব্যঞ্জনামধুর। সতীশচন্দ্রে 

"মতে কবিবল্পভের তুলনা গোবিন্দদাসের এই পদটি উৎকৃষ্ট। আমাদের মতে দুটি 
পদ দুইভাবে উৎকৃষ্ট । তুলনামূলক বিচার ঠিক চলে না। 'আধি কি আধ' পদের 
তাৎপর্ধ £ “ম্থনয়নী”র কাছে কৃষ্ণ ঘনশ্টাম, বাধার কাছে বিদ্যুতের মত। 'রমবতীর' 
কাছে কৃষ্ণম্পর্শ শিগ্ধরস, রাধার কাছে আগুনের জালা । দুই চক্ষু ভরে বিশিকৃষ্ণকে 
দেখেন, ধন্য তিনি, তার চরণে বাধার প্রণাম £ রাধার কিন্তু অতি ঈষৎ অপাঙ্জে কৃষ্ণকে 
দেখা অবধি “রহৃত কি বাত পরাণ'। বস্তত রুষ্ণ প্রেমিকার জীবনই এইক্প 'রহুত 

কি বাত, । এ প্রেমে বিরুদ্ধের লমাবেশ কৃ শ্তাম মেঘ, আবার বিদ্যুৎ) রুষস্পশ 

*বুসন্ষিপ্ধ, আবার জালামনন। অত্ভুত বোধতীত প্রেম। বাধা তাজানে। প্রেমক 
লাগি জিউ' না ত্যাগ করে নশ্বরজীবনকেই তিনি কামনা! করেন। এই ছুদিনের 

' জীবনে বিষাম্বতময় কষ্ক-প্রেমের যতটুকু তিনি আম্বাদন করতে পারেন, তাই তিনি 
করতে চান। গ্রোবিন্দপ্াসের এই পদ বিদঞ্ধমাধব নাটকে 'জ্ঞায়ন্তে ন্কুটমন্ত 
বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ” এবং কৃঁঘদাস কবিরাজরৃত এই ক্লোকেরই অনুবাদ--“সেই 
প্রেম ধার মনে তার বিক্রঘ সেই জানে, বিষামবতে একআ মিলন” শ্মরণ করিয়ে দেয়। 
“কি পুছসসি'-র মধ্যে, যে বাগ পলে পলে নৃতন হয়ে সতত আন্বাদিত (অনুভূত) প্রিয়কে 
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(প্রিয়াকেও) পলকে পলকে নবনবরূপে আম্বাদনীয় করে তোলে, বৈষ্রসশাগ্রের সেই 
অন্ুরাগের কথা । লক্গভাবে কৃষ্টান্ুভব, করেও রাধা অনুভবের, সীম। পান না--এ 
পদে রাধ! এই কথাই বলেছেন । গোবিন্দ্ধাসের বাধ। ও কবিবল্পভের বাধা দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বিভিন্ন-'য্দিও ছুজনেই অনুরাগময়ী। এ অবস্থায় তৃলনার বিচার কেন? “লাখ লাখ 
যুগ ছিয়ে ছয়ে রাখলু' তব ছিয়! জুডন ন1 গেল”র “লাখ লাখ' অনার্দি অন্ত অর্থে 
কবি লেখেন নি, লিখেছেন বছ অর্থে তা পূর্ববতী 'জনম অবধি' কত মধু যামিনী? 
ইত্যাদি দেখলেই বোবা যায়। পদখানিতে চণ্তীদাসের “তবু না বুঝিচ্ছু কালা 
তোষার পিরীতি'র এবং বিদ্ভাপতির “তন কৈছে মাধব কহ্‌ তহ* মোয়' এর বেশ 
বাজে। রবীক্নাথের কো “তহ্ু* বোলবি মোয় এই স্থুরে বাধা। শশিশেখর 
“প্রতিদিবস নৌতন! রাই মৃগীলোচনা” এর রাইক্প রাইনিষ্ঠ নয় । কৃষ্ণের রাই- 
অ্রাগ নিষ্ঠ। সবচেয়ে মূল্যবান গোবিন্দদাসের পদখানির ভনিতা; এ ভনিতায় 
গোবিন্দদাসের পরেই কবিবল্পভের নাম রয়েছে । (“গোবিন্দদাস ভন্্রীবল্পভ জানে 
রসবতী বসমরিখাদ”)। “কিপুছসি? এর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এটি বৈষ্কবীয় 
পদ হয়েও সর্বদেশের সর্বকালের অন্কুরাগকাব্যে পরিধত হয়েছে । আর একখানি 
উৎকৃট পদ পরমানন গুপ্ত (কর্ণপুর পরমানন্দ সেন নন) রচিত'পরশমণির সাথে কি দিব 
তুলন1 রে”। গৌবাঙ্গর প্রতি কবির অনুরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগময়ী, 
সালঙ্কার1) কিন্তু অলংকার রদকেন্দ্র থেকে সমুখিত বলে স্বচ্ছন্দবিকদিত। পদখানি 
সহজেই অসাধারণের দলে পডে। 


বলরাম মধুর বূসে যেমন বাৎসল্যরসেও তেমনি সিদ্ধ। “দাড়াইয়! নন্দের আগে 
গোপাল কান্দে অনুরাগে” পদখানিতে অভিমানী শিশু কষেের যে ক্ধপটি ফুটে উঠেছে, 
তা অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাব-শিশু। তাকে অনুভব করা যায়, ধর] যায় ন1। 
কিন্ত বৈষ্ণবের শিশু-কুষ্ণ অসীমের রক্তে মাংসে গড়া সীমাগ়িত রূপ। এ শিশু 
অমানবীয় হলে বৈষ্ণবভাবরস খণ্ডিত হয়। তাই মানব শিশুর ম্বভাব পূর্ণমাত্রায 
এতে বিছ্যমান। ঠোট ফুলিয়ে কারার সঙ্গে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সাধু 
সাজবার চেষ্টা, মাতা বশোমতীর নামে অন্গযোগ ক'রে একটু বেশী আদর আদায়ের 
চেষ্টা কবির লেখনীমুখে যে অভিনব ভঙ্গিতে বণিত হয়েছে, যে কোন যুগের শিশুকাব্য- 
রূচয়িতাঁর পক্ষে ত1 গৌরবের । 


এতক্ষণ আমর! পদপগ্তগির পৃথক কাব্যযুগ্য বিচার করলাম। কিন্ত বৈফবপদ্গুলি 
এমন ভাবে সাজান যায় যাতে পূর্ববতী পঙ্দ পরবতা পদের উপর নির্ভরগীল হয় এবং 
সামগ্রিক ভাবে রস পুর সাহাধ্য করে। এই ধরণের রলপর্যায়ে সঙ্গত পদের স্মপ্টিকে 
পালাকীর্তন বলে। পাঠের ক্ষেত্রে অথব। কীর্তনের ক্ষেত্রে এই পালাক্ষীর্তনের একটি 
বিশিষ্ট ভূমিকা অছে। তখন পদগুলি আর পৃথকভাবে আম্মা থাকে না। একটি 
সমগ্র পালান্র অংশ বিশেষরূপে গৃহীত হয় 'এবং রসাহাদ সামগ্রিক ভাবে লাভ কর! 
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বায়। বৈষ্ণবপন্নগুলি সকলই কীর্তন করে গাওয়। হুয়। ফলে কীর্তনের মাধ্যমে 
তার আন্বাদও ভিন্নতর হুয়। 


॥ গীতিকবিতা-হিসাবে পদাবলীর মূল্য ॥ 


কবিমনের স্বতোৎসারিত অনুভূতির সর্বজনীন প্রকাশ গীতিকবিতার মুল বৈশিষ্ট্য 
এখানেই আখ্যান কাব্যের সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্য । আখ্যান কবিতা 0৮6০60৬০ 
ব1 বস্তমৃখী আর গীতিকবিত। 98৮1০০6৩ বা আত্মম্থী। আধুনিক গীতি কবিতা 
ব্যক্তিকবির অন্ুতৃতির প্রকাশ। বৈষ্ণবপদাবলীকে বা কোন বিচ্ছিন্ন পদকে 
আধুনিক অর্থে গীতিকবিত! বলা যার না । তার অনেকগুলি কারণ আছে। 

মধ্যযুগে ব্যকতিস্বাতন্ত্য জাগ্রত ন। হওয়ায় সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতার মাহাত্ম্য 
বর্ণনা। অতএব টৈষণব পদাবলীর মধ্যে কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি ন। থাকাই 
স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, এটি একটি. বিশেষ সম্প্রদায়ের কাব্য। এই সম্প্রদায় 
ধর্মীয় সম্প্রদায়। ভক্তিরসকে অবক্ম্বন ক'রে যে গৌভীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছিল 
সেই দর্শনকে অবলম্বন ক'রে পদাবলী রচিত। গীতিকবিত। কোন সম্প্রদায়ের 
প্রচার করে না । -অতএব সঠিকভাবে টৈষ্ণব পর্গুলি গীতিকবিতা৷ নয়। বাধাকৃষের 
লীলারস প্রচার এবং সাধনায় বিভিন্ন স্তর বিন্তাস পদগুলির প্রায় সকল ক্ষেত্রে 
বিদ্ধমান। ঠৈতন্ত পরবতী পদাবলীর মধ্যে এই দর্শন আরও বেশী লক্ষ্য কর। 
ষায়। তথাপি কীতিমান কবির সংখ্যা কম নয়। ট্বঞ্চব সম্প্রদায়ের ' সকল 
সীমায়তিকে স্বীকার করে রাধার হ্বদয় বেদন' প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পদ্কর্তা যে 
পদগুলি রন! ক'রেছেন তাতে অনেক সময় মানবাত্মার শাশ্বত হ্ৃায়ের প্রকাশ 
ঘটেছে। অনেক সময় মনে হয় সম্প্রদার ও দর্শনের উধের্বে এমন এক কাব্যচেতন। ছিল 
য। চিরস্তন সাহছিত্যরপে টবঞ্ণব পদ্দাবলীকে মধাদ1 দিতে পাবে । বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্ীতি- 
সাহিত্যের অন্ততম ছিসাবে তা পরিগণিত হুবে। তথাপি আধুনিক অর্থে এগুলি 
গ্ীতিকবিতা নয়। কারণ সক সময়েই রাধারুষের হাদয়ের আকুলতা ও অনুভূতি 
নিষে পদগুলি বচিত। একমাত্র ভণিতায় কবির নামটুক্‌ু ছাড়া কবিকে জানবার 
স্থযোগ আর কোথাও নেই--কবির অনুভূতি তো দুরের কথা । 

তবুও রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন করেছেন “শুধু কি বৈকৃষ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?”-- 
সেই প্রর্থ আমাদের মনেও সদাজাগ্রত। রাধিকার মুখচ্ছবি, অনুভূতি, রূপ বর্ণনার 
বাস্তব চিজ্ঞ বৈষ্ণবর1 কোথা থেকে পেয়েছিলেন। কার মুখ দেখে বাধিকার মুখ মনে 
পড়েছিল ত। আমন! জানি; তবে এট! জানি ষে কবির বাস্তব অনুভূতির রূসসিক্ত 
প্রকাশই কবিতার আলম্বন বিভ্ভাব। যে আবেগ ও আনন্দ কবি মনে দ্বতোৎসারিত 


$9 বৈষব পদাবলী 


সেই আবেগ ও আনন্দের পটভূমি একট! থাকেই. মধ্য যুগে প্রত্যক্ষভাবে সেই 
.পটভূমির নির্মাণ করা ছিল অসম্ভব। তাই প্রতিভাবান কবির! রাধাকুফের 
প্রেমলীপাকে অবলম্বন ক'রে তাদের হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ খটিয়েছিল সে সম্পর্কে 
কোন সন্দেহ নেই। 

পৃথকভাবে বিচার করলে এক একটি পদের মধ্যে গীতিরসের অসাধারণ প্রকাশ 
ঘটেছে। বিষ্যাপতি, চণ্তীদাপ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দক্াস, বলকাঁম দাস, জগদানন্দ, 
কবিবল্পভ প্রমূখ কবিদের পদগুলির মধ্যে চিরস্তন মানব-মানবী মিলনের ও বিরহের 
যে অন্ুভূতিগুলি ব্ধপাধিত হয়েছে তা শাস্বতকালের প্রেমের কাব্যকূপে স্থান পাবে। 
বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমি রাধাকুষণের বিরহ-মিলনের তত্বগত দিকটি বাদ দিলে এগুলি 
নিখাদ প্রেমের কবিতা হিসাবে পরিগণিত হবে । তথাপি এগুলিকে গীতিকবিত৷ 
আযাথ্যা দেওয়া যায় ন|। কান্ণ কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ দার্শনিক প্রচারের উদ্দেস্তে 
গীতিকবিতা লেখা হয় না। আধুনিক গীতিকবিতায় আমর] ব্যক্তিকবিকে চাই এবং 
তার অস্ভূতির সার্বজনীন কূপ অনুভব করি-_-যা টবঞ্চব পদে কোন পদকর্তার 
ক্ষেত্রেই পাওয়া যার না। সেখানে ব্যক্তি অপ্রধান, সম্প্রদায় ও দর্শন প্রধান ॥ 





শদলহখপনশত অন রজজপরনন জতভত নতশনিজনজি্িনিিজতনজনউলতশজলনলপালসসলশালস সস সপশশস ০০৮৮ শশশশশলঙশশসপশন শসন সপ সদলিস শম্পার জাজ প্রজমজলজতহরজ জন গরাশআ হাত 
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(১) গৌরাজ বিষয়ক পদ 


শোবিচ্দদাস 

নীরদ নয়নে _. নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলকমুকুল অবলন্ব । 

শ্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব-কদন্ব ॥ 

কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর । 

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু 
মরধুনী তীরে উজাড় ॥ 

চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু 
ভকত ভমর্গণ ভোর । 

পরিমলে লুবধ সুরান্্ুর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর ॥ 

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে 
অখিল মনোরথ পুর 

তাকর চরণে দ্রীনহীন বঞ্চিত 
গোবিন্দদাস বহু দূর 


[আলোচ্য পদটি কবি গোবিন্দদাস রচিত গৌরান বিষরক পদের অন্তর্গত। কবি 
গ্োবিন্দদাস চেতন্তদেবের মহাপ্রয়াণের পর আবিভূত হয়েছিলেন । ফলে তার অন্তরে 
ঠতন্দেবকে দর্শনের যে আকাঙ্খা. ছিল ত1 এই পদে ব্যক্ত হয়েছে ] 

শব্দার্থঃ নীরদ নয়নে £ দল প্রদানকারী মেঘের ন্তায় টৈতন্তদেবের ছুটি 
চোখ । কারণ তার নয়নছুটি থেকে অবিরত জলধাব। বধিত হুচ্ছে। পুলক মুকুল 
অবলম্ব ঃ অবিরত বৃষ্টিপাত হলে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন নবমৃকুলের সধ্গার হয় তেমনি 
গৌরাক্র দেহে রোমাঞ্চ বূপ মৃক্ুলের উদগম হুচ্ছে। জীবস্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ 
চৈতন্তদেবকে এখানে পৃশ্পতরুর সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। হ্বদমকরজ্দ ঃ শুভ্র 
ফুলের মধু বা পুষ্পরস। বিন্দু বিচ্দু চুয়তঃ শ্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিদ্যু বা ফোট। 


৪৬ বৈষ্ণব পদাবলী 


ফোট। ধেধন ঝরে পড়ে ৫5তন্তদেবের অঙ্গ নিংস্থত ঘর্মপ্ললও তেঘনি ঝরে পড়েছে। 
বিকসিত ভাব-কদন্ব £-অবিরত বারিপাতে যেমন বৃক্ষের মৃকুল উদগত. হয় 
তেমনি ঠচতগ্তদেবের দেছেও নানা ভাবকপন্ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। ৫পখনু £ দেখলাম । 
গৌর কিশোর £ কিশোর বয়ন্ক গৌর ব1 টৈতন্তদেব। অভিনব হ্েম কল্পতরঃ 
সঞ্চর : গৌরাছ্গের দেহ যেন একটি সোনার বৃক্ষ । সঞ্চরু £ ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
অভিনব £ সম্পূর্ণ নৃতন। এর পূর্বে আর এমন প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ দেখ! যায় 
নি। স্ুরধুনী তীরে উজোর £ গঙ্গার তীর উজ্জ্্গ করে ভ্রাম্যমান । চঞ্চল চরণ 
কমল্‌""."""ভোর € ভক্ক্ধপী ভ্রমরগণ তার পদতলে বিভোর হয়ে তার নানা 
গুণকীর্তন করছেন। পরিমলে লুবধ £ হৃগন্ধে লুন্ধ হয়ে। স্ুরাস্থর 8 সর 
অথব] অস্থর নিধিশেষে । ধাবই$ ধাবিত হচ্ছে। অহনিশি রহত আগোর £ 
সর্বদ! অজ্ঞান বা অঠৈতন্ত হবে পড়ে আছে। অবিরত." প্রেম বিতরণে £ সর্বদা 
প্রেমবূপ শ্রেষ্ঠফল্ন বিতন্রণ করে, অখিল"পুর 2-বিশ্বঙ্গনের মনোবাঞ্ছ। পুরণ 
করেন। ভাকর চরণে *_-তার ব। তন দেবের চরণ থেকে। দ্ীনহীন... 
বছদুর £$ অকিঞ্চন গোবিন্দদাল বন্ছ দুরে বয়েছেন। 

বস্তপনংক্ষেপ £-কবি গোবিন্দদাদ এই পদে ঠৈতন্তদেবের একটি অসাধারণ, 
ভাবমূতি বূপাধিত করেছেন। ভাবাবেশে শ্রী গৌবাঙ্গের নয়ন থেকে অবিরত 
বারিপাত হুচ্ছে এবং সেইজন্য তাঁর চক্ষুছুটি মেঘের আকার ধারণ করেছে । বৃষ্টিপাতের 
ফলে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন, মূকুপ উদগত হুয় তেমনি ঠৈতন্তদেবের দেহে রোমাঞ্চরূপ 
মুকুগ উদ্‌গত হচ্ছে। কবি এই নবীন ৪ আশ্চর্ধস্থন্দর গৌরানকে প্রত্যক্ষ করেছেন 
এবং কবির মনে হুচ্ছে ষেন একটি সোনার কল্পবৃক্ষ গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার 
চরণ তলে ভক্তগণ শ্রমের মতে! নান গুণগান করছে। তার স্থগন্ধে মুগ্ধ হয়ে 
স্থরাস্থর তার দিকে ধাবিত হুচ্ছে এবং তার পদতলে দিবানিশি অচেতন হয়ে পড়ে 
আছে। গৌরাঙ্গ অবিরতষে প্রেমরত্ব বিতরণ করেছেন তাতে পৃথিবীর সকল 
মানুষের মনোবাসনা পুর্ণ হয়। কবি গোবিন্দদাপ তার চরণ থেকে বঞ্চিত কারণ 
তিনি ঠচতন্তদ্দেবকে দ্বেখার সৌভাগ্য অর্জন কবেননি। ভাই তিনি দ্রীনহ্থীন 
মানুষের স্তায় দূরে পড়ে আছেন। 


(২) চণ্ভীদাস। পূর্বরাগ 


সই কেব। শুনাইল শ্যাম নাম 


কাণের ভিতর দিয়া | মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 


প্রচ্ছিক বাংল। বোধিনী ৪৭ 


ন। জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গে! 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 


জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 

নাম পরতাপে তার এঁছন করল গে। 
অঙ্গের পরশে কিব। হয় । 

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে। 
সুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গে! 
কি করিব কি হবে উপায় । 

কহে চণ্তীদাস কুলবতী কুলনাশে 
আপনার যৌবন যাচায় ॥ 

(পদটি পূর্ববাগের অন্তর্গত। কৃষ্চনাম শ্রবণে রাধার হ্বদয়ে যে তীব্র আকর্ষণ 
দেখা দিয়েছে দেই আবর্ষণ কোন পাধিব অগ্ুত্বতর সঙ্গে তুলনীয় নয়। নামেন 
মাধুর্ধ শ্রবণে ভগবৎ প্রেমের কথা বল! হুয়েছে। ) 

শব্দার্থ: সই-__সী। শ্যাম নাম কৃষ্ণ নাম । মরমে-_হৃদয়ে। পশিল_ 
প্রবেশ করিল। জপিতে_-্প করিতে । প্রভাপে-_প্রতাপে। এছন করিল 
গোঁ রকম করল। পরশে-স্পর্শে। যুব্তী ধরম-যুবতী নানীর ধর্ম। 
পাসরিতে_ ভুলতে । পাসর1 না যায় গোকিছতেই ভোলা যার না। 
যৌবন যাচায়-_ব্ধপ যৌবন অধাচিতভাবে দান করে। 

বসন্ত সংক্ষেপ £ শ্রীরাধা শ্যাম নাম শ্রবণে আত্মহারা হয়ে পডেছেন। কানের 
ভিতর দিয়ে সে নাম হ্বদয়ে প্রবেশ করেছে এবং মন প্রাণ আকুল করেছে। শ্যাম নাম 
অর্থাৎ কুষ্ণ নাম এমনই আকর্ষণীয় যে তা উচ্চারণ না ক'রে পারা বায় না। লাম 
জপ করতে করতে দেহ অবশ হয়ে পড়ছে । এখন কেবল তাঁর এই চিত্ত! কিভাবে 
কুষ্চকে পাওয়1 বার । যার নামের প্রভাবে শরীর মন আচ্ছম হুয় তার অঙ্গের পরশে 
ষেকিহুবে তা চিন্তার অতীত। কৃষ্ণকে দেখার পর যুবতী ধর্ন রক্ষা কর! অতস্ত 
কঠিন। যতবার তাকে ভোলবার চেষ্টা করেন ততবারই রাধিকা বিফল হুন। 
তাই এই সমশ্য/র সমাধানের উপায় কি তা ভাবছেন.। চণ্তীধাস বলছেন যে 
শ্যামকে দেখে কুলবতী নারীর!1 কপ যৌবন ও মন যেচে উৎসর্গ করেন। 


৪৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


(৩) চগ্ডীদাস । পুবরাগ 


রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা । 

বসিয়৷ বিরলে থাকয়ে একলে 
শ। শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ন তারা । 

বিরতি আহারে রাঙ! বাস পরে 
যেমতি যোগিনী পার! ॥ 

এলাইয়1 বেণী ফুলের গাথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 

হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে ছু*হাত তুলি ॥ 

একদিঠ করি মযুর ময়ুরী 
ক করে নিরীখণে । 

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় 
কালিয়। বধুর সনে ॥ 


(এই পদটিও চগ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের ।) কৃষ্ণ প্রেমে 'বিভোর রাধিকা 
যৌবনে যোগিনী সেছেছেন। জগৎ তার কাছে কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে! 

শব্দার্থঃ অন্তরে_মর্মে। বিরলে- নির্জনে । থাকয়ে-বসে থাকে। 
একলে- একাকী । ধেয়ানে-ধ্যানে বা মনে মনে। নয়ন তারা- চোখের 
তার]। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে-_মেঘের রঙ ও কৃষ্ণের রঙ এক বলে 
রাধা মেঘের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। রাড বাস--লাল রঙের কাপড়। 
যোগিনী পারা-_যোগিনীর মত। ফুলের গাথনি-রাধার কেশে ফুলের সজ্জা 
আছে। দেখয়ে__দেখে। খসায়ে_খসাইরা বা খুলিয়া। চুলি_চুল। হুসিত 
বয়ানে_হাসি মুখে । একদ্রিঠ_একটৃষ্টে। কালিয়া বধু কফ । দনে__সাথে। 

ভাব বস্ত £ রাধা! কষ্কে ভালবেলেছেন। তাঁর অন্তর গভীর ব্যথায় পরিপূর্ণ । 
এই বেদনার মধ্যেও একটি আনন্দের অন্ুতৃতি বিদ্বামান। তিনি নির্জনে একাকী 
বসে থাকেন) কারও কথা শোনেন না। সর্বদাই মেঘের দিকে তাকিয়ে আছেন 
কারণ কষ্ণবর্ণ মেঘ তাকে কৃষের কথ! মনে করিয়ে দেয়। তার চোখের তারাও 
নিশ্চল। তিনি আহার ত্যাগ করেছেন। পরিধানে রক্তবর্ণ বন্জ। তাকে দেখে 
যোগিনী মনে হয়। ফুল সঙ্জিত বেণী খুলে চুলেন দিকে 'তাকিয়ে থাকেন--যেহেতু 
চুলের রঙের সঙ্গে কের গাত্রবর্ণের মিল আছে। তিনি হাসি মুখে মেঘের দিকে 


এচ্ছিক বাংল] বোধিনী ৪৯ 


তাকিয়ে থাকেন 'এবং মনে মনে কি যেন বলেন। মযুব মযুত্বীর ক কৃষ্ণের গাত্বর্ণের 
স্তায় নীল। তাই এবদৃষ্টে তাদের কণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চণ্তীদাস বলেন 
বে এইভাবে কৃষেের সঙ্গে ষেন প্রীরাধিকার নতুন পরিচয় হচ্ছে। 


(8) বিষ্ভাপতি / পুর্বরাগ 


হাথক দরপণ মাথক ফুল । 
নয়নক অঞ্জন মুখক তান্গ,ল ॥ 
হৃদয়ক মুগমদ গীমক হার। 
দেহক সরবস গেহক সার ॥ 
পাখীক পাখ মীনক পানি | 
জীবক জীবন হাম এছে জানি ॥ 
তুহু" কৈছে মাধব কহ তু" মোয় । 
বিগ্ভাপতি কহে ছুহু' দোহা হোয় ॥ 

(আলোচ্য পদটি বিগ্যাপতি গিবিত অক্ুবাগ পর্যায়ের পদ । ভক্ত ভগবানের 
রহন্তের তল খুজে পান না। তাই ম্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে “মাধব তুমি কে? 
পরে নিজেই উত্তর খুজে পান যে ছুজন ছুক্ষনেরই-_ভগবান যেমন ভক্কের তেমনি 
ভক্তও ভগবানের |) 

শব্দার্থ ঃ হাথক--হাতের। দ্বরপণ- দর্পণ, আয়না । আথক-_মাখার । 
নয়নক--নয়নের । অঞ্জীন--কাজল। মুখক-_ মুখের। তান “লা পান। 
হদয়ক--হদয়ের। ম্বুগমদ-_কন্তরী (অর্থাৎ লেপন কর। কন্তরী)। শ্বীমক _ 
গলার। দেহক-দেহের। সরবস--পর্বস্ব। গেহুক-গৃহের। পাখিক- 
পাখির । পাখ--পাখা। মীনক--মাছের। পাণি-জল। জীবক--জীবের। 
হাম-_আমি। এছে_এমন। তুজা--তুমি। কৈছে-কেমল। মাধব 
কচ । €মায়-আমাকে | দুন্থ-__ছইজনে । হোয়_হুয়। 

ভাব বস্ত £ বাধা কৃষ্কে বলছেন যে কৃষ্ণ তার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, 
চোখের কাজল, মুখের তান্বুল, বক্ষেন্র মৃগমদ চিত্র পংক্তি, গলার হার। তিনি 
দেছের সর্বন্ব, গৃহের সার। কৃষ্ণ তার কাছে পাখির পাখা, মৎন্তের জল স্বরূপ। 
রাধ! কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবেসেও তিনি যে প্রকৃত কে, তা জানতে পারেন নি। 
বিদ্যাপতি বলেনযে বাধা কৃষ্ণ টি ছ্গনের মত, অর্থাৎ অন্থরাপে ও 
ভালবাসায় দুজনই অনন্ত । 


পদদাবলী--উ 


৫ রি বৈষ্ণব পদাবলী 
(৫) জ্ঞানদাস / পুবরাগ 


রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । 

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 

সই কি আর বলিব । 

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ 

রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। 

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে ॥ 

দেখিতে যে কি সুখ উঠে কি বলিব তা। 

দ্রশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার। 

লহু লু হাসে পু” পিরীতির সার ॥ 

গুরু গরবিত মাঝে বহি সখী সঙ্গে । 

পুলকে পুরয়ে তনু শ্তাম পর সঙ্গে ॥ 

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার | 

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 

ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি । 

জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ 

(জ্ঞানদাল রচিত বূপানরাগ পর্যায়ের পদ ) 
শব্দার্থ ঃ আথি_চোখ। ঝুরে- ঝরে পড়ে। আখি ঝুরে-চোখ দিয়ে 

ডল পড়ে। তোর-বিভোর। হিয়া হদর়। পরশ-প্পর্শ। পিরীতি 
প্রীতি। কর্যাছি--ক'রেছি। আরতি নাহি টুটে_-ছাকাজ্ষার তৃথ্ি হয় না। 
দরশ-_ দর্শন, দেখা। পরশ-ম্পর্শ। আউলাইছে_এলাইয়া পড়িতেছে। 
মধু ধার-_মধুর ধারা। লহ ল_মৃছ নৃহু। পন্ছ-_প্রতু। পিরীতির সার-- 
প্রেমের ভগবান । গুরু গরবিত-_গুরুদন। পুরয়ে-পূর্ণ হয়। পর সঙ্গে 
প্রসঙ্গে। পরকার- প্রকার । অনিবার-_অবিরত। যতেক-_-বত লোক। 


আগুনি--আগুন। 

ভাব বস্ত £ কষ্টের বূপসৌন্দ্য দেখার জন্য রাধার অন্তর ব্যাকুল এবং সেইজন্ত 
তার চক্ষু অনবরত বাম্পবারিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে । কৃষ্েের গুণে তার মন বিভোর 
হয়ে থাকে। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্ত তার প্রতি অঙ্গ তৃধিত হয়ে থাকে । রুষেের 
হৃদয় স্পর্শের জন্ত রাধার হৃদয় ব্যাকুল। তার প্রেমের জন্ত বাধার হয় আকুল। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী €১ 


রাধা কৃষ্ণের জন্তে সকল কিছু ত্যাগ করতে পারেন। কৃষেন্ রূপ শতবার দেখাক 
পরও তীর হৃদয় তৃপ্ত হয় না। বরং বারবার দেখবার বাসনা জাগ্রত হয়। কুষঃ 
দর্শনের আনন্দ ও কৃষেের রূপ মাধুরী ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় না। এমনকি তার 
বর্শন ও স্পর্শের জন্ত শরীর এগিয়ে পড়ছে বা বিবশ হরে বাচ্ছে। কৃষ্ণের হাসিতে 
যে মধু ঝরে। প্রেমের শিরোমণি প্রভু কৃষ 'লীলাময়। রাধা গুরুজনদের 
মাঝে ও সখীদের সঙ্গে বাস করেন। শ্যাযের প্রসঙ্গ উঠলেই পুলকেই দেহ ভরে 
যায় এবং সেই পুলক নানা প্রকারে গোপন করার চেষ্টা করেন। আর রাধার 
নয়নে অবিরত অশ্রু ঝরে। বাডীর সবাই রাধার এই অবস্থা! দেখে নানা কথা বলে। 
হহানদাস বলেন যে কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমলীলার পাধিব লাজ লঙ্ভার কোন স্থান নেই। 


(৬) চণ্ভীদাস। পুর্বরাগ ও অনুরাগ 


এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি । 
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি ॥ 
ছু কোরে কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া! । 
আধ তিল ন' দেখিলে যায় যে মরিয়া । 
জল বিন্ু মীন ষে কবহু না জিয়ে। 
মানুষে এমন প্রেম কোথা ন। শুনিয়ে ॥ 
ভানু কমল বলি সেহো। হেন নয় । 
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥ 
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলন]। 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণ!। 
কুস্থমে মধুপ কহি সেহে৷ নহে তুল। 
ন? যাইলে ভ্রমর আপনি ন' দেয় ফুল। 
কি ছার চকোর চান্দ ছু সম নহে। 
__ত্রিভুবনে হেন নাহি চত্তীদ্রাস কহে। 
(পদটি অনুরাগ পর্যায়ের । চত্রীদান অসামান্ত কবিত্ব শক্তির সাহায্যে বাধ! 
কুষের অলৌকিক প্রেম ও অন্চরাগের বূপ চিত রচনা করেছেন। এখানে অনেকগুলি 


লৌকিক উপমান ব্যবহ্থার ক'রে রাধাকৃষ্ণর অলৌকিক প্রেমের কাছে সেগুলি কত 
তুচ্ছ তা বর্ণনা করেছেন ।) 


শব্দার্থ £-পরাণে- প্রাণে। বান্ধা_বাধা। আপনাআপনি--নিজে 


৫২ বৈষব পদাবলী 


নিজে। বাধাকুফের প্রাণ আপন! আপনি অর্থাৎ স্বতঃই পরম্পর বছধ। দুছ-_ছুই 
জনে। কোরে- ক্রোড়ে, কোলে । বিচ্ছে্দ ভাবিয়া_মিলনের মধ্যেও রাধা ও 
কষে প্রাণ আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আধ তিল--এক মৃহ্র্ত। 
বিচ্ু-বিনা। মীন--মাছ। কবন্ঁ--কখনও। জীয়ে-বাচে। জল ছাড়া 
মাছ যেমন কখনও বাচে না। ভানু হ্রধ। লেহো এমম নয়--সেও এরূপ নয়। 
হিমে-_শীতে। জলদ-_মেঘ। সময় নহিলে__বর্ধা না এলে । মধুপ- ভ্রমর । 
সেছে। নহে তুল-_সেও রাধাকৃষের প্রেমের তুল্য নয়। না যাইলে"'কুল- 
ভ্রমর যদি ফুলের ওপর ন1 বসে, তবে মধুপান করতে পারে ন।। অর্থাৎ ফুল নিজের 
আগ্রহে মধু দেয় না। কিছার-কি তুচ্ছ। চান্দ_টাদ। 

ভাববস্ত £__-কবি রাধাকষ্ধের প্রেমের গভীরতা ব্যক্ত করেছেন। একজনের 
প্রাণ অন্যের প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি বাধ! পড়েছে । মিলনের মধ্যেও ছুজনে 
বিচ্ছেদের কল্পনায় কাতর । একমুহ্র্তও একে অন্যেকে না দেখে থাকতে পারেন 
না। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি তারা একে অপরকে ছাড়। 
বাচতে পারেন না। মাস্থষের মধ্যে এমন গভীর ভালবাস কোথাও শোন] যায় না। 
সুর্য ও কমলের ভালবাসা এমন গভীর নয়, কারণ ছিমে কমল মারা গেলেও ভানু 
স্থখেই থাকে । চাতক ও মেঘের ভালবাসা এত গভীর নয় কারণ সময় না হলে 
মেঘ চাতককে একবিন্দু জল দেয় না। কুস্থম ও ভ্রমবের ভালবাসাও রাধাকৃষণের 
ভালবাসার সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ কুন্থম দ্থেচ্ছায় মধু দান করে না। চকোর ও 
টাদের ভালবাসাও রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার মত নিবিড নয়। চগ্তীদাস বলেন ষে 
ত্রিভুবনে এমন ভালবাসার তুলনা মেলা ভার । 


() কবিবললভ / পুবরাগ ও অনুরাগ 


সখি কি পুছসি অনুভব মোয় । 

সোই পিরীতি অন্তু বাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ 

জনম অবধি হাম ্‌ রূপ নেহারলু 
নয়ন না! তিরপিত ভেল। ৃ 

সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু* 
শ্রতিপথে পরশ না গেল ॥ 

. কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লু 

না বুঝলু' কৈছন কেল। 
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লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু' 
তব হিয়! জুড়ন ন গেল॥ 

কত বিদগধ জন রসে অনু গমন 
অনুভব কানু না পেখ। 

কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলিল এক ॥ 

(আলোচ্য পদটি ৫ষ্ণবপদাবলীর অন্ুবাগ পর্যায়ের অস্তর্গত। কবিবল্পভ ভনিতায় 
বিগ্যাপতি পদটি রচন1 করেছেন বলে অনুমিত হয়। তবে বিষ্ভাপতি নাম না থাকায় 
কেউ কেউ এ বিষয়ে সন্দেছ পোষণ করেন। তথাপি কবিতাটির এঁকাস্তিকতা! বিছ্যা- 
পতির প্রার্থনা পদের আত্মনিবেদনের স্থরটিকে মনে করিয়ে দেয়) | 

শব্দার্থ £_ পুছপসি-_-জিজ্ঞাসা করিতেছ। অনুষ্তব-_অন্থতৃতি। মোই-- 
সেই। অনুরাগ-_-ভালবাসা। বাথানিতে__জানাতে বা ব্যাখ্যা করতে। 
তভিলেতিলে-_ প্রতি মুহূর্তে । নৃতন হোয়-_নবরূপ লাভ করে। পসোই পিরীতি 
টি হোয়--কষ্ণ প্রেমের স্বরূপ কখনও ভাষায় প্রকাশ কর' যায় না, সেই প্রেম নিত্য 
ও শবীন। প্রতিষুহূর্তেই তা নৃতণত্বের আম্বাদ বহন করে। অর্থাৎ তা নিত্য 
নববূপ লাভ করে। হাম-_-মামি। নেহারলু'-দেখিলাম। তিরপিত-তৃপ্ত। 
ভেল-_হুইল। বোঁল_বাণী। শ্রীবনহি_কানের নধ্যে। শুননু-__শুনিলাম। 
শ্ুতিপথে পরশ ন। গেল--কানের মধ্যে গিয়েও পুরোপুরি স্পর্শ করল না অর্থাৎ 
বারবার শুনেও শোনা ইচ্ছা দুর হল না। মধুযামিনী-_মধুরাত্রি। রভসে-_ 
মিলনের আননে। গ্তায়ল,__কাটাইলাম। বুঝণু_বুঝিপাম। কৈছন-_কিরূপ। 
কেল-_মিলন। লাখ লাখ যুগ্ন_লক্ষ লক্ষ যুগ। হিয়ে হিয়ে রাখলু'_ 
হৃদয়ে হৃদয়ে শিবদ্ধ হলাম। জুড়ন না গ্েল-_জুড়াইল না। বিদ্দগধ-বিদগ্ধ। 
সপে অনুগমন-রসে নিমগ্ন হইয়া। অনুভব ক।ছ ন! পেখ-কারও মধ্যেই 
সেই গভীর প্রেমান্ুভূতি দেখলাম না । 

ভাববস্ত £__বাধা সখীকে বলেছেন ষে কষ্প্রেম সম্পর্কে তার মনের ভাব 
ব্যাখ্যার অতীত । সেই প্রেম কখনও এক অবস্থায় থাকে না, তা নিত্য নবব্ধপে 
প্রকাশিত হয়। জন্মকাল থেকে রাধা কষে রূপমাধুদ্ী দর্শন করে আসছেন তথাপি 
তার নয়ন তৃপ্ত হুয়নি। কৃষ্ণের মধুর বাণী শ্রবণ পথে প্রবেশ করেও পুরোগপুৰি 
অন্তরকে স্পর্শ করে না--আবার সেই মধুর বাশী শ্রবণ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। 
কতবাত্রি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে ও ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাঞিত করেছেন রাধ। তথাপি 
প্রকৃত মিলনের স্বন্ধপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেশনি। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে 
কষের হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশিয়ে রেখেছেন । তথাপি তার হৃদয় শাস্ত হল না। 
কত বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ বক্তি তিনি দেখেছেন কিন্ত কারও মধ্যে প্রকৃত প্রেমের অনুভূতি 
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তিনি দেখতে পান নি। কবিবল্পভ বলেন ষে প্রাণ শান্ত করার জন্য লক্ষ লোকের 
মধ্যে একজনকেও পাওয়া ধায় না। 


(৮) গোবিন্দদাস (অভিসার ) 


কন্টক গাড়ি কমলঘম পদতল। 
মণ্ীর চীরহি ঝাপি। 
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি। 
ছতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 


কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী 
তিমির পয়ানক আশে । 

কবকঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন 
শিখই ভূজগ গুরু পাশে ॥ 

গুরুজন বচনে বধিরসম মানই 
আন শুনই কহ আন । 

পরিজন বচনে মুগধী সম হাই 
গোবিন্দদাস পরমান ॥ 


(আলোচ্য পদটি 06তন্যোতর যুগের শ্রেঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস রচিত। পদটি 
অভিসার পর্যায়ের অন্তর্গত। “অভিসারের পদে গোবিন্বনাস রাজাধিরাজ”-_বাধিকা 
প্রস্তুত হচ্ছেন অভিনরের জন্ত। তার একটি বাস্তব চিত্র এখানে বর্ণিত আছে। 
এটি আসন্ন সাধনার সিদ্ধিলাভের উপযোগী হবার অভ্যাসযোগ ৷ সাধনার পথে 
সর্বাধিক ভীতিকে ভয় করার ই] করছেন বাধিকা)। 

শব্দার্থ £__কণ্টক গাড়ি _কাটা পুতিয়া। কমললম পদতল- রাধার পদতল 
পন্মুলের ন্তায় স্থন্দর। মঞ্জরী_ পুর । চীরহছি_-বন্রদ্বারা। ঝীঁপি-_ঢাকিয়া। 
রাধার পদযুগলে হুপুর বাধা রয়েছে । চলবার সময় শব হতে পারে। তাতে 
অভিসারের রথ! সকলে জেনে ফেলবে । তাই তিনি নূপুর বস্ত্রের মধ্যে ঢেকে নিককে 
চলেছেন। গীগ্ধরি বারি-কললীর জল। ঢারি--ঢালিয়!। চলভহ্ি--চলিতেছেন। 
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অল,লি চাপি-পায়ের আনল চাপিয়া। মাধব-_রষ্চ। তুয়া-তোমার। 
অভিসারক-অভিসারের | লাগি--জন্য। দুতর-_ছুস্তর। পন্ছ--পথ। ধনি-- 
যুবতী । সাধয়ে-_লাধনা করিতেছে । মদ্দিরে-_ছরে। যামিনী জাগি-_ 
রাত্রি জাগিয়]!। রাধাকে অনেক ছুত্তর পথ অতিক্রম করতে হবে। পথে কত ৰিপদ 
আপদ। রাধ। সেই পথ অতিক্রম করে কৃষেের কাছে অভিসারে বাবার সাধন! 
করছেন। করযুগ্__হত্তছুটি ছারা । মুদি _ঢাকিয়া। চলু-_চলিতেছে। ভামিনী- 
নারী। ভিমির_-অন্ধকার। পয়ানক-_কাটাইবার জন্য। আশে -আশায়। কর 
কঙ্কন পণ-__হাতের কঙ্কন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া। ফণিমুখ বন্ধন-_সর্পের মুখ 
বন্ধ করবার কৌশল। শিখই-_শিক্ষ। করেন। ভুজগ গুরু _সর্পের গুরু-_ওঝা । 
মানই_মানে। আন--এক। মুধাধী-মুগ্ধা। হাসই-_হাসেন। 

ভাববস্ত £__রাধা অভিসারের পথে যাত্র। করবেন। সেইপথ অত্যন্ত কঠিন। 
'তাই অভ্যাসের দ্বারা সেই স্তর পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। অন্ধকার 
বাক্সি। পথ পিচ্ছিল। মপ্ীরের শব অন্যকে সচকিত করে। তাই মাটিতে কাট! 
রোপন করে জল ঢেলে আঙ্গ*ল টিপে টিপে চলবার চেষ্টা করছেন রাধা। গৃছে সার 
রাত্রি জেগে এই কঠিন অভ্যাদষোগে তিনি রত আছেন। অদ্ধকার 'রাত্রে পথ চলতে 
হবে তাই করতল দ্বার! নয়ন বন্ধ করে পথ চলবার টেষ্টা করছেন। পথে 
সর্পদংশন করতে পারে । তাই করকস্কণের বিনিময়ে সপণুরুর কাছে সপর্কে বশ 
করবার মন্ত্র শিখছেন। এইভাবে অভ্যস্ত রাধা অমনোধষোগী হওয়ায় গুরুজনের 
কথা এক শুনতে অন্য শোনেন আর মুঞ্ধার মত হাম্য করেন। 


(৯) বংশী শিক্ষ। ও নৃত্য / চণ্তীবাস 


আজু কে গে! মুরলী বাজায় । 
এত কভু নহে শ্যাম রায়। 

ইহার গৌরবর্ণ করে আলো! । 
চূড়াটি বাদ্ধিয়া কেব! দিল ॥ 
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু । 
এত নহে নন্দস্থুত কানু ॥ 

ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি | 
নটবর বেশ পাইল কথি ॥ 
বনমালা গলে দোলে ভাল । 


৫৬ বৈষৰ পদাবলী 


এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 
কে বনাইল হেন রূপখানি । 
ইহার বামে দেখি চিকন বরণী ॥ 
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । 
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ 

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী । 
কোথায় গেল কিছুই ন। জানি ॥ 
আজু কেন দ্রেখি বিপরীত । 
হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ 
চ্ভীদাস মনে মনে হাসে । 
এবপ হইবে কোন দেশে ॥ 

[“শ্ঃধ1 বাশী ।শ।ধতে চাহিলে শ্রীকুঞ্ণ তাহাকে বললেন, আমার ন্যায় বেশভূথা 
পর, আমায় ন্যায় ত্রিভঙ্গ হইয়। দাঁড়াও তাহা! না হইলে আমার বাশী বাজিবে না 
শ্রীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী শ্রীকষ্ণকে দিয়া পীতধড়া 
ও চুডা পরিলেন। সথীর়। দূরে বনে ফুলচয়নে গিয়াছিলেন। তাহারা ফিরিয়া আপিতে 
আসিতে শ্রীঘতির বাশী শুনিয়া বলিতেছেন_আজ কে বাণী বাঁঞজাইতেছেন? ইনি 
তো কখনও শ্যা্থ নছেন। ইছার গৌনংর্ণে বন মালে করিয়াছে ।”'-_-বৈষ্ণবপদা বলী 
ক ঃবি 2] 

শব্দার্থ £_ব্সাজ.আঙ। নুরলী-_-বংশী। শ্যামরায়_কষ্ণ। গৌর বরণে 
ফর্স| রঙে। আল--আলো। চুড়াটি-_কুষেের মাথায় মোহন ডুড়া। কান্তি-_বর্ণ। 
তন্গু-দেহ। নন্দন্গুত কৃষ-রাজ। নন্দের পালিত পুত্র। নবীন-নৃতন। 
নটবর-_নর্তক। কথি-কোথায়। বনাইল-_-তৈরী করিল। চিকন বরনী 
_কুষ্বর্ণা। সুন্দরী-_ প্রেমিকা । ঠারাঠারি-কানাকানি। কুঞ্জে_ উদ্যানে । 
কমলিনী-_রাধা। দধেৌহার চরিত-ছুই জনের বেশপরিবর্তন। 

বিষয়বস্ত £-_রাধ। কৃষ্ণের কাছে বংশী শিক্ষা করতে চাইগে কৃষ্ণ বলগেন যে 
রার্ধাকে পীতধড়া ও মোহন চুডা পরিধান করে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাড়াতে হবে; না হলে 
বাশী বাজবে না। তখন রাধ1 নিজের শাড়ী কৃষণকে শিয়ে কৃষ্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে 
বালী বাজাতে লাগলেন । সহীন। ফুল তুলতে বনে গিয়েছিল । ফিরে এসে বলছেন 
যে আজ কে বাশী বাজায়। এ তরুষ্ণ নয়। এর গৌরবর্ণে বন আলো করেছে। 
বংশীধারী রাধিকার মাথায় চূড়: বাধা। কৃষের দেছের বর্ণ ইন্দ্রনীল। ইনি তো নন্দের 
পুত্র কান্থ নন । বূপে ইনি নবীন। এবূপ নটবর বেশ কোথায় পেলেন। এই অনামান্য 
রূপরাশি কে নির্মাণ করল। এর পাশে কৃষ্ণবর্ণ। এক সুন্দরী । বোধহয় এরই প্রেমিক! 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৫৭ 


হুবেন। সথীর1 বলতে লাগল কৃগ্রকাননে কৃষ্ণ রাধা ছিলেন। তারা কোথায় 
গেলেন! আজ তাদের কাছে সবই বিপয্ীত মনে ছল। বোধহয় এর] বিপরীত 
বেশ ধারণ করেছেন। চগ্তীদ্দান মনে মনে হেসে বলছেন এইবপ কোন্‌ দেশে দেখা 
যাঁবে। 


(১*) প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপনুরাগ । চণ্ডীৰাস 


কি মোহিনী জানু বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 
ঘর কৈন্ু বাহির, বাহির কৈনু ঘর । 

পর কৈন্ু আপন, আপন কৈন্ুু পর ॥ 
রাতি কৈন্ু দিবস, দ্রিবদ কৈনু বাতি 
বুঝিতে নারিন্ু বন্ধু তোমা পিরীতি । 
কোন বিধি দিরজিল সোতের সেওলি। 
এমন ব।থিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥ 
বধু যদি তৃমি মোরে নিদারুণ হও । 
মরিব তোমাএ আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ 
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ীদাস কয়। 
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥ 

[ এটি আক্ষেপানুরাগ রূসপর্যাত্ের কাবতা। গ্রেমবৈচিত্ত ও আক্ষেপান্থবাগে 
চণ্ডাধান অতুলনীয় । প্রেমের গভীরতায় প্রথম দুই ছত্রের অন্ুযৌগের পর চণ্ডীদাসের 
রাধা দিব্যশক্তিরর অধিকারী হয়েছেন--সেখানে আপনপর ঘর বাহির সব একাকার 
হয়ে গেছে। দিব্য দৃষ্টিতে প্রেম পকগ কিছুই অনুভব করতে পারে । ] 

শব্দার্থ ঃ£_ মোহিনী-মার। বা যাছু। অবলার-বলহীন নারীর। অবলার 
প্রাণ...হেন-রাধ। কষ্ণপ্রেমে আত্মহারা) কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন ন1। 
কষ্ণনাম রাধার জীবন হরণ করেছে। তাই রাধা মনে করেন কৃষ্ণের মত কেহই 
অবল] নারীর প্রাণ হরণ করতে পারে না। ঘর কৈনু বাহির--ঘর ছেড়ে বাইরে 
এলাম। বাহির কৈনু ঘর-বাহিবরের জগতকে ঘরের মধো আনলাম। রাতি 
““বাতি-কষকে ভালবেসে বাধ! এমনই আত্মতন্ময় যে তার নিকট দিনরাজ্ির 
ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। পর কৈন্ুু-"'পর--রুষণ রাধার নিকট পরপুরুষ। 
তথাপি এই পরপুরুষকেই রাধ। আপন কবে নিয়েছেন, আম নিজের 


৫৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


দ্বামীকে করেছেন পর। বুঝিভে নারিন্ু-..."পিরীতি-_ব্াধা কফের জন্য 
অনেক ত্যাগ শ্বীকার করেছেন তথাপি কৃষ্ণের প্রেমের রীতি তিনি আজও স্পষ্ট বুঝতে 
পারেন নি। বিধি--বিধাতা। দিরঞ্জিল--স্ছজন করিল। শে'ওলি_শ্বাওলা । 
কোন বিধি-'*শেঁওলি-_রাধা নিজেকে শোতে ভাসমান শেওলার মত অসহায় 
যনে করেছেন। কষ্তপ্রেমের প্রবাহে অসহায় ভাবে বাধ। ভেসে চলেছেন। যদ্দি 
তুমি'"'হও-বন্ধি কুপ রাধার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। বাশুলী--বাশুলী 
দেবী। ইনি লৌকিক দেবী । চণ্ডীদাস এই দেবীর উপাসক ছিলেন। 

ভাববস্ত £--রাধ! কষ্ণকে বলেছেন যে ক্জ কত মায়াই ন] জানেন। অবলা 
নারীর প্রাণ নিতে কৃষ্ণের মত আর কেউ নেই। তিনি ঘরকে বাহির করেছেন আর 
বাহিরকে করেছেন ঘর। রাঝ্রিকে করেছেন দিন আর দিনকে করেছেন রাত্রি। 
পরকে তিনি আপন করেছেন, আপনকে করেছেন পর। তথাপি তিনি কৃষ্ণ 
প্রেমের রহমত বুঝতে পারেন নি। বিধাতা তাকে শ্লোতের শেওসা করে গডে 
তুলেছেন । কৃষ্ণ প্রেমের শোতে তিনি শেওলার মত ভেসে যাচ্ছেন। রাধার এমন 
কেউ নেই যাকে ৰন্ধু বলে ডাকতে পাবেন । কৃঞ্চ যি তাঁর সঙ্গে নি ব্যবহার 
করেন তবে তিনি তার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করৰেন। বাশুলী দেবীর আদেশে চণ্ডীদাস 
বলেন পরের জন্য কি আপনজন কখনও পর হুয়। 


(১১) জ্ঞানদাস / প্রেমবৈচিত্ত ও আক্েপানুরাগ 


স্বখের লাগিয়া এ ঘর বাধিন্থ 
অনলে পুড়িয়া গেল। 

অমিয়। সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ 

সখি কি মোর করমে লেখি 

শীতল বলিয়। ও চাদ সেবন 
ভানুর কিরণ দেখি ॥ 

উচল বলিয়া অচলে চাড়িতে 
পড়িনু অগাধ জলে। 

লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢল 

মাণিক হারানু হেলে ॥ 
নগর বসালাম সাগর বাধিলাম 


মাণিক পাবার আশে । 


এঁচ্ছিক বাংল বোধিনী ৫৯ 


সাগর শুকাল মাণিক লুকাল 
অভাগীর করম দোষে ॥ 

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্ু 
বজর পড়িয়! গেল । 

জ্বানদাস কহে কানুর পিরীতি 
মরণ অধিক শেল ॥ 


| পদটিজ্ঞানদাসের রচিত। এটি আক্ষেপাচরাগ রসপরধ্যায়ের পদ। এই পদে 
হ্বদয়ের হাহাকার ও তজ্জনিত আক্ষেপ গভীর বেদনার সঙ্গে বণিত ] 

শব্দার্থ £ বাধিনু-_নির্সাণ করলাম। অনলে-আগ্নে। অমিয়__ 
অমৃত। দিনান_দ্জান। শীরল-বিষ। ভেল-হল। করমে-_কর্মে। 
লেখি_লেখ আছে। সেবিদু--উপভোগ করলাম । ভানুর__হ্র্যের। 
উচল- উচ্চ। অচলে__পর্তে। পড়িমু--পড়িলাম। লছিনী--লম্মী। 
বেঢল--ঘিরে ধরল। হারাম্ু-হারালাম। হেলে- অবহেলায় । 
অভাগীর--ভাগ্যহীনা রাধার । করম দোষে-_ভাগ্য দোষে। পিয়াস 
পিপাস।। জলদ-মেঘ। বজর--বজ। শেল-আঘাত। অমিয় সাগরে 
ইত্যাদি-_বাধা কৃষ্ণের ভালবাস] অমৃত বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু এই ভাল্ৰাসার 
মধ্যে এত যন্ত্রণা যে তা বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে। শীতল...দেখি-_রাধা কষের 
প্রেমকে চাদের নিপ্ধ ও ঈতল জ্যোৎ্স! বলে ভেবে ছিলেন । কিন্তু পরে দেখলেন 
তা সর্ষের প্রখর তাপের জাল । 

ভাববস্ত 2 রাধা আক্ষেপ করে বলেছেন যে স্থখের জন্ত তিনি ভালবাসার ষে 
ঘর বানিয়ে ছিলেন তা বিরহের আগুনে যেন পুড়ে গিঠেছে। তিনি অমৃত সাগরে 
নান করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু অমুতের বদলে তার ভাগ্যে জুটল গরল। তার 
ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তা তিনি জানেন না। শীতল বলে তিনি চাদের আলো 
উপভোগ করতে গিয়েছিলেন, কিন্ত তিনি লাভ করলেন প্রথর হ্থর্যকিরপণের জাল।। 
উচ্চ বলে তিনি পর্বতে চডতে গেলেন, কিন্তু অগাধ জলে পড়ে গেলেন। 
এশ্বর্য তিনি চেয়েছিলেন তার বদলে তিনি লাভ করলেন দান্রিদ্র্য। তিনি মাণিক 
পাবার জন্তে নগর বসালেন, সাগর বাধলেন, কিন্তু ভাগ্যঙ্জোষে সাগর শুকিয়ে গেল 
এবং মাণিকও তিনি পেলেন না। পিপালা চবিতার্থ করবার জন্তে তিনি মেঘ 
চাইলেন পরিবর্তে পেলেন বজব। জানদাস বলেন যে কৃষের প্রেম মরণ অপেক্ষা 
অধিক যন্ত্রণাদায়ক । 


৬৪ বৈষ্ব পদাবলী 
(১২) চণ্ভীদাস / নিবেদন 


বধু কি আর বলিব আমি । 

জীবন মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ ” 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাঁধিল প্রেমের ফাসি । 

সব সমপিয়! _.. একমন হৈয়। 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর ক্হে মাছে । 

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে ॥ 

এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে 
আপন বলিব কায়। 

শীতল বলিয়। শরণ লইন্ু 
ও ছুটি কমল পায় ॥ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 
'য হয় উচিত “তার । 

ভাবিয়। দেখিনু প্রাণনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 

আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি 
তবে যে পরাণে মবি। 

চণ্তীদাস কহে পরশ রতন 
গলায় গাথিয়। পরি ॥ 

[ এটি নিবেদন পর্যায়ের পদ । চণ্তীদ্দান এখানে ব্রাধার ভূমিকান্ধ নিঞ্জেকে 
স্থাপিত করে অন্তরের নিবিড ও তীব্র আকুলতা প্রকাশ করেছেন । চগ্তীদান 
সমপিত প্রাণ কবি। চণ্ডীদাপ ও তার রাধা বেদনার গান গেয়ে সিদ্ধ ফোগীর স্তরে 
উন্নীত হয়েছেন । এখানে কেবল নিবেদনের ব্যাকুলতা নয়, কৃষ্ণকে একাস্ত করে 
পাওয়ার উপলবিটুকু কাব্যসত্য লাভ করেছে। বৈষ্কবদর্শনের কথা বাদ দিলেও 
কবির আত্মনিবেদনের একাস্তিকত। পদটির শ্রেষ্ঠ এন্বর্য ] 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৬১ 


শব্াার্থ--প্রাণনাথ- গ্রাণদেবতা । পরানে- প্রাণে। ভোমার'"ফাসি 
--তোমার চরণের সঙ্গে আমার প্রাণ প্রেমের ফাসে আবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ 
তোমার চরণে আমি আমার মন প্রাণ এমন ভাবে স্থাপন করেছি যে তোমার চরণ 
থেকে আমার প্রাণ সরিয়ে নিলে মৃত্যু অনিবার্ধ। |জমপিয়া--সমর্পণ করিয়!। 
শুধাইতে-ভ্রিজ্ঞাসা কর্দিতে। একুলে-__পিতৃকুলে। ও কুলে-_পতিকুলে। 
ছলে ছলনায়। অআবলে-_অবল! নাবীকে। অখলে-_খলতাশৃন্ত নাবীকে 
নিমিষে-_ নিমেষে । পরশ রতন-স্পর্শমণি। চণ্ীদাস কহে". পরি 
চণ্ডীদাস বলেন যে কুঞ্জ স্পর্শমণি। তীরস্পর্শে সব সোন! হয়ে যায়। কৃষ্ণকে যেন 
গলার হার করে গজায় পরতে ইচ্ছ! হয়। 


(১৩) চগ্জীদাস/ নিবেদন 


বধূ তুমি সে আমার প্রাণ । 
দেহ মন আদি তোমারে ঈপেছি 
কুলশীল জাতি মান ॥ 
অখিলের নাথ তুমি যে কালিয়' 
যোগীর আরাধ্য ধন। 
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন। 
না! জানি ভজন পুজন। 
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভায় ॥ 
কলম্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক ছুখ ৷ 
তোমার লাগিয়। কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত 
ভাল মন্দ নাহি জানি । 
কহে “চণ্তীদাস পাপ পুণ্য সম 
্‌ তোহারি চরণ খানি ॥ 


২ বৈষ্ৰ পদাবলী 


[উদ্ধৃত পদটি বৈষ্ণব সাহিত্যের নিবেদনের পর্যায়ভূক্ত | এখানেও আত্মনিবেদনের 
স্থরটি অনন্য। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এমনকি আমিত্বটুক্ৃকেও বিসর্জন দিয়ে নিঞ্জেকে 
অপরের কাছে এমন সরল ভাবে নিবেদন করতে আব কোন ঠবঞ্চবকবিকে দেখা যায় 
ন।!। গভীর আস্তর্নিকতা, সরলত। আর অকপটত পদটিকে কালজয়ী করে তুলেছে ।] 

শব্দার্থ £__আদি- প্রভৃতি। কুলশীল জাতি মান--রাধ! কৃষককে ভাল 
বেসেছেন কুল, আচার জাতি ও সম্মানের বিচার না করেই। সবকিছুই তিনি 
শ্রীকষে। সমর্পণ করেছেন। অধখিল-বিশ্বা। কালিয়া কষ্চ। যোগীর-_ 
সাধকের । গোপ গোয়ালিনী-রাধা আযান ঘোষ নামে গোপের স্ত্রী। সেই 
অর্থে গোয়ালিনী। হাম--আমি। পিরীতি রসেতে_ প্রেমের রসে। তম্ম__ 
দেহ। আন--অন্ত। ভায়--প্রকাশ পায়। কলক্কী_রাধা পরক্ত্রী হয়েও 
কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন তাই তিনি লোকেন্র কাছে কলঙ্কিনী বলে পরিচিত। এতে 
রাধার অন্তরে কিন্ত কোন দুঃখ নেই। কারণ তার অস্তরে কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা 
অনেক বেশী। পক্ষান্তরে তিনি এই কলক্কী ডাকে স্থখ অনুভব করেন। জভীবা 
অসতী--নাধ! যথার্থ সতী বা অসতী তা শ্রী জানেন। বিদিত- জ্ঞাত। 
ভাল."জানি__ বাধ! কৃষেের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কোনটা ভাল 
কোনটা মন্দ তা তিনি জানেন না। পাঁপপুণযসম."'চরণখানি- পাপ হোক 
আর পুণ্য হোক কৃষ্ণের চরণই রাধিকার সর্ধন্ব। তিনি বাহিরের আর কিছুই 
জানেন না। 

ভাববস্ত £ রাধ। কৃষ্ণের কাছে এই নিবেদন করেছেন যে তিনি তার প্রাণ। 
তিনি তাকে দেহ মন কুলশীল প্রভৃতি সবকিছুই সমর্পণ করেছেন। কৃম্ঃ অখিলের 
রাজা]। যোগীর আরাধ্য ধন। রাধা গোপ গোয়ালিনী, ভজন পূজন কিছু জানেন 
ন1। প্রেমের রসে দেহমন সিক্ত করে তিনি কৃষ্ণের চরণে সমপর্ণ করেছেন । কৃষ্ণ 
তার পতি। তিনি তার পরম গতি। তার মনে আর কিছু নেই। তাঁকে 
সকল লোকে কলক্কী বলে ডাকে । তথাপি তার মনে হয় ষে শ্রীকষের প্রেমের জন্ত 
কলঙ্ককে হারের মৃত করে পরিধান করাতেও স্থখ আছে। তিনি সতী বা অসতী 
তা কই জানেন। ভাল মন্দ তার অজানা। চত্তীদাস বলেন পাপ হোক বৰ! 
পুণ্য হোক কের চরণই শ্রীরাধিকার সর্বন্য। 


(১৪) মাথুর / বিষ্ভাপতি 


এ সখি হামার দুখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ৬৩ 


ঝম্পি ঘন গর- জন্ত্ি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরি খক্তিয়! 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
| সঘনে খরশর হস্তিয়। ॥ 
কুলিশ শত শত পাত মোদিত 


ময়ূর নাচত মাতিয়। । 
মত্ত দাছুরী ডাকে ডাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়। ॥ 
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিয়। 
. বিগ্ভাপতি কহে কৈছে গেোঙায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়। ॥ 


[ আঙোচ্য পদটি মাথুত্র রস পর্যায়ের অন্তর্গত-_বিগ্ভাপতির রচন1॥ মতাস্তরে 
এটি শেখরের রচনা । একদিকে ভরা বাদল অন্যদিকে বিরঞ্ছের তীব্র জালা 
কবিতায় রূপ লাভ করেছে । মানবহৃদয়ের এই চিরস্তন বিরহ শাশ্বত সত্য ।] 

শব্দার্থ £_হামারি-_আমারি বা আমার। ওর_সীমা। ভরা পূর্ণ। 
মাহ _মাপ। ভাদর-_ভাত্র। শুগ্য ''মোর_ আমার গৃহ শৃন্ত। বম্পি-_ 
রেস, ঘন__মেঘ। গ্ররজত্তি-_গর্জন করিতেছে। সন্ততি__দতত। 
বসব হ্পারানের 1, করিতেছে । কান্ত প্রিয়। পাছন- প্রবাশী। কাম-_- 
,প্খদ্বতার সহিত 1*.৮*কাংখ। ৷ দ্রারুন-_তীব্র। অঘনে_সরবে। খর-_ 
তীক্ষ। শর-তীর। হৃস্তিয়া _হানিতেছে। কুলিশ-বভ্র। পাত-- 
পাতন জনিত। মার্দিত-_-আনন্দিত। নাচত-_নাচিতেছে। মত্ত উনত্ব। 
দ্াদুরী-ভেক। যাওভ-_বাইতেছে। ছাতিয়] হদর। তিমির--আধার। 
ঘোর- গভীর। যামিনী-রাত্রি। অথির-অস্থির। বিজুরিক-_বিছ্যাতের | 
পণাতিয়া__পঙ্ক্ি। কৈছে_কেমন করিয়। গৌডায়ৰি__কাটাইবি। হরি 
_ কৃ্চ। বিনে বিনা । রাস্িয়া_রাজি। 

ভাববস্ত £ রাধ। গভীর বিরহে ব্যবিত হয়ে সখীকে বলেছেন যে তার দুঃখের 
সীম। নেই। ভাতব্রমাসের ভর! বাদল বিস্ত তার গৃহ শৃত্ত। আকাশে মেধ ব্যাপ্ত 
ছুয়ে গর্জন করছে। পৃথিবী ভাগিয়ে বর্ষণ হয়ে চলেছে |. প্রিয়তম কষ্। প্রবাসে, এদিকে 
নিষ্ঠুর কামদেব ব! মঘন দেব তীব্র ও তীক্ষ ফুলশর বর্ষণ করছে। শত শত বজ্রপাতে 
মযুত্ব আনন্দে নৃত্য করছে। ভেক মত্ত হয়ে ডাকছে। ডাছছকী ডাকছে আব রাধার 
হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে । দিক দিগন্তে অন্ধকার ঘোর রাছ্ি। অস্থির. বিদাত 


৬৪ বেষ্ব পদাবলী 


ঝলসিত হুচ্ছে। বিগ্ভাপতি বলেন হবি ছাড়া রাধা দিনরাত্রি কেমন করে 
কাটাবেন। 


(১৫) বিষ্াপতি / মাথুর 


অস্কুর তপন তাপে যদি জাবর 
কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব 


কি করিস সো। পিয়া! লেহে ॥ 
হরি হরি কে! ইহ দৈব ছরাশা | 
সিন্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো দূর করব পিয়াস ॥ 
চন্দনে তরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগা ॥ 
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু গা বরিখব 
স্থরশরু ঝাঝকি ছন্দে। 
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব 
বিগ্ভাপতি রহ ধন্ধে ॥ 


[ মাথুর পর্যায়ের পদ এটি। রচধ়িতা বিদ্যাপতি। কৃষ্, মথুরা গমনের পর 
রাধার অন্তরের তীব্র বেদন। ও হতাশ প্রকাশিত ] 

শব্দার্থ £_-অন্ক,র- বীজ থেকে প্রথম উদগত উত্ভিদ। তপন--সুর্য। জারব 
দগ্ধ হয়। বারিঘ্_-জল দানকারী । ৫তমহে-_মেঘে। নবযৌবন--নবীন 
যৌবন। গৌোডায়ব_কাটাইব। সে।--দেই। পিয়-প্রির। লেহে--ক্েহে। 
এ নব যৌবন...লেকে_নবীন যৌবন প্রেমিকের ভালবাসায় সার্থক' হওয়ার কথা 
কিন্ত সেই নবীন যৌবন যদ্দি বিরন্থে কেটে যায় তবে শ্রিয়তমের ন্েহে কিবা তার 
প্রয়োজন। দৈব--অনুষ্ট। দুরাশা নৈরাশ্ত। িন্ধু--লাগর । ক--গল]। 
শুকায়ব--শুকাইয়। যায়। কো-কে। সিন্ধু নিকটে...পিক়্াসা--লাগর 
নিকটে আছে তথাপি যদি পিপাস! দুর ন1 হয়ঃ তাহলে কে আর পিপাস! দুর করবে। 
চন্দন তরু- চন্দন গাছ। ষব--বখন। তসীরভ-_নুগঞ্ধি। ছোঁড়ব--ছাড়ির। দিবে 


এচ্ছিক বাংল বোধিনী ৬৫ 


শশধর-_চন্দ্র। বরিখব--বর্ষণ করিবে । আগি-_আগুন। চঙ্গান তরু-.আগি 
--চন্দন তরু যখন ক্ুগন্ধ দেওযা বন্ধ করবে তধন শশধরও অগ্নি বর্ষণ করবে। 
চিন্তামণি_এমন বত্ব যার স্থাবর] সকল বস্ত সথলভ হয়। চিস্তামণি হাতে পেলে যা 
চিন্তা কর] যায় তা পাওয়া যায়। করম--কর্ম। চিন্তামণি যব""'অভাণি-- 
ভাগ্যদোষে চিন্তামণি বদি নিজগুণ ত্যাগ করে তবে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে অশসে। মাহ 
মাস। ঘন-_মেঘ। বিন্রু_বৃষটি। না বরিখব-_বর্ণ করে না। স্মরতরু-_ 
কল্পতরু। ঝাঝকি -_বন্ধার। ছন্দে_মতে!। শিরিধর-কুষ্জ। ৫সবি--সেবা 
করিয়া। ঠাম-_ঠাই। পাওব_পাব। রহ্ছ--থাকে। ধন্ধে_ধাধার মধ্যে। 

ভাববস্ত £--নব উদগত অঙ্কুর কুর্ধের তাপে দগ্ধ যদি হয় তাহলে তার ওপর 
মেঘ জল বর্ষণ করে কি করবে? এই নব যৌবন ষদ্দি রাধা বিরহ বেদনায় কাটাবেন 
তবে আর প্রিয়ের প্রেমে কি হবে? কৃঞ্চ এখানে একি হূর্দশা হ্থষ্টি করলেন ! সি্ধু 
নিকটে থাকতেও যদি ক পিপাসার শুকিয়ে যায় তবে সে পিপাণা কে মার দূর 
করতে পারে! চন্দনতর যদি সৌরভ ত্যাগ করে তবে শণধরও আগ্তন বর্ষণ করবে । 
চিন্তামণি যর্দি নিজের গুণ ছেডে দেন তাহলে অভাগী বাধার কি হবে! শ্রাবণ মাস 
যদি বারি বর্ষণ না করে, কল্পতকু বন্ধ্যার মত হত্ব এবং কৃঝ্ণকে সেবা করেও যদ্দি 
আশ্রম না পাওয়া যায় তবে বিগ্যাপতি ধাধার মধ্যে পড়ে থাকেন। 


(১৬) ভাবোললাস ও মিলন। বিচ্যাপতি 


আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু" পিয়ামুখচন্দ। । 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু" 
দ্রশ দিশ ভেল নিরদন্দ ॥ 
আজু মধু গেহ গেহ বলি'মানলু' 
. আজু মঝু দেহ ভেল দেহা । 
আজু বিহি মোহে অশ্নুকুলঃহোয়ল- 
টুটলু সবন্থ" সন্দেহা ॥ 
মসোই কোকিল অব লাখ লাখ-:ডাকউ 
. লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ 
মলয় পবন বন্ছু মন্দা ॥ 
পদাবশী--€ 


৬৬ | বৈষ্ণব পর্দাবলী 


অব মধু রব পিয়! সঙ্গ হোয়ত 
তবন্থ' মানব নিজ দেহ! । 
বি্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 


ধনি ধনি তুয়া! নব লেহা ॥ 


[ ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ের অন্তর্গত এই পদটি বিগ্ভাপতির রচনা । বাধার 
মন বলেছিল শ্ররুষ্ণ আসবেন। বহু প্রতীক্ষা ও বিরহের পর ভাবরাজ্যে কষে 
সঙ্গে বখন রাধার মিলন হর তথন রাধার সকল সংশয় দূর হয়ে গেল-_দশদিক 
প্রসম্প ও সহাশ্ত হয়ে উঠল। ভাবের রাজ্যে মিলনের আনন্দঘন মুহৃতটি শিল্পলম্মত 
বাপীমৃতি পাভ করেছে। ] . 

শব্দার্থ: আজু--আজ। হাম--আমি | ভাগে_ভাগ্য করে। পোহায়লু 
_পোহালাম। অতিবাহিত করলাম। ৫পখলু-দেখলাম। প্রিয়।-প্রিয়। 
প্রিয় মুখচন্দ1_প্রিয়জনের অপরূপ মুখখানি । সফল-__দার্থক। মানলু--মান লাঘ। 
দিশ--দিক। ভেল-_হল। নিরদন্দা_নিধন্দ। মধু-আমার । গেহ-_গৃহ। 
মানলু_মানলাম। আজু''মানভ-_রাধার গৃহ এতদিন যেন শ্রীহীন ছিল। 
কষের সঙ্গে ভাবামলনে তা যেশ শ্রমণ্ডিত হয়েছে। দেহা-_দেছ। আজু 
“দেহ বাধার দেহের এতাদন যেন কোন সার্থকতা ছিল ন1। কৃষে 
সঙ্গে ভাবমিঙ্গনে তার দেহ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে বিহি-বিধি। মোছে-- 
আমাকে । অনুকূল_-সদয়। হোয়ল-হল। টুটল-দূব হুল। সবন্থা_ 
সমন্তভ। সন্দেহ_সংশয়। তৌোই-সেই। অব-এখন। ডাকউ-ডাকুক। 
উদয় করু-উদ্দিত হোক। চন্দা-_টাদ। সোই কোকিল-**চম্দা- রাধা 
যখন বিরহ কাতর ছিলেন তখন কোকিলের গান, চাদের আলো। তাব্র কাছে 
পীড়াদায়ক ছিল। কিন্তু এখন কৃষ্ণেবর সঙ্গে তার মিলন হয়েছে, তাই এখন আর এই 
সবে তাব ভয় নেই। পাাচবাণ--পঞ্চবান। ভোউ-হোক। মন্দা মন্দ মন্দ। 

ভাববস্ত£ বাধা বলছেন ঘে আজ রাক্সি তার সৌভাগ্যেব্র মধ্যে অতিবাহিত 
হয়েছে। তিনি প্রিরতমের স্থন্দর চন্দ্রানন দেখতে পেয়েছেন। তার জীবন 
যৌবন আজ সার্থক হয়েছে । দশদিক নিঃসংশর হয়েছে । আজ তিনি তার গৃহকে 
যথার্থ গুছ বলে মনে করেন। আজ তিনি দেহের সার্ঘকত। লাভ করেছেন। আজ 
বিধি তার প্রতি সদয় হয়েছেন। তার মনের সব পন্দেহ দুর হয়েছে। কোকিল 
এখন লক্ষবার ডাকুক, চন্দ্র লক্ষবার উদিত হোক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হোক, 
মূলয় বাতাপ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হোক। এখন বদি প্রিয়র সঙ্গে রাধার মিলন হয় 
তবে রাধা তার দেহকে সার্ক বলে মনে করবেন। বিষ্ভাপতি মনে করেন রাধার 
প্রেম মিলনে ধন্ঠ। র 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৬৭ 
(১৭) প্রার্থনা / বিদ্যাপতি 


মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু' 
দয়! জন্ু ছোড়বি মোয় ॥ 


গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি 
যব তনু করবি বিচার । 
তু জগন্নাথ জগতে কহায়সি 


জগ বাহির নহ মুঞ্চি ছার ॥ 

কিয়ে মানুষ পশু পাখি কিয়ে জনমিয়ে 
অথব। কীট পতঙ্গ । 

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি বনু তুয়া পরসঙ্গে ॥ 

ভনয়ে বিগ্ভাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে হই ভব সিদ্ধু। 

তুয়া পদ পল্লব কবি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 

[ পদটি ঠবঞ্চব পদাবলীর প্রার্থন1 পর্যায়ের পদ। রচদ্ধিত। প্রাক্চৈতন্তযুগের 
কবি বিদ্যাপতি। তার প্রার্থনা পদের আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। 
বিদ্ভাপতি মাধবের চরণে শরণ নিরেছেন। কারণ তিনি জানেন যেতার নিজের 
মধ্যে কোন গুণের লেশ নেই। তাই মাধব ছাড়া তার আর কোন গতি নেই। 
তাঁরই করুণায় এই ভবসিন্ধু তিনি পার হুতে চান] 

শব্দার্থঃ বন্ুত_মনেক। মিনতি-অন্গরোধ। তোয়_তোমাকে। 
দেই_দিয়া। তুলসী ভিল-তুলপীপাতা ও তিল। জমপিলুঁসমর্পণ 
করিলাম। জন্ু-_যেন। €োড়বি-ত্যাগ করিৰে। মোয়-_-আমাকে। 
গ্রণইভে-_গণন। করিতে । লেশ না পাওবি- বিন্দুমাত্র পাবে না। ষব--যখন। 
তহছা--তুমি। জগন্নাথথ-জগতের “নাথ । কহায়সি_ ঘোষণা করছে। জগ-_ 
জগৎ। নহু-_নহি। মুগ্রি-আমি। কিয়ে_কিবা। জগ বাহির""ছার-_ 
আমি তে! জগতের বাইরের কেউ নই। আমি জগতের ভিভরের । জনমিয়ে-_- 
জন্মগ্রহণ করে। রুরম বিপাকে_-কর্মফলবশত। গতাগতি_-বাতায়াত। 
বন্ছ-_খাকে। তুয়া_-তোমার। পরিসজে--প্রসঙ্গে। ভুগয়ে-__বলছে। 
তরইতে--পার করতে। ভবসিন্ধু-ভব সমুদ্র। তুয়াঁ_তোমার। তিল-_ 


সুহৃত। 


৬৮ টৈষ্ঞব পদাবলী 


ভাববস্তঃ কবি বিগ্যাপতি কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন, হে কৃ আমি আমার এ 
দেহ তিল ও তৃলসী দিক্বেংতোমাকে সমর্পণ করলাম ।+* তুমি দয়া ক'রে আমাকে 
ত্যাগ কর না। তুমি যখন আমার দোষ ও গুণের বিচার করকে তখন আমার 
মধ্যে একবিন্দুও গুণ দেখতে পাবে না। তুমি জগতের নাথ বলে জগতে বিখ্যাত 
আর আমিও তো! জগতের বাইরের কেউ নই। কর্ধফলবশতঃ মানুষ, পশু, 
পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করলেও তোমার প্রতি 
আমার যেন মতি থাকে। বিগ্ভাপতি প্রার্থন! করেছেন যে কৃষের শ্রাচরণ অবলম্বন 
ক'রে তিনি যেন ভবপিদ্ধু পার হতে পাব্রেন। কৃষ্ণ যেন এক তিলের জন্য তাকে 
আশ্রয় দেন। 


(১৮) প্রার্থন। / বিষ্ভাপতি 


তাতল সৈকত বারি বিন্দুসম 
স্ৃতমিত রমণী-সমাজ । 
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিলু" 
অব মঝু হব কোন কাজ ॥ 
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা 
তুহু' জগ-তারণ দীনদয়াময় 
.অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥ 
আধ জনম হাম নিদে.গোঙায়লু' 
জরা শিশু কতদিন গেল! ।' 
নিধুবনে রমণী রসসঙ্গে মাতলু 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 
কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়৷ আদি অবসান] । 
তোহে জনমি গুণ . তোহে সমাওত 
সাগর লহরী সমানা ॥ 
ভনয়ে বিদ্াপতি শেষ শমন ভয় 
তুয়া বিন গতি নাহি আরা । 
আদি অনািক নাথ কহায়সি 


ভব তারণ-ভার তোহার। ॥ 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ৬৯ 


১ আলোচ্য পদটিতে কবির আস্তরিক আত্মসমীক্ষা এবং ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রধান 
কয়ে উঠেছে। এটি ঠবষবপদাৰলীর প্রার্থনা পর্যায়ের অন্তর্গত। এই বিখ্যাত 
পদটির প্রতিটি শবে ও ছত্রে কবির হৃদয় বেদনার নিগৃঢ় প্রকাশ রসোত্বীর্ণ সাহিত্যের 
মর্যাদা পেয়েছে । ] 


শব্দার্থ ঃ_তাতল-_তপ্ত। সৈকত-_বালু। বারিবিন্দু--জলবিশ্দৃ। সত 
_পুত্র। মিভ-মিত্র। রমণী_নাবা। ততোছে_তোমাকে। বিসরি- 
বিশ্বত হয়ে বা ভূলে। সমপিলু'__পমর্পণ করলাম। অব- এখন। অবু- 
আমি। ভ্ব-+সাগব। হাম-মামার। পরিণাম-_পরিণতি £ নিরাশাঁ 
£নরাশ্রজনক। তুছ্ছ_তুমি। জগ--দগৎ। তারণ-_ আতা । দ্বীন দরিদ্র। 
অতয়ে-অতএব। তোহারি_ তোমার প্রতি । বিশোয়াসা বিশ্বাস বাখি। 
আধ-_ঘর্ধেক। নিরে নিদ্রায়। গোয়ায়লু-_-কাটালাম। জরা-_বাধক্য। 
শিশু-শৈশব। নিধুবনে-হুঙ্বনে। রূসরজে-_আনন্দ কৌতুকে। মাতলু'_ 
মাতলাম। তোছ্ে_-তোমাকে। ভ্জব-ভঙজজনা করব। কোন বেলা 
কোন লময়। চতুরানন_ ব্রহ্া। মরি মরি বাওত-_মরে যায়। তুয়া1_- 
তোমায়। আদি অবসানা-ঘাদি অন্তভ। তোহে--তোমাতে। জনমি-- 
জন্য নিয়ে । সমাওত -দমাগত, প্রবেশ করে। সাগর লছরীসমানা দাগরের 
ঢেউয়ের মত। শমন-মৃত্যু। আদি অনার্দিক-আদ অনাদির। কহায়সি 
_-বলা হয়। অব-__এখন। তারন ভার-_ত্রাণের ভার। 


ভাববস্ত £__কবি বিদ্াপতি প্রার্থনা করেছেন বে কৃষ্ণ যেন কবিকে 
আশ্রয় দেন। তণ্ত বালুতে বারিবিন্ু যেমন মুহূর্তে বিলীন হুয়ে যায় তেমনি এই 
সংসারের পুত্র রিত্র জায় সমাজ অত্যন্ত ক্ষণন্থায়ী। কবি এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারে 
অর্থাৎ সংপারে ব্যাপূত ছিলেন কৃষ্ণকে ভূলে গিয়ে। এখন আর তিনি কি 
কাজে লাগবেন? এসকল কথা ভেবে তিনি বুঝেছেন যে তার পরিণতি খুবই 
নৈরাশ্যজনক। শ্রীরুঞ্জ জগৎত্রাত1 এবং দীন দরিদ্রের ঈশ্বর । তাই কবি কৃষ্ণের 
উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। জীবনের অর্ধেক অংশ নিভ্রায় কেটেছে।, 
১শব ও জর! অবস্থায় অনেক দিন কেটেছে। আবার কুঞ্জব্নে রমনীর সঙ্গে 
রসরজে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন । সুতরাং কৃষ্ণভজনার সময় পান নি। 
কত ব্রন্ধার মৃত্যু হচ্ছে কিন্ত কষণেরে আদি ও অস্ত নেই । সাগর লহুরী যেমন সাগরে 
জন্ম নিয়ে সাগরেই লীন হয়ে যার, তেমনি সকল জীব কৃষ্ণের থেকে জন্মলাভ করে 
আবার তাতেই লীন হয়ে যায়। বিগ্ভাপতি বলেন যে অস্তিমে আছে মৃত্যুভয়। 
কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই । কৃঞ্ণ াদি ও অনাদির নাথ বলে কথিত। তাই সকল 
জ[বকৃলকে ত্রাণ করবার ভার একমাজ্স তার হাতেই সমপিত। 


৭০ বদদ্ব পদাবলী 


প্রগ্রোতর 
'। “বৈষ্ুব পর্দাবলীর রপতিত্তি পঞ্চরদ”--সবিস্তারে আলোচনা 
কর। [কবি ১৯৮১ ঢু 
অথবা, 


বৈষ্ণব প্দাবলীর রঘপর্যায়গুলি বিশ্লেষণ কর। 


উত্তর £ সাহিত্য সমাজের ঘর্পণ। আব সমাজ মানুষ নিয়ে গঠিত। স্থতনাঁৎ 
মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বচন! সম্ভব নয়। মধ্যযুগে ব্যক্তি-টবশিষ্ট্য সাহিত্যে 
প্রকাশ না পেলেও ধর্মকে আশ্রয় ক'রে পরোক্ষে মানবের কথাই সেখানে বল! 
হয়েছে। মানুষ কতকগুলি মনোবৃত্তি বা ভাব নিয়ে জন্গ্রহণ ক'রে বার ধংস 
নেই। শিক্ষ|, দীক্ষ।, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ এগুলির প্রকাশকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত 
ক'রে মাত্র। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিরস্তন বল! হয়েছে। 
আমাদের অলঙ্কার শান্্রমতে এই স্থা়ীভাবের সংখ্যা আট--ব্রতি, হান্ত, শোক, 
ক্রোধ, উত্সাহ, ভয়, জগুপ্পা ও বিন্ম্। এগুলি আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে 
বিরাজ করে। এই ভাবগুপির উদ্বোধনের কারণ ঘটলে তা চেতনায় আবির্ভূত 
হয় এবং দেহে বা আচবুণে তার অভিব্যক্তি দেখা যায়। 

কাব্যে বিভাব, অন্ুভাব, ব্যভিচারী ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে মনের এই 
স্বায়ীভাব রস পরিণতি লাভ করে। স্থতরাং রসের সংখ্য। আট। ভাব অনুযায়ী 
রসের ক্রুমক পরিণতি শৃঙ্গার, হান্ত, করুণ, রৌব্র, বীরঃ ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। 
কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন প্রবক্তাগণ রতির অর্থ সম্প্রসারণ ক'রে তার বস পরিণতি অন্তভাবে 
দেখিয়েছেন। সাহিত্য দর্পণে এর বীজ আছে। বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে বলেছেন 
প্রিয় বস্ত্ব প্রতি মানব মনের সহজ অন্রুরাগই রতি । €েঞ্বদের নিকট সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় বস্ত ভগবান শ্রীকঞ্চ। সুতরাং এই বৃতি লৌকিক রতিনয়। এই রতির 
রূসরূপ পাঢচটি হলেও স্বরূপে রস একটি যাত্র-_ন্তক্তিরস। ঠবঞ্চব আলংকারিকদের 
মতে ভগবান শ্রকষ্খের প্রতি ভক্তমনের রতি পাঁচ প্রকারে হতে পারে। এই 
পাচ প্রকার রতির পরিণতি পাচ প্রকার রসে--শান্ত, দান, সখ্য, বাৎসল্য, মধুক 
( শৃঙ্গার, উচ্জ্বল )। | 

শস্তরস সাধারণ জীবনে দেখা যায় অমিত তেজসম্পন্ন পুরুষের প্রতি 
মানব যনের আকর্ষণ অধিক। তাই বিনা স্বার্থে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভক্তি প্রদর্শন 
কর! হয়। বিনিময়ে কোন প্রার্থির আকাজ্ষ। নেই। একেই বলে শাস্তভাবের 
উপালন1।. এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানে আত্মীয়ত সম্পর্ক থাকে ন!। এতে স্থাীভাব 
“শম নামে রতি। এই রৃতিতে সমাজের সকল কিছুই 'তাতল £দগকতে বারিবিন্ু' 
মত ক্ষণস্থায়া। সাংসারিক অনিত্য বন্ধ ভক্ত ভগবানের উপর সমর্পণ করে) 


এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৭১ 


প্রাক-টৈতন্তযুগে মুক্তির আকাঙ্ষা থাকলেও গৌড়ীয় টৈষ্ণবমতে কৃষ্ণ এঙ্বর্য মতি 
আস্বাদন এর প্রধান কথা। 
দান্য রস £_ভগবান প্রত, ভক্ত তার ভৃত্য; ভগবান এশখ্বর্শালী, ভক্ত দীন। 
এতে স্থায়ীভাব সেবা নামে রতি । কৃষ্ণের এরশ্্যকপই ভক্তঘনকে আকর্ষণ কৰে 
এবং তাঁর সেবা কা'রেই ভক্ত-.কৃতার্থ হয়। এখানে শাস্তরসের কৃঞ্চনিষ্ঠ। বর্তমান, 
আঁধকন্ত সেবা'। সেবায় ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমত্ব সম্পর্ক জাগে । মীরার “চাকর 
রাখ জী” এই স্ত্রে মনে পডে যায়। নরোত্বম দাসের “সেবা দিয়! কর অনুচর**” 
তু মেরে হদয়ক রাজা পদখানিতে দাশ্ট ভাব রয়েছে। 
সখ্য রম £ ভক্ত ও ভগবানের যধ্যে এখানে পাবস্পরিক বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার 
সম্পর্ক বিছ্ধমান। শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাশ্যের সেবাও সথ্যে বর্তমান। অধিকন্ধ 
সমপ্রাণতা নতুন যুক্ত হয়েছে। সেবা কিন্তু শুধু ভক্তই করেন ন|। ভগবানও 
ভক্তের সেবা করেন। এখানে স্থায়ীভাব 'বিশ্রন্ত' অর্থাৎ সংকোচহীন পারস্পরিক 
বিশ্বাস। যথা £__ | 
সব সথা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করায় সুথে। 
ভাগ ভাল ক'রে মৃখ হ'তে ল'য়ে সভে দেয় কানু মৃ.খ ॥__বিশ্বস্তর 
তবে একথা মনে রাখ! দরকার সখ্যভাবে কৃঞ্চ প্রসঙ্গে এশ্ববধ ভাব আর বর্তমান 
থাকে না। 
বাৎলবুর্ট রস £_-বাৎসল্য বসে কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের পাল্য-পাগক সম্পর্ক-_- 
ভগবান সন্তান, ভক্ত মাতা বা পিতা । এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্টা, ছ্বাস্তের সেবা, 
সথ্যে বিশ্রগ অধিকন্ত লালন মমতাধিক্য বর্তমান । প্রয়োজন হপে তাড়ন ভৎ্সনাও 
লাগনের অপারহার্ধ অঙ্গ পে এসে পড়ে এতে স্থায়ীভাব বনলতা নামে রতি। 
যথা-. 
“বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 
গোপালেরে কোলে লয় প্রতি অঙ্গে হাত দিয় 
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥ 


এ দুখানি বাড়া পায় ব্রহ্মা রাখুন তাত 
জানু-রক্ষা করুন দেবগণ 
কটিতট স্থুজঠর রক্ষ1 করুন যজ্জেস্বর 


হৃদয় রাখুন নারায়প।*__দ্বিজমাধব 
মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কার নিয়ত কম্পমান। মাতা যশোমতী 
যার অঙ্গে হাত রেখে রক্ষামন্ত্র পাঠ করেন, তিনি নিজেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান । 
কিন্ত এ জ্ঞান থাকলে বৎসলতা সম্ভবপন্ নয়। পনর মাতৃহ্বদয়ের সহজ রূপটিই 
চিন্রাধিত করেছেন । 


৭২ টবঞচব পদাবলী 


মধুর রস £--ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কাস্তা। শান্তের কৃ নিষ্ঠা, দাস্যের 
সেবা, সধ্যের বিশ্রশ্ত, বাংদল্যের লালন ও মধুরের কাস্তভাব এই গাচটি ভাবের 
স্থগভীর মিঙ্গনে মধুর রসের পরিণতি । উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমলীলার মধ্যে ষে 
ঈশ্বর সাধনা তাকেই মধুর ভাবের সাধনা বলে। এখানে স্থায়ীভাব মধুর! নামে 
রৃতি। দান্তে ভালবাসার স্থরু মধুরে তার পরিপূর্ণতা। বথা-_ 


গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি 
সদ! ছল ছল আধি, 
পুলকে আবুল দিক নেহারিতে 


সব শ্যামময় দেখি | 
রাধার সাধনা এই মধুর ভাবের সাধন|। এই সাধনায় শ্রীরাধিকার সম্পূর্ণ 
আত্মপমর্পণ ও লিদ্ধিলাভ। রাধার ক্ষেত্রে এই সাধন! ও সিদ্ধি যত স্বাভাবিক অন্তের 
পক্ষে তা নয়। কারণ রাধা কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। ঠৈতন্ত-চরিতামৃত রচফ্ধিতার 
মতে__ 
“রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 
ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥।* 


২। “গৌরচক্দ্র বিষয়ক-পদ মাত্রই গৌরচক্দ্রিক1 নয়”-_এই মস্ভব্যের 
আলোকে বৈষ্বপদাবলীর রসাম্বাদনে গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য বুঝিয়ে 
দাও। 


অথবা 
গৌরচক্দ্িক! কাকে বলে?. চৈতগ্যদেৰের সমসাময়িক এবং পরবতী 
কালে রচিত গৌরবিষয়ক পর্দের একটি তুলনামূলক বিচার কর । 


অথব 


সকল গৌরচক্স্রিকাই গৌর বিষয়ক পদ ।কন্ত সকল গৌর বিষয়ক 
পদ গৌরচক্দিকা নয়”-_ উদ্ধৃতি সহযোগে বক্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


উত্তর £_-১৪+৬ খৃষ্টানদের ফাল্গুনী পুণিমায় ঠৈতন্তদেবের আবির্ভাব বাংল! 
সাহিত্যে একটি বিশেষ ক্ষণ বলে চিহ্নিত। এই মহাপুরুষের দিব্যজীবন ও প্রেমসাধন। 
মধ্যযুগকে ছুটি ভাগে বিভক্ত করেছে । একটি টৈতন্ত-পূর্ববতী ও অন্যটি টৈতন্ত- 
পরবর্তী যুগ। ঠৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে রাধারুষ্ বিষয়ক 
পদ রচিত হয়েছিল । বৈষ্ণবধর্ধের প্রবাহ ক্ষীণ হলেও বিদ্যমান ছিল। ঠতগ্দেবের 
দিব্যভাব এই ভক্তিধর্মকে নৃতন প্রাণরস দান করে এবং বাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বছ পদ 
রচিত হয়। শুধু তাই লয়, টতন্তদেবের দিব্যশীলাকে অবলম্বন করে এবং তার 
র'ধভাবছু।তি সম্বলিত দেহের বর্ণন। করে নান! পদ রচনা হতে থাকে। টৈতস্ত- 


এ্রাচ্ছক বাংল! বোধনী ৭৩ 


£টি 
দেবের জীবনীকারগণ সহচরগণ এবং অন্ঠান্ত পদকর্তার। বহু গৌরাজ বিষয়ক পদ রচন। 
করেন। কারণ ঠৈতন্তদেবের মত এক মহান ব্যক্তিত্ব সেদিনের সমাজ জীবনকে 
গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । আর তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্ুতি গৌবাঙ্গবিষয়ক পদ । 
প্রধানত এই পদগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 
- ১1 শ্রীচৈতন্তের দপ ও মহিমা বর্ণন। 
২। শ্রীটৈতন্তের গৃহজীবন সন্্যাস ও গানকীর্তনের বর্ণন। 
৩। নদীয়! জাগরী ভাবের আশ্রয়ে রচিত পদ 
৪। ব্রজলীলার ভাব অবলম্বলে রচিত পদ . 
«| শচীমাতার বিরহ.ও খিষুরপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত পদ 
৬। ঠৈতন্ত সহচর বিষয়ক পদ । 
উদ্িথিত ছয় শ্রেণীর পদের মধ্যে প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদগুলিকে গৌর- 
চন্দ্রিকা বল! হুম্ব। বাকী পদপগ্পি গৌরাঙ্গ বিষয়ক হলেও গোৌরচন্দিকার মর্যাদ। পায়নি । 
কারণ পূর্বরাগ, অনুরাগ আক্ষেপান্থুরাগ, অভিসার, মিলন; মান, মাথুর ও ভাবোল্পাস 
প্রভৃতি যে সকল ৫বঞ্ণবীয় ভাবের পদ আছে সেই সকল ভাবগুলি ব্যশ্ত্িত করে যে 
অনুরূপ গোর বিষয়ক পদ সেইগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। পালাকীতন গাওয়ার সময় 
সুলবিষয় শুরু করার আগে অনুরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকীর্তন করা হুয়। ফলে 
শ্রোতা বুঝতে পারেন কোন রসপর্যায়ের কীর্তন গাওয়! হুবে। ঠ্চতন্তদেব 
নিজে রাধার ভাবটিকে আত্মস্থ করে কৃষ্ণের সাধনায় পিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে 
তার ভাবগু“ল রাধিকার ভাবের অন্থবূপ। সেইজন্য ঠচতন্তদেবের ভাবরাশি 
প্রকাশক পদের সঙ্গে বৃন্দাবন লীলার ভাবরাশির মিল পরিপক্ষিত হুয়। কারপ-__ 
“গৌরাঙ্গ নছিত কেমনে হইত কেমনে ধরিত দে 
রাধার মহিমা প্রেমরস সীম! জগতে জানিত কে 
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার 
বরুজ যুবতী ভাবের তকতি শকতি হইত কার” 
শরীক নিজের রসমাধুবী গৌরাঙ্গরূপে নিজেই আশ্বাদন করতে আবিস্ভৃতি 
হয়েছিলেন। তাই গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে লীলাকার্তনের ভূমিক রচন1 কর] হুয়। 
এটি ষেকোন লৌফিক ব্যাপার নয় তা শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্তও গৌরচন্দ্রিক। 
গাওয়া হয় সুচনায়। ্‌ ্‌ 
বাকী পদগুলি বাধাবোধের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেনি। কেবল চৈতন্তবিষয়ক 
পন বলে সেগুপি গৌরটন্দ্রিক! ন্ধপে গৃহীত না হলেও গৌঁরাঙ্গবিষয়ক পদ বলে গৃহীত 
হয়েছে। অতএব সকল গৌরুচন্দ্রিকা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ কিন্তু সকল গৌরাঙ্গবিষয়ক 
পদ গৌরচন্দ্রিক! নয় । 


গৌরচক্দিকার কবিপ্রসঙ্গ  গোবিন্দধামের রচিত পরপৃষঠায় উদ্ধৃত 
পদটি গৌরাঙ্গবিষয়ক বা গৌরলীলার পদ-_ 


৭৪ বৈষ্ণব পদ্াবলী 


নীরদ নয়নে নীব ঘন নিবে 
পুলক মুকুল অবলম্ব। 
ম্বেদ মকরন্ন বিশ্বু বিন্দু চু + 


বিকশিত ভাবকদদস্ ॥ 
এই পদটির মধ্যে ঠচতন্তের অপূর্ব রূপমাধুরী চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু রাধাকষের 
প্রেমলীলার ভাব প্রকাশিত হয়নি, তাই এটিকে গোৌরচন্দ্রিকা বলা যায় ন1। এই 
ধরনেন, আরও অসংখ্য পদ আছে যার সঙ্গে রাধাকষের বুন্দাবনলীলার কোন 
ভাবসাদৃশ্য নেই। এগুলির কোনটিই গৌরচন্দ্রিক! নয়। 
কিন্তু মনে রাখতে হুবে, ঠেতন্তদেব ছিলেন রাধাকুষণর যুগল মুতির ভাৰবিগ্রহছ । 
অন্তরে তিনি কৃষ্ণ আর বহিরজে তিনি বাধ] । তিনি রাধাভাবছ্যতি সম্বলিত কৃষ্ণশ্থরূপ | 
সেই কারণে গৌরচন্দ্রিকার পদ্দগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 
উদ্দাহরণের সাহায্যে গৌরচন্দিকার স্বরূপটি স্পষ্ট কর! যেতে পাবে। 
ধর] যাক, কীত্তনীয়াগণ আসবে পূর্বরাগের পাঙ্গাবদ্ধ কীণ্ডন গান করবেন। এর 
' উদ্দেশ্যে তার। বিছ্যাপতি, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ ক্রমসজ্জিত 
করে রেখেছেন। মূল পালাকীর্তন স্থরু করবার পূর্বে তার! আসরে এমন একটি 
গোৌরাঙ্গবিধয়ক পদ কীত্তন করবেন যাতে মৃক্গ পালাগানের ভাবটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। 
যেমন £-- 
আজ হাম কি পেখলু* নবদ্বীপ চন্দ । 
করতলে বয়ান করই অবলম্ব। 
ক্ষণে ক্ষণে গতাগতি করু ঘর পস্থ। 
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত । 


এটি রাধাভাবে ভাবিত ঠৈতন্তদেবের সুগভীর কৃষ্ণআতির চিন্তর। এই পদ শুনে 
রসজ্ঞ শ্রোতার মর্মজগতে রাধার পূর্ববাগের ব্যগ্জনা ফুটে ওঠে। তখন তারা স্বভাবতই 
বুঝতে পারে ষে এইবার আসনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের পালাকীতন স্থরু হবে। এর 
পরই কীর্তনীয়াগণ মূল পূর্বরাগের পদাবলী কীর্তন স্থরু করেন-_ 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়! 
মন উচাটন নিশান সঘন 
কদম্ব কাননে চায় ॥ 
রাধার বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে যে কীর্তন গীত হবে তার পূর্বস্থচন! হিসাবে 
অনুরূপ ভাঁবব্যঞ্জন। যুক্ত গৌবাঙ্গপদ গাওয়া হয। তাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলে । মান, 
অভিসান্র, মিলন; ভাবোল্লাস মাথুর প্রভৃতি ভাবের অনুরূপ গৌরাজবিষয়ক পদ 
আছে। রাধারুষেের বৃন্দাবন লীল| যে লৌকিক ব্যাপার নয়, অধ্যাত্ম ব্যাপার তা 
বোঝাবার জন্য এই গৌরচন্দট্রিকার প্রয়োঞজজন। এতে শ্রোতার হৃদয় পবিজ্র ও নির্গল 


এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৭৫ 


হয়। লীলার যথার্থ শ্বক্পপ উপলব্ধি হয় | বায রামানন্দের ভাষায় বলা যায় 
“গৌরচন্ত্িকা ব্রজলীলার পরমান্ধনে একবিন্দু কর্পুর” । 


৩: বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে পুর্বরাগ কাকে বলে? পূর্বরাগের 
পদরচনায় কোন কৰি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন? ভর অস্ততঃ ছুটি পদ 
উদ্ধৃতিসহ আলোচনা কর। 

বৈষ্ঃব রসপর্যায়ে পূর্বরাগ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্য। কর এবং 
পূর্বরাগের পদ রচনায় পদ্দাবলীর চণ্তীদ্দাসের কৃতিত্ব বিচার কর। 


বৈষ্ণব রঙ্পপর্যায়ে পূর্বরাগের তাৎপর্য বিচার কর। পুর্বরাগের 
পদ্গুলির কাব্যগ্ত গুণাগুণ বিচার কর। 

পূর্বরাগ কাহাকে বলে? পুর্বরাগের সহিত অন্ুরাগের পার্থক্য 
বুঝাইয়। দাও এবং এই পর্যায়ে বিষ্তাপতির কবিপ্রতিশ্ডার পরিচয় দাও। 


বৈষ্ণব পদাবলীর 'পূর্বরাগ' ও “অন্ুরা” পর্যায়ভুক্ত তোমাদের 
পাঠ্যপদগুলিতে ভাবসৌন্দ বিশ্লেষণ কর । 

উত্তর £--“উজ্জ্রগ নীলমপির, আদর্শ অনুসারে বৈষ্ণব কবিগণ বাধাকৃষ্ণের পীলা 
বিষয়ক পদগুপ্িকে বিভিন্ন রসপর্ধায়ে সঙ্ভ্রিত করেছেন। পূর্বরাগ সেই রসপর্ধায়ের 
প্রথম ধাপ। উক্ত গ্রন্থে বলা আছে-__ 

রতিষ1 সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজ] ৷ 
তয়োকু ন্নীলতি প্রাজ্ঞ £ পূর্বরাগ স উচ্চাতে। 

অর্থাৎ পূর্ণ মিলনের পুর্বে প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক ধর্শন, বাক্য শ্রবণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তে ষে অন্রাগ জন্মে তাকেই পূর্ধরাগ বলে। এই পূর্বরাগে প্রথম 
. প্রেমের নিবিডতা আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। 

পূর্বরাগ প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মনেই জাগ্রত হয়। কিন্তু টৈষ্ণব কবিতার 
রাধার পূর্বরাগের কথাই বেশী বণিত। তাই রাধার পূর্বরাগের উপর যেক্ধপ গুরুত্ব 
আরোঞ্রিত হয়েছে কৃষ্ণের পূর্বরাগে সেব্প গুরুত্ব আরোপিত হুয়নি। কৃষ্ের প্রতি 
রাধার প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ অবলম্বনে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। শ্রীকষের 
অপূর্ব রূপমাধুবী আকর্ষণের উতস। তাই এই বিষয় নিয়ে বৈষ্ঠবকবিগণ উচ্চাঙ্গের 
অনেক পদ রচন| করেছেন । কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কৃচর রূপদর্শনে বাধার পূর্বরাগ 
জাগ্রত হুয়। 

পূর্ববাগের সঙ্গে অনুরাগের কিছু কিছু পার্থক্য বিগ্যমান। মিলনের পূর্বে প্রেমের 
যে অবস্থা তাই পূর্বরাগ। এখানে কিছু দ্বিধা ছন্ব বর্তমান। আর অনুরাগে 
ছিধাঘন্বের অবকাশ নেই। কেবল তীব্র আকর্ষণের অনুভূতিই অন্ুরাগের 
লক্ষণ। এই অনুরাগই প্রেমিব-প্রেমিকাকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। “উজ্জল 


প্৬ বৈষ্ণব পদাবলী 


শীলমণি'তে অনুরাগের .ব্যাখ্যা করে বল। হয়েছে যে প্রিয়তম সকল সময়ে হৃদয়ে 
অরধিতিত। প্রতি মূহুর্তে নতুন করে তাকে অনুভব করার নাম অনুরাগ । 
যেমন £_ রূপ লাগি আথিঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ পাখি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর। 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। (জ্ঞান্দাস ) 
পুর্বরাগ টবষ্ণবকবিদের বেশী আকর্ষণ করে| তাই জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি 
প্রভূত অনেক কবি এই রসপর্যায়ের অনেক বন্দর পদ রচনা করেছেন। 
বিন্তাপতির পৃর্বরাগের পদ-_বিগ্ভাপতির পূর্বরাগে কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পর 
একাত্ম হতে চেয়েছেন । কৃষ্ণ এমনই প্রিয় ধাধার কাছে যে বাধার সকল প্রিয় বস্ত 
ও কৃষ্ণের মধ্যে তিনি কোন ভেদ কল্পনা করতে পারেন না। কুঞ্চ বাধার হাতের 
দর্প" মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন এবং মুখের তাম্ুল। কৃষ্ণ হ্বদক্ধের মৃগমদ এবং 
দেছক সরবস গেছক সার”। বিগ্যাপতির কোন কোন পদে সলজ্জ কৃন্তিত রাধার 
সহজ সাবলীল রূপটি প্রকাশ পেয়েছে । কৃষ্ণের প্রতি তার অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল । 
অথচ গুরুজনের কাছাকাছি থাকার জন্য সহজভাবে কের দিকে অন্থরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করতে পারছেন নাব্বাধা। তাই গুক্ুজনদের পশ্চাতে ফেলে অগ্রপর হয়ে গেছেন। 
সখি হে, অপরুপ চাতুরী গোনা 
সবজন তেজি আগুসরি সঞ্চরী 
আড় বদনে তঁহি কেরি 
বিষ্াপতির বাধ! চতুরা) তাই পূর্বরাগের পদে রাধার এই ঢাতুর্ধ প্রকাশিত। 
চণ্তীদ্দানের পৃৰরাগের পদ-_চণ্ডীদাস তার বচিত পূর্বরাগের পদে রাধার একটি 
বিষাদঘন আধ্যাত্মিক মি রচনা করেছেন। কেবল কৃষ্ণনাম শুনে রাধার অন্তরে বে 
আকর্ষণের স্ত্রপাত হয়েছে সেই আকর্ষণের বশেই তিনি ঘরছাড়া হয়ে বিবাগী 
হয়ে যেতে পারেন । যোগিনী বেশ ধরে বাধ কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর । ষেযষন-- 
সই কেব। শোনাইল শ্যামনাম 
কানের ভিতর দিয় মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে রাধা আনন্দে আত্মহার]। নাষের মহিমায় তিনি 
জীবিত আছেন । এই নামমহিম। কৃষ্চকে পাবার জন্ত তাকে ব্যাকুল করেছে_- 


না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 


কেমনে পাইব সই তাবে। 
চণীদাসের বাধ! কঞ্চপ্রেমে পাগলিনী। কৃষ্ণ প্রেম তাকে ঘরে থাকতে দেয় ন।। 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৭৭ 


কের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত তীব্র ষে প্রকৃতি জগতের মধ্যেও তিনি কৃষ্ণের সন্ধান 
করেন-_- 
রাধার কি হুইল অন্তরে ব্যথা। 


বসিয় বিরলে থাকয়ে একলে 
ন] শুনে কাহারও কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চান মেঘ পানে 


ন! চলে নয়ান তার]। 
কিংবা, 
একদিঠ করি মঘুর ময়ূরী 
ক করে নিরীক্ষণে। 
কষ্ের প্রতি বাধার এই অপূর্ব অনুরাগ আর কোথাও দেখা যায় না। এই 
অনুরাগের তুলনা মেলে ন1। হুজনেই দুজনের প্রাণের সঙ্গে বদ্ধ। প্রকৃত এই. 
অনুরাগ ন্বগাঁয়। তাই পৃথিবীতে এর তুঙ্গনা নেই। প্রেমিক-প্রেমিকার 
আকর্ষণের অনেক তৃলন1 বা উপম] দেওয়া বায়, কিন্তৃৎরাধা কৃষ্ণের এই অকস্করাগ এত 
গভীর ও স্বর্গীয় বে পাথিব কোন বস্কর সঙ্গেই তার তুলনা চলে না__ 
জল বিশু মীন বেন কবন্থ নাজীয়ে। 
মাছুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥ 


কি ছার চকোর চান্দ দুঙ্ছ* সম নহে। 
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্তীদাস কছে। 
বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদে রাধার মানবী চাতুরীটুকু যেমন ধর! পড়ে অন্তদিকে 
চণ্তীদাসের পূর্বরাগের পদ্ধে ভাবগভীরতা এত বেশী যে আমাদের তন্ময় হয়ে ভাবতে 
হুয় এই অলৌকিক অনুরাগের কথা। 
স্ঞানদাসের পুর্বরাগের পদ্দঃ চণ্ীদাসের রাধা ভাবের গভীরতায় অনন্য, 
বিগ্ভাপতির বাধ। মানবী বৈশিষ্ট্য উজ্জল আব জ্ঞানদাসের রাধা বূপসচেতন। কৃষেের 
অসামান্ত ব্ূপ দেখে রাধার অস্তরে পূর্বরাগের যে স্থচন। তাজ্ঞানদাসের কাব্যে 
চিত্রিত। কৃষ্ণের রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে রাধা! বলেন-_- 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
কেবল রুপের প্রতি অনুরাগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আকর্ষণও তীব্র । কৃষ্ণের 
প্রেম লাভের জন্ত তাই তিনি এমন অস্থির ।_- 
রূপ দেখি হিয়াক্স আরতি ন1 টুটে। 
বল কি বঞ্গিতে পারি যত মনে উঠে। 
কষের হাসিতে বেন মধু ঝরে পড়ে। ,কৃভের মৃতুমন্দ হাসির মধ্যেই রাধ। 


শ৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


অমৃতরসের সন্ধান পান। গুরুজনদের মাঝে কৃষ্প্রসঙ্গ শুনে তার তম্থমন পুলকে 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আনন্দের গভীরতায় তার চোখে জল এসে পডে। 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বছে অনিবার।। 
ঘরের তিক সবে করে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি। 
জ্ঞানদাসের পুর্বরাগের পদগুলি চণ্ীদালের পদের মতই ভাবগভীবরতায় অনন্য। 


৪। ব্রজবুলি ভাষার সংজ্ঞ। ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। 
ব। 

ব্রজবুলি ভাষ। জম্পর্কে সবিশেষ বিচার সহ জাধারণভাবে পদাবলীর 
ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কর। 

উত্তরঃ মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষাতে 
বাংল! দেশে অষ্টাদশ শতাবাী পর্বস্ত অসংখ্য মহাজন এবং উনবিংশ শতাবীর প্রান্ত- 
ভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথও পদ বচন! করেন। এই কৃত্রিম টমথিলকে বল হয় ব্রজবুলি। 
এই নতুন ভাষা শুনে পাঠক মনে করল যে রাধাকুষণ ব্রজে এই ভাষাতেই কথা 
বলতেন। এটি ব্রজের বুপি_-তাই এর নাম ব্রজবুলি। 

অনেকে বিদ্যাপতির বাসমন্থান মিথিলার ভাষ। থেকে ব্রব্গবুলির জন্ম বলে যনে 
করেন । ব্রঙ্গবুপিতে ঠমথিল ভাষার কিছু কিছু শব থাকলেও এটি পুরোপুরি মৈথিল 
ভাষা নয় । বরং খিথিলায় প্রচলিত অবহট্ট ভাষার সঙ্গে ব্রজবুপির বেশী আত্মীয় তা। 
কেউ কেউ বলেন ব্রক্জভাষ1 থেকে ব্রজবুপির উৎপত্তি। কিন্তু তা একেবারেই সত্য 
নয়। ব্রজভাষ। থেকে হিন্দীভাষার জন্স হয়েছে। আসলে ব্রজবুগি ভাষাতে মৈথিল, 
বাংল! এবং কিছু কিছু হিন্দী শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে । এটি একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক 
ভাষা । 

এই ভাষায় প্রথম পদ বচন! করেন উমাপতি, পরে বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে পদ 
বচন! করেন। এই ভাষার মুল অবলম্বন যিথিল। অঞ্চলে প্রচলিত অবহট্ঠ বা 
লৌকিক ভাষা। পরবর্তীকালে সারা পূর্বাঞ্চলে এই সাহিত্যিক ভাষাকে অবলম্বন 
ক'রে নানা পদ রচন। কর! হ্য়। বাংলায় ব্রঙ্গবুলিতে প্রথম পদ রচন1 করেন যশোরাজ 
খান (এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সহজই গোর ।”)। কিন্ত ব্রজবুলিতে শ্রেষ্ঠ 
পদকার হিসাবে বিদ্ভাপতি অমর হনে আছেন। মিথিলার কবি হয়েও ব্রজবুলিতে 
রূচিত পদ্দের জন্যই তিনি বাঙালী কবির মর্ধাদ! পেয়েছেন। ঠৈতন্যদেব স্বয়ং 
বিগ্ভাপতি বুচিত ব্রজবুলি পদ আম্বাদন করতেন। 

ধে সকঙ্গ বাস্ডালী কবি ব্রব্ববুণপিতে পদ বচন! ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 
তাদের মধ্যে প্রথমেই গোবিন্বদাসের নাম উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া জানদাস, 
বলরাম দাস, শ্রেখর প্রভৃতি কবিগণ ব্রজবুলিতে পদ রচনা ক'রে খ্যাতি লাভ করেন। 


এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী  খ৯ 


গোবিন্বধাস ব্রঙ্গবুলি ভাষায় পদ রচনায় এমন দক্ষতা দেখিয়েছেন যে তাকে দ্বিতীয় 
বিগ্যাপতি আখ] দেওয়া হয়। যেমন-_ 


ঘন ঘন বজর নিপাত। 

শুনইতে শ্রবণে মরি যাত ॥ 

দশ দ্রিশ দামিনী দহন বিথার । 
হেরইতে উচকেই লোচন তার ।। 


শেখর ব্রজবুলির পদে শিল্লোতকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রঙ্ঘবুপিকে অবলগ্গন 
ক'রে বৈষ্ণব পর্দাবলী সার্থকতার স্বগে উপনীত হুয়েছে। 
কিন্ত টবষ্তৰ পদ্দাবঙগী বলতে কেবল ব্রজবুগি ভাষা নয়। বাংলা ভাষা ও 
ব্রজবুপি ভাষ!-_-এই ছুই ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ কবিগণ পদ রচন! করেছেন। গোবিন্র্দাস 
জ্ঞানদাস, শেখর ইত্যাদি যেমন ব্রজবুপিতে পদ রচনা করেছেন তেমনি অন্যদিকে 
চণ্ডীদাঁস খাটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন। 
এছাডা মুরারি গুপ্ত, বাস্থদেব ঘোষ প্রভৃতির রচনা ব্রপ্রবুলির নিদর্শন পাওয়া 
ধায়। চৈতন্য পরবর্তাকালে গোবিন্বদান, জ্ঞানদাশ, রাধ শেখর ব্রজবুলি পদ রচনায় 
এত সার্থকত! লাভ করেছেন ষে ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় 
যশহা যশছ। নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি । 
তাই তাহ। বিজ্ঞুত্রি চমকমক্ট হোতি । 
যাই যাই! অরুণ-চরণ চল চলই। 


. তাই! তা থল-কমল দ্ণ দলই || ( গোবিন্ব্দাস ) 
কিংব! 
পান্থ নেহানিতে নয়ন অন্ধায়ল 
দিবস লিখিতে নখ গেল। 
দিবস দিবস করি মাস বিষ গেল 


বরিষে বরিষে কত ভেল ॥ 


বাঙালী কবিগণ ব্রঙ্গবুলি এত ত্বচ্ছন্ৰে ব্যবহার করেছেন যে মনে হয় ব্রজবুলি যেন 
তাদের মাতৃভাষা । তাছাড়া এই ভাষার শ্রুতিমাধুর্ধ এত অধিক যে তার একটি 
বিশেষ আকর্ষণ আছে। জয়দেধের গীতগোবিদ্দের ছন্দ ষেমন শিশু রবীন্দ্রনাথের 
মনকে আবিষ্ট করেছে তেমনি ব্রবুপির স্থমধুর ধ্বনিঝংকার তরুণ রবীন্দ্রনাথকে 
ব্রজবুলিতে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে__ 
“মবখ বে তহমম শ্যাম সমান।” 


৫৮4৫ অভিসার কাকে বলে তা ব্যাখ্য। করে এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন। 
কর এবং এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদ্কর্তার পরিচয় দরাও। 


৮৪ ঠৈষ্ণব পদকবশী 


অভিসার পর্যায়ের পদাবলীতে আধ্যাত্সিক গৌরবের জে রোমান্টিকত 
যুক্ত হওয়ায় এর আন্বাদে এসেছে বৈচিত্র্য--আলোচনা কর। 


বৈষুব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার বলিতে কি বোঝায়? তোমাদের 
পাঠ্য এই পর্যায়ের কিছু পদ্দ বিশ্লেষণ করে অভিসারের অন্তনিহিত 
তাৎপধ বোঝাও। 

বৈঝুব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার কাহাকে বলে? অভিসারের 
পদ্রচনায় বিদ্ভাপতি অথবা গোবিন্দদাসের কবিকৃতির পরিচয় দাও । 


গৌড়ীয় বৈষ্ুবদের দৃষ্টিতে অভিসার রদপর্যায়ের বিশেষ তাৎপর্য কি? 
তোমার বিবেচনায় এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে? যুক্তিদ্বারা তোমার 
অগ্তিমত সমর্থন কর। 

উত্তর $ মৈজ্রেমী বলেছিলেন-__ 

“যে নাহং নামুতাস্যাম কিমহুধ তেন কুর্ধীম্”, 

“যব! দিয়ে অমৃত পাওয়া যায় না তা দ্বিয়ে আমি কি করব।” অর্থাৎ অধ্যাত্ম- 
সাধনায় অমৃত অর্থাৎ ব্রন্ধাকে পাওয়া যায়। স্থিতি মৃত্যু সাধনায় সিদ্ধি বা জীবন। 
কেবল জড়েত্র জীবন নয় গতির জীবন। আমরা দুর্বার গতিতে ক্রমশঃ সাধনার 
পথে এগিয়ে চলেছি । গতির এই বৈশিষ্টের জন্তই লাহিত্যে তার স্থান অমর হয়ে 
আছে। 

সাধনার পথে অগ্রসর হুওয়া ব1] কৃষ্ণের সঙজে মিলনের উদ্দেশে যে গমন তাকেই 
বলে অভিসার । বৈষ্বসাহিত্যে অভিপাবের পর্দে এই গতিবেগ ঠষ্ণবদেন এক 
অসামান্ত প্রাণথরলে সব্ীবিত করেছে । ইংরাজী সাহিত্যে অভিসার শ্বতশ্র। 
সেখানে নায়ক নারিকার উদ্দেশে অভিসার করেছে। ভারতীয় দর্শনে ও 
সাহিত্যে নায়িকাই অভিসার করে নায়কের উদ্দেশে । কাৰণ ভারতীয় জীবনদর্শনে 
পুরুষ নিক্ষিয় এবং প্রকৃতি সক্রিয়। তাই নারা পুরুষের্ণনিকট অভিসারিকা। দুঃসহ 
দুঃখকষ্ট ও বাধাবিক্ব অতিক্রম কৰে সে প্রিয়্তমের উদ্দেশ্তে অভিসারে গমন করে। 
এইভাবে সে অধ্যাজসাধনার বিজয় পতাক। উড্ডীন করে। 

রূবীন্দ্রকাব্যে অভিসারের তাৎপর্ স্বন্দর ভাবে ধর! পড়েছে-_ 

যে অভিসারিকা তারই জন্ব। 
আনন্দে চলেছে সে কাট! মাড়িয়ে । 
কিংবা, বাঞ্থিতের আহ্বান আর অভিপান্রিকার চল! 
পদে পদে মিলছে একই তালে। 
তাই নী চলেছে বাজার ছদ্দে। 
সমুদ্র হুলছে আহ্বানের সুরে । (পুনশ্চ) 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৮১ 


বৈষ্ণব স্বসশান্ত্রে অভিসারের প্রকুতি বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে 
যাতিসারুয়তে কান্তং হ্বয়ং ব্যাভিসবত্যপি। 
সা জ্যোত্ন। তামসীধান যোগ্য বেশাভিলাবিকা | 
নায়কের গমন কিংবা নায়িকার গমন অভিসারের লক্ষণ। তবে নায়িকার 
অভিসার অধিকতর গুরুত্ব পেবেছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে বাধার অভিসারের 
স্থন্দর বর্ণন! পাওয়া যায়-_ 
রতি স্থখসারে গতমভিপারে মদন মনোহর বেশম্‌। 
ন কুরু নিতন্বিনি গমনবলম্বন মন্ছুসর তৎ হাদয়েশম্‌ ॥ 
পীতান্বর দাপ নাগ্িকার বিভিন্ন প্রকার অভিপারের কথা বর্ণনা! করেছেন। যথা, 
জ্যোত্সাভিসার, কৃঙ্বাটিকাভিসার, তার্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চরাভিসার। 
পদাবলী সাঞ্ছিত্যে অভিসারের মত একটি লৌকিক বিষয়কে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে 
কবিগণ অলৌকিক তার পথে নিম্নে গেছেন । অন্তান্ত সাহিত্যে মত টৈষ্জ$বসাহিত্যে 
অভিসার লৌকিক নয় ভগবৎ সাধনার একটি দুঃসাধ্য উপায় মাত্র । ঈশ্বর লাভের 
উপায়ম্বক্ূপ অভিলার প্রতীকক্মপে বাবহ্ৃত হয়েছে । প্রাত্যঞিক জীবনের নান! 
কর্মবন্ধনে জডিত মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দচেতন থাকে না। ভগবৎ সাধনার 
কথা ভাবতেও পারে না। এই সকল বন্ধনকে যতক্ষণ না ত্যাগ কর! বায়, তুচ্ছ কর! 
যায় ততক্ষণ মন ঈশবরাভিমুখী হয় না। বাধার অভিদারের মধ্যে দিয়ে সাধনার 
সেই স্থকঠিন স্তরটিকে অতিক্রম করার কথ বল] হয়েছে। 
কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অবিরত আকর্ষণ করে। তান সেই আকর্ধণে মাচষ ঈশ্বরের 
পথে যাত্রা করে। এই সময় সে সমাজ ও সংসারের ভয় লঙ্জ। শাসন প্রভৃতি কিছুই 
গ্রহা কৰে না। শীত, অন্ধকার, দুর্যোগ, অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বিষধর সর্পভয় এই সকল, 
বাধাবিদ্ব জয় করে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে গমন করতে সে এতটুকু দ্বিধা! করে 
না। কারণ তখন তার সকল দেহ্বুদ্ধির বিলোপ ঘ:ট। এই সাধনায় জয়ী হলেই 
সে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করবে । অলোৌঁকিক অভিসার ভিন্ন মান্য কখনও এত 
দুঃখ কষ্ট সহা করে না। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে প্রবল দুঃধ জয় করতে হুয়। 
দুঃখজ্সষের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলেই ঈশ্বর পাওয়া যায়। অভিসার আমাদের এই 
শিক্ষ1! দেয়। আর টবষ্ণবকবিগণ অভিসাবের ব্যঞ্জনাটুকু নিয়ে সাহিত্য সাধনায় 
তৎপর । 
রাধার মাধ্যমে এই অভিলারের তত্বটুক উপস্থিত। তাই ব্বাধাই অভিসার 
সাধনার মেরুদণ্ড। সমাজ সংলাবের সকল বাধাবিস্ব তুচ্ছ করে রাধা চলেছেন কৃষঃ 
অভিদপারে। তার মন প্রাণ কষ্ণের সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল। এই অভিসারের নিভৃত 
প্রস্তুতিটুকুও চমৎকার-_ 
কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতলে 
মন্ত্রীর চীরহ্ি ঝবাপি। 


পদ্দাবলী--৬ 


৮২ বৈষ্ব পদাবলী 


গাগরি বারি ঢাবি করি পিছল 
চলতহি অলি চাপি ॥। 

এ এমন প্রস্ততি ঘে নিজের হাতের কক্কনের বিনিময়ে বেদের, কাছে ফণীমুখ 
বন্ধনের উপায় জানতে হ্য়। প্রস্তুতির পর সাজসঙ্জা-_রূপলাবণ্য সকল কিছুই 
মাধবের পায়ে উৎসর্গ করতে হুবে। তাই বাধ। অপরূপ সাজে সজ্জিত হুলেন-_ 

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর লাবণি বরণি না হোই। 
নিরমল বদনে হাসরস পরিমলে মলিন সথধাকর অন্বরে রোই ॥ 

বাধা সকল ব্ধূপ ও সঙ্জ! নিয়ে কৃষ্ণে আত্মলমর্পণের জন্ত অভিসারে বার! 
করেন। 

বিদ্যাপতির অভিসারের পদ্দ-_বিগ্ভাপতির অভিসাকের পদে মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ অলাধারণ। প্রথমে ভিনি নাধাকে ভয়চকিত বালিক! হিসাবে চিত্রিত 
করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাধা অধিকতর সাহসিকা। তৃতীয় পরধায়ে হদয়ের প্রেরণায় 
কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিপার যাত্রা করেছেন। ৃ 

গোবিজ্মদাসের অভিসারের পদ--অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের 
কৃতিত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি অভিপারিকা রাধার অপূর্ব সুন্মর ভাবমূতি রচন 
করেছেন । রাধা কৃষ্ণপদে নিবেদিতা । অভিসারের প্রস্তুতি, পরবতী পর্যায়ে সাজসজ্জা 
এবং শেষে অভিসার যাজা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ । তথাপি রাধ। দেহকে উপেক্ষা 
করে অভিসার যাজ। করেন । তাই গোবিন্দদাস বলে ন-- 

ইথে যদি স্থন্দরী তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 

প্রাকৃতিক ছুর্ধোগের মধ্যে বাঁধা কেমন করে দদ্নিতের কাছে পৌছান কবিব মনে 

সেই প্রশ্ব_ 
স্ন্দবী ৫কছে করবি অভিপার। 
হরি রহ মানস স্থরধুনী পার ॥ 

কিন্তু ভক্ত যখন যেখানে ভগবান আত্মলীন হতে চান সেখানে । প্রাণভয় তে। 
তুচ্ছ। তাই রাধার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন বাধাই নয় 

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা। 

নিজ মবিয়াদ সিদ্ধু মঞ্চে পঞ্ডারলু 
তাহে কি তটিনী অগাধা।। 

গোবিন্দদাসের পদে বাধার অভিস1র অপূর্ব ভাবব্যগ্রন] লাভ করেছে। 

বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদাবলীর মধ্যে অভিদার একটি বিশেষ মর্ধাদ1! দাবী করতে 
পারে। কারণ এখানে মানসিক দিকটি এত বাস্তব যে তা আমাদের হৃদয়কে সহঙ্জেই 
মু্ধ করে। আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞনা] এখানে কাব্যরসান্বাদে বাধা দেয় না। 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৮৩ 


রাধার হৃদয়ের প্রস্ততিটুকু যে অপামান্ত সাধনার স্তর তা আমর উপলব্ধি করতে পাৰি। 
৬। বৈষ্ণবদর্শনে ও সাহিত্যে মান বলতে কি বোঝান হয়েছে? এ 


প্রসক্তে বিস্তুত আলোচন] কর £ 
উত্তর £ উজ্জলনীলমণিতে মানের সংজ্ঞ| এইভাবে দেওয়া হয়েছে__ 


“ন্েহেস্তংকইতা ব্যাপ্ত মাধুর্ধং মানন্নবম্‌। 
যে ধাবিয়ত্যদবাক্ষিপ্যৎ সমান ইতি কাত্ত্যতে |” 


অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরস্ত এবং একঝ্সে অবস্থিত নায়ক নায়িকার দর্শন, 
আলিঙলনাদি নিরোধ করে যা তাহুগ মান। একত্রে অবস্থান করলেও নায়ক নায়িকা 
স্বীয় অভিমত অন্ুপাবে অনেক সময়ে আগিলন ও দর্শনার্দি থেকে বিরত থাকে। 
নায়ক নার্সিকার এই মানসিক অবস্থাকেই মান বলে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণ বসাধনায় মধুররসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । এই সাধনার বিভিন্ন 
পর্যায় আছে। অঙ্রাগ বা পুর্ধরাগ থেকে শুরু করে মাথুর ও ভাবসশ্বিলন পর্যন্ত এই 
লাধন। পরিব্যাপ্ড। সাধনার স্তর বিস্তাসে মানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে £- 

উজ্জঙ্গ চন্দ্রিকা'য় মানের সংজ্ঞ! দেওয়। আছে-_ 


'“ন্েহের উতকর্ষে হয় মাধুর্য নূতন । 
তাতে অদাক্ষিপণ্যে মান কহে বুধগণ ॥” 


অর্থাৎ নায়িকার বে সঞ্চারি ভাব দেখা বায় তাদের মধ্যে আছে-_নির্বেদ শঙ্কা 
ক্রোধ, চপলত1 গর্ব, অন্ন, ভাবগোপন অবহিষ্থ। গ্লানি ও চিস্তা। মানের 
ছুটি প্রধান শাখা--দহেতু মান ও নিহেতু মান। নারিকাকে নায়ক ছলন! 
করলে নাপ্সিকার মনে ষে মানের আবির্ভাব ঘটে তাকে সহেতু মান বলে। এই 
: মানের আটটি উপাঙ্গ ১। সখীমূখে শ্রবণ ২। মুরগীধবনি শ্রবণ ৩। শুকমুখে শ্রবণ 
৪। নায়ক দেহে (বা নায়িকা দেহে) ভোগচিহ্ন দর্শন ৫। বিপক্ষগাত্রে ভোগান্বদর্শন 
ব| প্রিযগাজে ভোগচিহৃদর্শন ৬। গোত্স স্বলন ৭। স্প্রে দর্শন ৮। অপর নায়িকার 
সঙ্গে প্রিযতমকে দর্শন । টবষ্ণবপদ্াবলীতে মানের পদগুলি সাধারণত প্রিয়তমের 
দেছে ভোগচিহ্ন দর্শনের ভাব নিয়ে রচিত। 

কারণ ন1 থাকলে বা কারণের আভাস মাত্র থাকলে প্রেমের অতিরেকহেতু 
নায়ক.ব! নায়িকার মনে যে অভিমান জন্মার় তাকে নির্থেতু মান .বলে। কৃষেের 
ছলনার় যে সহেতুমানের উৎপত্তি রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যিক অছমোদন দেন নি। 
নির্থেতু মানের মধ্যে প্রেমের আধিক্য প্রকাশিত হয় এবং নায়ক নায়িকার প্রেম নব 
মাধুর্ধ লাভ করে । কারণ প্রেমের ক্ষেত্রে এই অস্ভিমান হেতু বিপত্তি মনের ভাবকে 
আবও উচ্চা রসমৃতি দান করে। কিন্ধু পদাবলী সাহিত্যে সহেতুক মানের 
উৎপত্তিই বেশী--তবে বাধিকার নির্থেতু মানও কম নয়। কৃষ্ণবক্ষের কৌন্তভমণিতে 
শ্বীব প্রতিবিত্বকে অন্ত নাগ্সিকা ভেবে শ্রীমতি মানিনী হবেছেন_-এটি নির্থেতৃ 


৮৪ বব পদাবলী 


মানের নিদর্শন । অনুন্ধপভাবে রাধার লাবণ্য তরঙ্গে নিজের প্রতিরূপ দেখতে 
পেয়ে কৃষ্ণের অভিমান হ'ল। এ বিবয়ে রা শেখরের একটি পদ-_ 

“বড় অপন্ধবপ পেখলু হাম। | 

কিলাগিয়৷ দোহে করল মান ॥ 

বিবরি কহিবে সনি হে। 

একথা শুনিলে আউলায় দে।। 

এত অদ্ভূত কোথা ন! শুনি । 

নাগরী উপরে নাগর মানি।। 

এছ! অপরূপ কোথ না দেখি। 

হেন প্রেম হুহু শেখর সাধি।। 


টৈষ্বশাস্ত্রে মানের সঙ্গে আরও মগ্য অনুষঙ্গ থাকে । অভিপার থেকে তার সরু) 
নায়কের সঙ্কেত অনুদারে নায়িকা অিসারে যান। কাস্তের বিপন্থ দেখে নায়িকা 
উতৎ্কন্তিতা হন। এর পর সংকেত সত্বেও নায়িকা যখন নায়কের দেখা পান ন। 
তখন নাফ্গিকার বিপ্রলদ্ধা অবস্থ।) প্রতিনায়িকার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে ভোগবিলাস 
চিহ্ন গায়ে মেখে নায়ক যখন নায়িকার কৃরে ধান তখন নায়িকার খণ্তিতা অবস্থা । 
নায়িকা! কলহ করে নারফকে কুঞ্ণ থেকে তাড়িয়ে দেন--এই অবস্থার নাম কলহান্তরিতা । 
এই সকঙ্গ পর্যায়েই মানের অবস্থ! থাকে । তার পর মানভঞ্রনের পাল! । তার জন্য 
নায়ক ও সখীদের নান উপায় অবন্ম্বন করতে হয়। 
মান বিচিত্র এবং ব্যাপক। কারণ প্রেমের অস্তিত্বের মধ্যেই মানের অস্তিত্ব 
বিগ্যমান। তাই পদাবলী সািতোর শ্রেষ্ঠ পদগুপি এই অবস্থাকে অবলম্বন করে 
রচিত। মানের উৎকর্ষ বিষমে কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য £--“এখানে ই 
পদাবলীর রূসহ্যটি চরমে উঠিয়াছে। মানই প্রধানত পদাবঙ্গীর মান রাখিয়াছে। 
কোন দেশের সাছিত্যে অভিমানকে সাহিত্যের রসবস্ত রূপে গ্রহণ করিয়া এমন 
চমৎকার পদ রচিত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, ষে মান-_-ভান্তীয় প্রেমকবিতাত 
প্রাণ সেই মানের একটা উপযুক্ত প্রতিশব্ব পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে নাই । প্রণয়ের 
গাঢ়তার সঙ্গেই মানের সম্পর্ক । '৫ঞ্বসদাবলীতে প্রণয়ের গাঢ়তা গৃঢ়তা ও গভীরতা 
চড়াস্ত পর্ধাষে পৌছিয়াছে-_তাহার ফলে মান এখানে এতদূর পর্যস্ত প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । সংস্কৃত সাহিত্যে মান প্রণয়লীলার একটি গতানুগতিক অঙ্গমান্ত্র। 
পদাবলী সাঞ্চিত্যে ইহা! গতাচ্ছগতিকার সীমা লজ্ঘন করিয়া পারমাথিকতায় 
পৌছিয়াছে। লৌকিক প্রেমের কবিতা ছিলাবেও “মান” পদাবলীকে একটি অন্যন্ত- 
সাধারণ স্বাতস্ত্রাগৌরব ও উচ্চতর মর্ধা্না দান করিয়াছে ।” 
_ স্থতরাং এই মানের মধ্যে দিয়ে পদাবলী সাহিত্য বে উচ্চতর ভাবপরিমগ্ডল 
রচনা করেছে তা আগামীদিনের প্রেমের কাব্যে আপন বেশিষ্ট্য ও মহিমার স্বাক্ষর 
বাখবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রেমের অতিগাঢ়তায় শ্রীরাধিক। এখানে কৃষ্ণ প্রেমী -- 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৮৫ 


এককথায় শ্তামময়ী হয়ে ওঠেন । সখীর] নানাভাবে 'মানের' পরিপুষ্টি সাধন করেছেন । 
ক্াধা কুণ্জে অপেক্ষা করেছন, কৃষ্ণের সংকেতেই তার কৃপ্তে আগমন । তবুও কৃষ্ঃ 
এলেন না। ফলেশ্রীন্লাধ! মানিনী হলেন । কৃষ্ণের রট কালে+--তাই তিনি কষ্চতিল 
চন্দন দিয়ে ঢেকে রাখলেন। কালে! তমালের গায়ে সাদা রঙ করলেন । দপর্ণে 
তাঁর কৃষ্ণ:কশ প্রতিবিদ্বিত হুয় বলে তিনি দপণ ভেঙে ফেললেন। 

কিন্তু মানিনী শ্রীরাধ! এভাবে তো বেশীক্ষণ থাকতে পারেন ন1। রাগ করে কৃষ্ণকে 
কৃ থেকে ফিবিবে দিয়েছেন, এখন হৃদদ্ষের উত্তেক্ষনা ক্রমশঃ কমে আসছে । কৃষ্ণকে 
ফিরিয়ে দেওয়ার অন্ত অস্থুতপ্ রাধার মনোভাব সখীর] বুঝেছেন । তাই সখী বলেন-_ 

“সুন্দরী ইথে কি মনোবরথ পুর 
যাঁচিত রতন ফেলি পুন মাওন সো মিলন অতি দুর” 

সথা পূর্বেই নিষেধ কয়েছিল কৃষ্ণের বাশী শুনে গ্রীতি ব1 প্রণয় ন] বাড়াতে। 
তখন শ্রীমতী সখীর কথা শোনেন নি। এখন সখী স্থযোগ পেয়ে বলেন ষে 
তখন ফেমন তার কথা শোনেন নি এখন সারাজীবন কেঁদে যেতে হবে| সখী রুষের 
সঙ্গে প্রণয় ভাঙারও পরামর্শ দেন। আবার কেউ বলেন : 

“অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি পিরীতি ভাঙবে কাছে লাগি। 
পিরীতি ভাঙিতে যে! উপদেশল তাকব মুখে দেই আগি॥।। 

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাধিকার মান নানাভাবে ভঞ্ন করবার চেষ্টা কবেন। 
সখীনের মাধামে সংবাদ নিতে লাগলেন। কোন কোন সখী বোঝালেন যে কষে 
প্রতি এই ওরাশীন্ত ভাল না। তবু৪ কি মান সহজে ভাঙতে চায়। সথীর 
নানাভাবে কৃষ্ণ কথা বলতে থাকেন। তিনিও মনে মনে এবার কাতর। 
অর্থাৎ মানের প্রাথমিক অবস্থা আর নেই। এখন তাঁর মনে হয়-_কাম্থর বতেক 
মিনতি উপেক্ষ, ক'রে আীরাধা ভাল করেন নি। এই মনোভাব জান] মাত সখীর। 
ইঙ্গিত বুঝে কৃষ্কে সংবাদ দেন। আর কৃষ্ণ বাধার মান ভঞ্চন হয়েছে জেনে কুঞ্চে 
ফিরে আসেন। আর সেইসময় 

“চরণ কমলে পড়ল কাম 
সধীর বচনে তেজল মান? 


পদটি জয়দেবকে প্মরণ করিয়ে দেয়। এবার শ্রীমভীর পাল1--ভিনি কৃষের 
রাড প| ছৃ"খানি প্রক্ষালিত ক'রে নিজের চিকৃর দিয়ে মুছিয়ে দেন। এইভাবে 
মানভঞ্জন হ্য়। প্রেমের গাঢ়তা ও পূর্ণতা সাধনে “মানের গুরুত্ব অপরিসীম। 
রাধকৃষ্চের লোকোত্তর প্রেম সাধনায় লৌকিক প্রেমের সকল স্তরই বিদ্যমান 

৭। প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপান্ুরাগের সংজ্ঞ। নির্দেশ কর। এই 
রঙ্গ পর্যায়ের পদ্দ আলোচনা ক'রে চণ্তীদবাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ 


কর। 
উত্তর £ প্রেমবৈচিত্ত্য প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের একটি বিচিত্র ভাব । প্রেমিক নিকটেই 


৮৬ €বঞ্চব পদাবলী 


আছেন তথাপি প্রগাঢ় প্রেমব্যাকুলতায় প্রেমিকার মনে হয়, এই বুঝি প্রেমিককে 
তিনি হারিয়ে ফেলেছেন । এব ফলে হৃদয়ে যেবিরহবোধ জনিত* বেদনার স্থ্টি 
হয়, তাকে বল! হয় প্রেমবৈচিত্্য | 'উজ্জ্রস নীলমণি, গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্যের সংজ্ঞা 
সম্পর্কে বল! হয়েছে 


“প্রিয়শ্য সন্গিকর্ষেইপি প্রেযোতকর্ষ স্বভাবতঃ। 
যা বিশ্লেষ ধিয়াতিঃ শ্যাৎ প্রেযবৈচিত্তামিফুতে ॥% 


বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমবৈতিত্্য অবঙম্বন করে অনেক উৎকৃষ্ঃ পদ রচনা 
করেছেন । রাধা কষ্ণকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তার 
অন্রযোগের শেষ নেই-_ 


বধ কি আর বলিব তোরে, 

অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 
বুহিতে না দিলি ঘরে। 

প্রেমের জালা বড কঠিন। এই জালায় জলে বার বার বলেন-_ 

কামন1 করিয়া সাগরে মবিব 
সাধিব মনের সাধা। 

মরিয়! হইব শনন্দের নন্দন 
তোমারে করিব রাধা | 


আক্ষেপান্গরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি অবস্থ। ভেদ। প্রেমিকেন প্রতি 
তীব্র অন্্রাগবশতঃ আক্ষেপ বা খেদোক্ি_এই হচ্ছে আক্ষেপান্থরাগ। 
কষ্ণকে বাধ। প্রাণাধিক ভালবাসেন। তার উদ্দেশ্যে তিনি দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ 
করেছেন-তথাপি রাধা মনে অনেক আক্ষেপ ও অন্থযোগ। শ্রধু কৃষ্ণর প্রতি 
নয়, কৃ'ষত মৃরলীর প্রতি, কালো রঙের প্রতি, সধীগণের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, 
বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এমন কি নিজের প্রতিও তার আক্ষেপ। 

এই শ্রেণীর পদে চত্রীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্ধ। রাধা কষ্চঅন্ত প্রাণ। কৃষ্ের 
বাইরে তার জীবনের অস্তিত্ব নেই। কৃষ্ণও যে রাধাঅস্ত প্রাণ তা তিনি ভাল করেই 
জানেন । -এবং জেনেও আক্ষেপ করেন-_- 


“কি মোছিনী জান বধূ কি মোছিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 
ঘর কৈন্থ বাছিরঃ বাহির ৫কন্ত ঘর। 
পর কৈচ্ু আপন, আপন কৈন্ু পর || 
কোন বিধি সিরঞ্জিল সোতের শেগুলি। 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি” 
কষ্ণপ্রেমের স্থৃতীব্র যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে রাধাত্র আক্ষেপোক্তির মধ্যে। কৃষ্ণকে 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৮৭ 


তিনি সর্ব স্থুখের আশ্রন্ব বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের গভীর দহন জাল 
তাকে যেন বেদনার সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে-_ 


স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু 
অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয়! সাগরে সিনান করিতে 


সকলেই গরল ভেল ॥ 
সেই প্রেমের দহুন জাল! যেন রাধার জীবনের অলজ্ঘয নিষতি-- 
সখি, কি মোর করমে লেখি। 
শীতল বলিয়। ও চাদ সেবিু 
ভানুর কিরণ দেখি।। 


বাঁধা ভেবেছিলেন যে কষ্পপ্রেমের মধ্যে বোধহন্ব পর্ব প্রাপ্তির আনন্দ। কিন্তু 
বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখপেন যে তাস্থতীব্র বেন! মাআজ। তাতে পিপাসার শাস্তি 
হয় না বরং পিপাদ। বরধিত হয়। 


পিয়াস লাগিয়া জলদ সেন্মি 
বজর পড়িয়া গেল। 
জ্ঞানদাস কহে কার পিত্ত 


মরণ অধিক শেল | 


প্রেমবৈচিত্ত্য হচ্ছে প্রেমের বিচিত্রতা ; এর মধ্যে একটি বিরহের স্থর আছে। 
প্রিয়তমের দর্শন না পেলে ক্ষপমাত্্রকে যুগ বলে মনে হয়। আবার মিলন হলে 
সন্দেহ হ্য়--পেয়েছি তো? অভাগীর আৃষ্টে এ স্থখ স্থায়ী হবে তো? হয়ত এখনই 
হারাতে হবে। মিলনের দীর্ঘ সময়কে পল বলে মনেহয়। বোধ হয় এই তো 
এখনই ফুরিয়ে গেল। সংসারে কেউ পরের ভাল দেখতে পাবে না। বিধাতাও 
বিদপ। অন্ত সব ত্যাগ ক'রে যাকে আপনার বলে রাধা ভেবেছিলেন 
তাকেই পর বলে মনে হচ্ছে। আর তাই রাধিকার মনে আক্ষেপ জাগছে। 
বাশীর ধ্বনি শুনে নিজেকে হারিষে সংপাবের সকণ কিছু হারালেন। অথচ সেই 
রলিক চুড়ামশির আদি-অস্ত পাওয়া গেল না। প্রেমের প্রগাটতা তার মনে নানা 
আশঙ্কার হ্ট্টিকরে। প্রেমের শ্বভাবই এই। 

চত্তীদ্াস আক্ষেপান্থবাগ ও প্রেমবৈচিত্ব্যের পর্দে অসাধারণ কৃতিত্ব অঞ্জন 
করেছেন। এখানে কবির তথা রাধার ভাবতন্মক্ত। পুর্ধরীগ অপেক্ষাও গভীব। 
চণ্তীদাসের রাধিকার মধ্যে অহং সম্পূর্ণক্ূপে বিসঙ্গিত। তাই এখানে রাধার মধ্যে 
কেবল আক্ষেপ, অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই,--তিনি ষে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
সমর্পণ করে দ্রিয়েছেন। তিনি শুধু অধীক প্রতীক্ষার মগ্র। কিন্তু তারপর তিনি 
যখন দেখেন 'আমার বধূ আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিন। দিয়” তখন 


৮৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


জ্ঞানঘাসের রাধিক! কেশ ছিড়ে বেশ ছিড়ে ফেলেন না৷ বরং বলেন “আমার পরাণ 
যেমতি করিছে তেমতি হুউক সে।” কখনও বলেন-_ 
সে হেন বঁধূরে মোর যে জন ভাঙায়। 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।॥।” 
বাধার অবস্থা--চোরের মা ষেন পোয়ের লাগিয়। 
ফুকারি কাদিতে নারে ॥ 
চণ্ডদাসের আক্ষেপান্গরাগের একটি উল্লেখষোগায পদ £__ 
“কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
অব্লার প্রাণ নিতে নাহি তোম]। হেন ॥+ 
কষ; প্রেমের জন্য সকল অসাধ্য সাধন রাধ। করেছেন তবুও তিনি কৃষ্ণ প্রেমের 
রাঁতি প্রকৃতি বুঝতে পাবেন নি__ 
বুঝতে নারিহথ বন্ধু তোমার পিরীতি ।' 
কখনো রাধিকা নিজেকে এত অসহায় মনে করেন যে এই নংসান্নে তার আর 
কোণ বন্ধু নেই--এই ছুঃংনময়েও যার প্রেমিক না আসে তবে আর কখন তিনি 
আসবেন !__ 
বধু বদি তুমি মোরে নিদারুণ হও। 
মরিব তোমার আগে গ্লাড়াইয়া রও ॥ 
মৃত্যু বরণ করতে তিনি ছ্বিধা করবেন না যদি কৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। 
ব্যক্কিসত্তার এমন বিলোপ চত্তীদ্াসের আক্ষেপান্নরাগের পদ ছাড়! অন্ন কোথাও 
দেখি না। 
বৈষর পদদাহিত্যে চণ্ডাদাস ও জ্ঞানদাস প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদে 
শ্রেষ্ঠ। এদের ছুঞ্জনের মধ্যে আবার চণ্ডাদাসের ভাবতন্বস্ততা দর্বাধিক। চত্তীদাসের 
রাধার ভাবব্যাক্লতা এবং প্রেমের গাঢ়তা প্রত পক্ষে সাধনার উচ্চতর পোপান। 
রাধার অবস্থান সাধনার যেস্তরে সেইস্ভরে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পেৌীছবার কথা 
ভাবাই বিড়ম্বনা । তারা কেবল যোগীদের বাগান্থরাগ ভক্তির সাধনা করতে 
পারেন মান্র। মধুর তথা উজ্জর্প ব! শৃঙ্গায় রসের সাধনার উচ্চতম গোপনে রাধার 
আঅধষ্টান। বাধ] 'সাসলে কৃষ্কেরই হলাদিনী শক্তি। শক্তমানের সঙ্গে শক্তির যে 
লীল1 তারই লৌকিক পরম্পরা নির্দেশ করেছেন বৈষ্ণব দার্শনিক ও কবিগণ। 
চরিতামৃতকার কবিএাজ গোস্বামীর ভাষায়. 
“রাধা পুর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। 
ছুই বস্ত্ব ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান। 
ঠচতন্তপরবততশকালে এই দর্শন প্রাধান্ত লাভ করলেও চৈতন্তপুর্যযুগে রাধাকৃষের 
মধুরণীলাকে অবলম্বন করে যে সকল পদ রচিত হয়েছিল তাতে পাধিব মানব- 
মানবীর অন্তরের আকুগত। যে গভীর বপব্যঞ্জন! লাভ করেছে তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৮৯ 


প্রেমকাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শনের ছায়ার 
রচিত বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে দার্শনিক প্রভাব পড়েছে। স্থতরাং চত্তীদাসের 
পদে যে সহজ ভাবতন্মতা ও স্থনিবিভ আতি দেখা যায় পরবতীধুগের কবিদের 
পর্দে তা ততখানি দেখা যায় না। 

৮। বৈঝ্ুব পদ্দাবলী সাহিত্যে মাথুর বলতে কি বোঝায়? এ প্রসঙ্ে 
তোমাদের পঠিত পদ অবলম্থনে মাথুরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর 

মাথুর রস পর্যায়ের পদগুলির কাব্য ও ভাবসৌন্দর্য বিশ্বেষণ কর। 


বৈষুব গীভিগাহিত্যে "মাথুর পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই 
পর্যায়ের অন্তর্গত তোমার পাঠ্য পদগুলির ভাবলৌন্দর্য বিচার কর। 


গোঁড়ীয় বৈষ্চবগণ মাথুরলীলাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তা৷ সংক্ষেপে 
নির্দেশ করে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে মাথুর পদগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য 
বিচার কর। | 

তোমার পাঠ্য পদগুলির উপর নির্ভর করে 'মাথুর পর্যায়ের পদ গুলির 
কাব্যরস বিচার কর। 

বৈষ্ণব রসপর্যায়ে মাথ-রের তাৎপর্ষ ব্যাখ্য। কর এবং মাথ্‌র অংশের 
পদগুলির কাব্যমূল্য বিচার কর। 

উত্তর £__প্রেমকাব্যে বিরহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বৈষ্তব 
পদ্দাবলীতেও বিরহ একটি বিশেষ রসপধায়ের পদ। বিরহের পদগুলি যত রসোত্ীণ 
অন্ত পদ ততট। হুয়নি। প্রেমের পূর্ণতা মিলনে । কিন্তু বিরহ দেই মিলনকে গভীর 
মাধুধ রসে পূর্ণ করে তুঙ্গতে সাহাধ্য করে। উজ্জল নীলমণিতে প্রবাসের সংক্জা 
নিম্নরূপ £-- - 

“পূর্বসঙ্গত যোধু' নোর্ভবেদেশাভবাধিভি £। 
ব্যবধানত্ত ব প্রাজৈঃ ল প্রবাস ইতীব্যতে |, 

অর্থাৎ পূর্বপশ্মিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে দেশ গ্রাম নদী বনাদি স্থানাত্তরের 
ব্যবধান, পপ্ডিতগণ তাকেই প্রবাস বলেন। পদাবলীসাহিত্যে কেবল নায়কের প্রবাস 
গমনই বপিত হয়েছে। বিপ্রলন্তের চতুধিধরূপের মধ্যে শেষ ব! চতুর্থটি প্রবান। 
প্রবাস ছু'রকম : বুদ্ধিপুর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্ধাহুরোধে দুরে গমনের নাম বুদ্ধিপূর্বক। 
ুদ্ধিপূর্বক প্রবাস আবার ছু'ধনণের অদূর প্রবাস ও স্বদুর প্রবাস। অদুর প্রবাস, 
কলিরদমন, গোচারণ ও রাসে অস্তর্ধান। সুদুর প্রবাস হুয় তিন প্রকার। ভাবী ভবন 
ভূত এ ভেদ তার” ॥ ভাবী ভবিষ্যতে--অদুর ভবিষ্যতে ক্ষণপরে ঘটবে। ভবন-_ 
বর্তমানে যা ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় বাচ্ছেন। ভূত-শ্রীকষ্চ মথুরায় গিয়েছেন, 
আসব বলে গেছেন কিন্তু আজও প্রত্যাবর্তন করেন নি। 


৯ বৈষব পদ্দাবলী 


প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে বিরহের হুস্তর ব্যবধান, মিলনের জন্ত উভয়ের মধ্যে 
উদগ্র ব্যাকুলতাঃ অথচ মিলনের কোন উপায় নেই। বিরহ-সমুদ্রের কূলে দাড়িয়ে 
প্রেমিক প্রেমিকার হ্বদয় এক অব্যক্ত বেদনায় ক্রন্দনমৃখর হয়ে ওঠে। বিরছের মধ্যে 
প্রেমিকার হ্ৃদস্থাহ্ছভৃতির প্রকাশ নিবিড বলেই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহের উপর 
ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে । ঠবঞ্ণব পদসাহিতোও বিরহ অবলম্বন করে বনু উৎকষ্ট 
পদ রচিত হয়েছে । মিলনের নিবিড আনন্দে বাধাকৃষের হদর উদ্বেল। মিলনের 
পর বিরহের ব্যথ। বেদন। দু"টি হৃদয়কে দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত কনে আবার নতুন করে 
মিলনের পটভূমি প্রত্তত করে দেয়। 

“মাথুর” বিরহেরই অন্তন্প। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে কংসকে দমন করবার 
জন্য যখুবা চলে গেলেন। আর বুন্দাবনে ফিরে এলেন না। চিরদিনের জন 
বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরাগমনকে অবলগ্বন করেই মাথুরেন্ব পদগুলি রচিত হয়েছে। 
সাময়িক বিরহের পর মিলনের সম্ভাবন1 থাকে। কিন্ত মাথুর চিরবিচ্ছেদ। এর পর 
আর মিলনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই মাথুর কেবল অন্তহীন ব্যথা- 
বেদনার পদাবলী । 

রাধার জীবন কৃষ্ণমন্ব। কষ্চকেই তিনি দেহুমনপ্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন । 
কষ্ণকে কেন্দ্র করে তার জীবনের ্খ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-আশা-আকাজ্জ। প্রবাছিত । 
কষ্টের বাইরে তার কোন জগৎ নেই । সেই কৃষ্ণ যখন বুন্দাবন ত্যাগ করে চিরকালের 
জন্য মথুরায় চলে গেলেন তথন আর ছুঃখধের সীম! বইল না। তার ঘর শুন্য, 
বৃন্দাবন নগরীতে নেমে এসেছে শৃন্ততার অন্ধকার । যমুনার কুল অতি প্রিয় স্থান, কারণ 
এখানে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন কেমন করে তিনি বমুনার কুলে 
যাবেন? কৃষ্ছের সঙ্গে মিলনে পাছে বাধা হয় তাই তিনি হার পরতেন না। আ্তনে 
চন্দনলেপন করতেন ন1। সেই কৃষেের সঙ্গে এখন নদী ও পর্তের চিনস্তন ব্যবধান । 
প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন রাধার ছুঃসহ ছুঃধকে যেন বাড়িয়ে তুলেছে। বর্ধার 
অবিশ্রান্ত ধাঁরাবর্ষণে প্রিয়মিলনের জন্ত হৃদয় যখন ব্যাকুল, তখন রুষ্ঃের 
অন্পস্থিতি তার হুদয় বিদীর্ণ করে-__ 

এ সখি হামারি দুখের নানি ওর । 
এ ভরা বার মাহ ভাদর 
শৃন্য মন্দির মোর ॥ 

আকাশ বাতাস বর্ধার আবেশে আচ্ছ্ন। ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে। ময়ূর 
আনন্দে উল্লাসনৃত্য করছে। ভেকের দল মনের আনন্দে ডাকছে। ডাহক ভাকছে। 
এই সমস্ব প্রিয় মিলনের জন্ত তার হয অধীর । কিন্তু কোথার তার কর্৫-_ . 

কাস্ত পান্থন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্ত 
প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে রাধার জীবন্ত অবস্থ।| কৃষ্ণবিচ্ছেদ তার জীবন সংশয়, 


এচ্ছিক বাংল! বোধনী ৯১ 


ডেকে এনেছে। জীবন ধারণের সার্থকতাও আর নেই। তিনি এখন মৃত্যুপথ 
যাত্রিনী। এর পর আবার যদি কু” কখনও আসনও, তবে তাতে কোন লাভ হবে ন1। 
কারণ নবজাত অহ্ক.র বদি প্রচণ্ড সুর্যকিরণে মরে যায়, তবে তাতে বর্ধার জলপিঞ্চনে 
কোন লাভ হয় না। তাঁর এখন নবধৌবন--অথচ নবযৌবনই বিব্হছের তাপে 
শুড় হয়ে গেল ।__ 


এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব 
কি করব সো পিয়া! লেছে। 


কষ প্রেমের সিন্ধু । জগত্বাসী তার প্রেমসমুত্রে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করে। 
কিন্তু পাধার ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থা। কৃষ্ণ তার হদয়েশ্বর হওয়া সত্বেও তার 
প্রেমপিপাসা মিটল না। এন চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? চন্দনতর 
স্থগন্ধি ছডায়। অথচ তার ভাগ্যে বিপরীত হল। কষ্চন্ূুপ চন্দনতরু তার ভাগ্যে 
সুগন্ধি দান করল না। তার ভাগ্যে চন্দ্রও দিগ্ধ জ্যোতন্লাধার] বর্ষণের বদলে 
অগ্নিবর্ষণ সুরু করল। রাধার এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথার? তার ভাগ্যে শ্রাবণ 
মাস বুষ্টিহীন। কন্পতরু বন্ধযা-_ 


শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব 
স্থরতরু ঝাঝকি ছন্দে। 
গিরিধর সেবি ঠাল নাহি পাওব 


বিছ্যাপতি রুছ ধন্ধে।॥ 


মাথুর শীর্ষক পদ্গুলির কাব্যযূল্য যথেষ্ট । টৈঞণব কবিগণ এই পদাবলীর মধ্যে 
রাধার হদয়াতি বর্ণনার কালে শাশ্বত প্রেমিকার অন্তহীন ব্যথাবেদনার কথা বর্ণন! 
করেছেন । বঞ্চবকবিগণ ঘথার্থ জীবন বপিক। মানবজীবনপ্রবাহে মিলনের 
আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী, এবং সেই হিসাবে বিরহান্থভূতিই থে জীবনের শাশ্বত সত্য, 
তা তার। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাদের পদাবঙ্গীতে 
বিরহের ব্যাকুলতা এরূপ করুণ রসনিবিডতায় মূর্ত হতে পেরেছে । এই বিবুহ এক 
শৃন্যতাবোধে পর্যবসিত। রাধা বলেন-_- 


শুন ভেল মন্ৰির শুন ভেল নগবী। 
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরা | 


কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর বাধ! সাধনার চরম শ্র়ে উঠে কৃষ্ণ ও তার যধো কোন পার্থক্য 
দেখতে পান নি। শ্রীমতি বাধিকাই কৃষ্ণ পরিণত হয়েছেন-_ 
গ্অন্থুখন মাধব মাধব সোওরিতে স্ুন্মরী ভেগি মাধাই” 
এছাড়া চণ্তীদান, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ঠবঞ্চব কবিগণ মাথুরের বিরহ- 
ভাব অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য বচন] করেছেন । তবে গ্রোবিন্দদাসের সাধন। ভক্তের 
সাধন+--দাগাম্থগ। ভক্তির লাধনা । তাই রাধার হাদযভাবের সঙ্গে একাত্ব হয়ে উঠতে 


৯২ বৈষ্ব পদ্দাবলী 


তিনি পারেন নি। চণ্তীদাস বিরহের কবি সত্য, কিন্ত মাথুরের বিরহে তার কৃতিত্ 
আপেক্ষিকভাবে কম। আক্ষেপাচবাগেই চণ্ডীদাসের সমধিক কৃতিত্ব। 


৬%। ভাবোল্লাস পবণয়ের পদ্গুলির কাব্যগুণ বিচার কর। এই 
প্রসঙ্গে ভাবোল্লান পধণায়টির পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলো চন। কর। 


অথবা 


বৈষ্ুব সাহিত্যে ভাবোল্াস পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর । এই 
পায়ের পাঠ্য পদ্গুলির সৌন্দর্যবিচার কর । 
উত্তর £__৫বঞ্৫বশান্ত্রে শৃঙ্গাররসের প্রধান ছুটি বিভাগ-_-একটি বিপ্রলম্ত ও 
অপরটি সভ্োগ। বিপ্রলভের চারটি স্তরের পর সম্ভোগ এবং সভোগজনিতত 
ভাবোলাস। সম্ভোগের সংজ্ঞা নিম্বরূপ-_ 
'র্শনালিঙগনাদী নামানুকুল্যান্নিষেবয়া । 
যুনোরুল্লাস সমারোহন্‌ ভাবঃসভ্বোগ ঈধ্যতে ॥৮ 


দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আল্গকুঙ্গযেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাস তারই 
নাম সম্ভোগ । মুখ্য ও গৌণভেদে এ সম্ভোগছু' প্রকার। সংকীর্ণ, সম্পয ও 
সমৃদ্ধিমান এই তিন প্রকার মিলন গৌণ সম্ভোগ নামে অভিছিত। 

কৃষ্ণ কংস দলন করবার জন্ত মথুরায় গেপেন আর ফেরেন নি। অতএব 
শ্রীরাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের আনু মিলন সম্ভব নয়। বৈষ্ণব কবিগণ বিরুহ্িণী রাধিকাকে 
মিলিত করেছেন ভাবে--তাই ভাবসম্মিলন বল। হয় এই সম্তোগের পদকে। 
টৈষ্ণবীয় রূসশাস্ত্রে ভাবোলাসের কোন উল্লেখ ন। থাকলেও পদকল্পতরুর চতুর্থ 
শাখার হ্বাদশ পলবে যে সকল পদ সংকলিত কর] হয়েছে, তাদের ভাবোল্লাসের 
পদ বলে বর্ণনা কর হয়েছে। মাথুবের বিরহ বৈষ্ণব কবিদের আচ্ছম্ম করেছে। 
তাই তারা এই বিরহ সইতে ন1 পেরে কাল্পনিক মিলনের পদ রচন। করেছেন। 
রাধ। কল্পনায় কৃষ্ণের সঙ্গ সুখ অনুভব করেছেন । এই ধরণের পর্দেই মিলন জনিত 
ভাবোলাস বপিত আছে। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ““ডাব- 
সশ্মিলনের পদগুলির আবেগের নিষ্ঠা ও রূসের টবচিন্ত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
কারণ এই পদলমূহে বিরহ ও থিলনের বস একসঙ্গে ধ্বশিত হয়েছে। কৃংষর 
মথুর1 গমনের পর রাধা আর কৃষ্ণের পুনরায় মিলন হুয় নাই বটে, কিন্ত বৈষ্ণব কবিগণ 
এই বিরহের হাছাকারে কেমন করিয়া সমাপ্তির রেখ! টানিবেন? তাই তাহারা 
ভাব সম্মিলনের ও ভাবোল্লান পর্যায়ের এক পৃথক পরিকল্পনা করিয়াছেন । ভাবলোকে 
মনোজগতে কল্পনার আকাশে শ্রীরাধ] কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া মনে করিতেছেন, যেন 
কৃষ্ণ সত্যই দীর্ঘ বিরহের ব্যব্ধানের পর তাঁহাকে গ্রছণ করিতে আমিতেছেন-- 
চারিদিকে তাহারই শুভ স্ছচনা। কিন্ত, কষ্ক তো মথুরা হুইতে ফিরবেন নাই।". 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৯৩ 


পদকর্তা এ নির্মমতা সা করিবেন কি করিয়া? তাই এই পর্যায়ের পদে রাধাকৃষণের 
কাল্পনিক মিলনের চিন্র অশকিয়। তাহার লীগারসের উপসংহার করিদ্াছেন।” 

অতএব দেখা যাচ্ছে যা ভাবোল্লাস তাই ভাবসশ্মিলন। সম্ভোগ নায়ক 
নাম্বিকার মিলনের ব1 সম্তোগের একটি ভাব-__এটি বাস্তব নয় ভাবগত-_কারণ 
মাথুরের পর্দেযে বিরহ সেই বিরহের অবপান বাস্তবে হয় নি-_কৃষ্ণ আর ফিরে 
আসেন নি। টবঞফ্কব শান্ত্রেষে সমৃদ্ধিমান সম্তোগেন্ কথা বলা হয়েছে তা এই 
ভাবসশ্মিলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। নসম্দ্ধিমান সস্ভোগের একটি বিশিষ্ট ক্ষণ 
এই যে নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ শ্বাধীন। কিন্তু রাধ। পরকীয়া। তাই তার পক্ষে 
পূর্ণ ম্বতশ্ত্রতা সম্ভবপর নয়। এই কারণে বুন্দাবন-লীলায় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ 
কল্পনা কর! কঠিন। রূশ গোম্বামী 'ললিত মাধব” নাটকে নাধাকে মায়িকভাবে 
্বারকায় নিয়ে গিত্বে সত্যভামায় ব্বপান্তরিত ক'রে মহারাজ কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়েছেন। পরকীয়াকে স্বকীয়! করে তবেই সমৃদ্ধিমান স্ম্তোগ (খানে সম্ভব । 
অতএব পদ্দাবলী সাহিত্যে যা সম্ভোগ তাকেই ভাবোল্লাস ব1 ভাবসন্মি্গন ব্ধূপে 
অভিছিত কর! হুয়। এ প্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের বক্তব্য প্রশিধানযোগ্য : 

“বব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের যে পিত্য মিলনের কথা বলিয়াছেন তাহা 
বুন্দাবনের রূপলোকে নয়, তাহা! কোন কুঞ্রে নয়, তাহা ভাবলোকে। মহাভাবই 
বৃন্দাবন লীলায় রূপের মাঝারে অঙ্গ লাভ করিল-_-সে রূপ আবার ভাবের মাঝারে 
ছাডা পাইল। ইহাই ভাব সম্মেলনের মূল কথা. 


এই মহাভাবন্বব্ূপ! বাধ! ঠাকৃরাণীর ভাবমিলন মায়িক ব1 কাল্পনিক। বাধা 
তো কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি । সেই শক্তি শক্তিমানের সঙ্গে মিলিত হতে চান্ব। 
হাদয়ের বস্ব হৃদয়ে ফিরে যাওয়াই ভাব সম্মেলনের পরম ও চরম সার্থকতা । 
রাধাকৃ$ এক অথচ এক নয়; ভেদ আছে আবার অভেদও আছে। প্রজ্জবলিত 
কাটের অগ্মির সঙ্গে কাষ্ঠের যেমন ভেদ বাধাকুফের সেইন্প ভেদ, আবার অগ্নির 
বস্থান কাষ্ঠ ছাড1 সম্ভব নয় আবার অগ্নি ছাডা প্রজ্বলিত কাষ্ঠের অস্তিত্ব কল্পন। 
করা কঠিন। সেইরূপ ভেদ ও অভেদের এই তত্বকে অঠিস্ত্ভেদাভেদ তত্ব নামে 
অভিছ্িত কর! হুয়। 


বি্তাপতি : বিগ্ভাপতি প্রায় সকল বুসপর্যায় অবলম্বন ক'রে পদ বচন] করেছেন। 
তবে ভাবসশ্মেলনের পদে যে বিচিত্র অহ্ুভূত্তির কথা প্রকাশ করেছেন তা অনুভব 
করলে বিন্মিত হতে হয়। এইজন্তই ম্থাপ্রতু তার কাব্য আম্বাদন ক'রে ভাবৈক রস: 
হতেন। এই পর্যায়ের পদে বিভ্ভাপতি তৃঙনারছিত। বিরহের পদ রচনা করলেও 
মিলনের পদেই যেন বিষ্ঠাপতিকে প্রকতভাবে আমর] পাই। এই মিলন 'বাস্তব 
মিলনই হোক আর ভাব সম্মেলনই হোক। 


কষ আপবেন দূতী মুখে তা শ্রবণ ক'রে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন-__ 


৯৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


পিয়া বব আওব এ মঝু গেছে। 
মঙ্জল ষতঙ্ছ* করব নিজ দেহে ।। 
ত্বদেহকে আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান-তূমি কল্পনার মধ্যে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক 
কবি-কল্পন। প্রকাশিত। তারপর শ্রিরকে পাওয়ার আনন্দ ঃ 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু* পিয়া মুখচন্দা । 
জীবন যৌবন সকল করি মানলু 
দ্শদিশ ভেল নিরদম্দা।। 


আজ আরর্তীর জীবনে কোন হ্বন্বশেই। কোন সংশয় নেই। আজ তাকে 
মিলনের মধ্যেও প্রতি মৃহ্র্তে বির্থের ভয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে হবে না। এই ভাব- 
মিলনই ষে প্রকৃত মিলন--এই মিলনের মধ্যেই তার দেহ সার্থক-- 


আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আজু মঝু দেহ ভেল দেহ] । 
আঙজুবিছি মোহে অনুকূল ছোয়ল 


টুটল সবন' সন্দেহ ॥ 


জাগতিক মিলনে আছে হৃদয় যন্ত্রণা । প্রকৃতির বুকে খতুচক্রের পৰিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগে আবেগের প্রাবন। বসম্তকালে বিমল জ্যোথ্স! ধারায় 
কোকিলের কুক্ৃতানে দ্েহ-মন প্রির-মিলনের জন্ত অধীর হয়ে ওঠে, দেই সময় প্রিয়কে 
না পাওয়। গেলেই হায় কাদতে থাকে। কিন্ত এখন ভাব মিলনের পর্যায়ে সে ভন 
আর নেই-_- 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাচবাণ অব লাখবাণ হোউ 
মলয় পবন বন্ধ মন্দা ॥ 


রাধ! ভাবসম্মেলনের মধ্যেই চিরশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাই সথাকে 
আনন্দ-উৎফুল কঠে বলছেন-__ 
কি কহুব রে সখী আনন্দ ওর । 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥। 


' চণ্তীদান আক্ষেপান্ুরাগের পর্দে অপরাজেয়, কিন্তু ভাব সম্মেলনে আস্তরিকতা 
আরও ন্থম্প্ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনভোর রাধিক] কষ সম্মেগনে 
কাটিয়েছেন তবুও তিনি বলেন--'ীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ টহও তুমি” 
তধন আর বিশ্মিত ন! হয়ে উপায় নেই। বিগ্াপতির ভাব চণ্তীপাসের মধ্যেও 
খুঁজে পাওয়া বায়। 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ৯৫ 


(এখন ) কোকিল আসিয়া করুক গান। 
আমর ধর্ক তাহার তান ॥। 
মলয় পবন বন্ছক মন্দ। 
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 
চণীদ্াসের বাধ! বলেন, 
বহুদিন পরে বধুষ1 এলে । 
দেখ! ন। হইত পরাণ গেলে ॥ 
ছুখিনীর দিন ছুখেতে গেল। 
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল ॥ 
এসব দুথ কিছু ন' গনি । 
তোমার কৃশলে কুশল জানি ॥ 
আমিত্বের এমন সম্পূর্ণ লোপ চণ্ডীদাসের বাধায় সম্ভব। ভাব সম্মেলনের 
আনন্দে রাধার আমিত্ব লুপ্ত হয়ে সকল কিছুই কষে সমপিত হয়ে গেছে। 
১০। তোমার পঠিত আত্মনিবেদন বা প্রার্থনা পদগুলির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ কর। রঃ 
উত্তরঃ ভক্ত যেখানে ভগবানের পদতলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেন 
তাকে আত্মনিবেদন বলে। এই রসপর্যায়ের পদগুলিই বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রার্থন। 
বা নিবেদন পর্যায়ের পদরূপে চিহ্নিত । রাধ। ভক্ত শ্রেষ্ঠা। তার মত সাধন জীবের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বাধ। তো। আর জীব নন। তিনি ভগবানের হলাদিনী শক্তি। 
তথাপি দুয়ের মধ্যে ভেদ আছে। তাই রাধা ভগবানের উদ্দেস্তে নিজেকে সম্পূর্ণ 
নিবেদন করেন । বৈষ্ণব কবিরা বাধার এই নিবেদনের মধ্যেই মর্তজীবনের সার্থকতা 
পথ খুঁজে পেয়েছেন । রাধার আত্ম নিবেদন ও প্রার্থনা পদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
নিবেদনে রাধা ভক্ত শ্রেষ্ঠা। ভগবানে আত্মসমর্পণ কবেই তিনি স্থখী-_ 
বধু কি আর বলিব আমি 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হও তৃমি। 
কৃষ্ণের জন্য রাধা সমাজ সংসার সব ত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণ বিনা তার গতি 
নেই-- 
ভাবিয়। দেখি প্রাণনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর 


রুষের মধ্যেই তার পৃথিবী । কৃষেের জন্ত তিনি সব নিন্দ। কলঙ্কও সহা করতে 
প্রস্তত। 


কলম্কী বলিয়া ডাকে দব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ। 


৯৬ বৈষ্ঞব পদাবলী 


তোমার লাগিয়া কক্ষ্কের হার 
গলায় পৰিতে সুখ ॥। 
প্রার্থন। £ টৈষ্ব পদাবলীতে প্রার্থনা পর্যায়ের পদের একটি বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। পূর্বরাগ থেকে শুরু ক'রে মাথুর পর্যন্ত বিভিন্ন পধায়ে ভক্ত ও ভগবানের 
মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য কর! বায়, প্রার্থনার পদ তার ব্যতিক্রম। এখানে 
ভগবান মুক্তিদাতা আর ভক্ত মুক্তিপ্রার্থী। ভক্ত বেন জীবন-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন 
স্বর অতিক্রম ক'রে পরিণত অবস্থায় ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গেক প্রার্থনান্থ 
ব্যাকুল। ট্বফ্ব পর্দাবলীর অন্যান্য পদ যেমন মানবিক রসে উজ্জ্বল, প্রার্থনার পদ 
কৃষ্ণের এশ্ববিক রূপে সমৃদ্ধ । 
বিগ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলিতে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের বাসন! 
মুর্ত হয়েছে । জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন যে ঈশ্বরই মানুষের শেষ আশ্রয়। ঈশ্বরের নিকট নিজেকে নিঃশেষে 
সমর্পণ করাভিপ্ল আর অন্ত কোন গতি নেই। তাই কবি তিল তুলসী দিয়ে 
নিজেকে কষ্ণপদে অর্পণ করেছেন-_ 
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলপি তিল এ দেহ সমপিলু 
দয়া অন্গু ছোডবি মোয়।। 
কবি জানেন যে তীর জীবনের দোষগ্ণ বিচার করবার কালে গুণের ভাগ বেশী 
পাওয়। যাবে না । পরের জন্মে পশুপাখী প্রভৃতি যেভাবেই জন্ম হোক না কেন, তার 
চিত্ত যেন ঈশ্বরের পার্পদ্মেই থাকে, কবির এই প্রার্থনা 7 
কিযে মানুষ পশু পাখি কুলে জনমিষে 
অথব। কীট পতঙ্গে। 
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি রুহ তুয়! পরফ্ঙ্গে ॥ 
ঈশ্বরের কাছে ভক্তের পৰীক্ষ1 কর্মের মধ্যে । ভক্তষর্দি পুণ্যকর্মে জীবন অতিবাহিত 
করে, তবে তার পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ কঠিন হয় না। কিন্ত কবি মনে করেন 
তার জীবনের অনেকাংশ কেটেছে ভোগবিলাসের মধ্যে । £ 


তাতল দেকতে বারিবিন্বুসম 
স্থতমিত রমণীসমাজে। 
তোছে বিসরি মন তাছে সমপিলু 


অব মধু হব কোন কাজে ॥ 
কবির অর্ধেক জীবন কেটে গেছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, নান্বীসঙ্গে ভোগবিলাসের 
মধ্যে যৌবনের দ্বিনগুপি কেটেছে । এইক্প জীবন যাপনের পরিণতি যে ভয়াবহ, 
কবি ত1 জানেন, তথাপি কৃষ্ণের গ্রতি আছে তার অগাধ বিশ্বাস-. 


এঁচ্ছিক বাংল বোধিনী ৯৭ 


তুহু জগতারপ দীন দয়াময় 
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা । 
ঈশ্বরের আদিও নেই, অস্তও নেই। পৃিবীর'লব কিছু তার থেকে স্থা্ হয়েছে 
এবং তাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। কবির তাই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস-_ 


ভনয়ে বিগ্যাপতি শেষ শমন ভয় 
তুম বিনা গতি নাহি আর] । 
আদি অনাদ্দিক নাথ কহাষলি 


ভবতারণ ভার তোহারা ॥ 

চতীদাসের নিবেদন পর্যায়ের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রার্থন1 পদ্দের ভাবসাদৃষ্ঠ 
পক্ষ্য কর! বায়। প্রধানতঃ রসসম্ভোগের কবিক্ষপে বিগ্যাপতি পরিচিত হলেও 
শাস্তরসাশ্রিত প্রার্থনা পদগুলি তার সাহিত্যকীতিরূপে অগ্লান হয়ে আছে। 
বৈষ্ণবীয় পঞ্চরদের প্রথম বস শাস্তরস। এখানে ভগবান বিষয়ে এশ্বর্ষের অন্ুতৃতি 
বর্ডমান। তাই এই শ্রেণীর পদ্দগুলিতে ভক্ত ভগবানের এশ্বরিক রূপের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন। টচতন্তপূর্বযুগের কবি বিষ্াপতির কাব্যে ভগবানের এঙ্বর্ধরূপটির 
প্রকাশ আছে সত্য । কিন্তু প্রার্থন! পর্যায়ের পদে যে দীনত ও অকিঞ্চনতা প্রকাশিত 
হুয়েছে তা থেকে বিগ্ভাপতিকে শ্রেষ্ঠ াধকরপে পরিগশিত কর! যায়। 

চণ্ীদাপ প্রার্থন। পর্যায়ের পদ লেখেন নি। তার “নিবেদন' পর্যায়ের পদগ্তলিকে 
প্রার্থন। পর্যায়তৃক্ত করা চলে। রাধার জবানীতে চণ্ডীদাস কৃষ্ণের পদে আত্মসমর্পণ 
করেছেন-_ 

“কছে চণ্ডীদাস পাপপুণ্যলম 
তোমারি চরণখানি ।৮ 

ঈশ্বরকে নিত্য বস্তু বলে মনে করে জাগতিক কামনা-বাসন। বিসর্জন দিয়ে ভক্ত 
ভগবানের নিকট আত্মপমর্পণা করেন এই পর্ধায়ে। কখনে! বা মুক্তি কামন। 
করেন । ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের এই অবস্থাকে শান্তরসের অবস্থা বলা হর়। 
ঠৈতত্তপুর্বযুগের এই পদ্দে মুক্তির বাসন1 ছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষবধর্ম অনুসারে 
পরবতী কালে ভক্ত কখনই মুক্তির কামনা করেন না। শান্ত রসাশ্রিত পদে ভক্ত 
যখন ভগবানের কাছে নিঃশত আত্মসমর্পণ করেন এবং এই ভবপারাবার পার করবার 
দ্বায়িত্ব অপর্ণ করেন তখনই প্রার্থনার স্থচন1। এই ভাববস্তকে অবলগ্ন করে যে পদ 
রচিত তাকে বল! হয় প্রার্থনার পদ। এইভাবে ভক্ত এই মায়াময় সংসার থেকে মুক্তি 
চান। প্রার্থনার পদ্দে ভক্তের এই আধ্যাত্মিক আকাঙ্ষা ও মুক্তি বাসনা প্রকাশিত 
হয়। 

বিদ্ভাপতি শ্রীর্থন! পদের শ্রেষ্ঠ ক্ষপকার্ব। এই পর্যায়ের কবিভাগুলিতে 
কবির আত্মধৈন্ত, আত্মনিবেদন, জগতের অনিত্যত] এবং জীবের পরম আশ্রয় 
ভগবানে আত্মপমর্পণের কথা বল! হয়েছে। এই জগৎ বে অতি তুচ্ছ এবং 


পঙ্দাবলা--৭ 


৯৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


মায়াষয়__এই অনুভূতি প্রথম জীবনে তীর ন1 হলেও পরবর্তীকালে হুয়েছে। জীবনের 
অর্ধেক সময় তিনি নিদ্রায় কাটালেন-_বন্ধুদেব সঙ্গে রসালাপে কতদিন গেল। 
ফৌবনে রমণীসঙ্গে কত সময় নষ্ট করেছেন । আর বার্ধক্যে এসে দেখেছেন যে দোবগুণ 
বিচার করতে গেলে গুণের লেশ খুঁজে পাওয়া বাবে না। তথাপি তার আত্তরিক 
বিশ্বাস এই বিশ্বের প্রতিটি কীটপতঙ্গ প্রাণীকে বিনি আ্াপ করেছেন তিনি কবিকেও 
ত্রাণ করবেন । কারণ তার থেকেই সকল কিছু জন্ম নিচ্ছে। চতুরানন ব্রহ্মাও এই 
পালনকর্তার অধীন। কিন্ত কৃষ্_ধিনি বিষ্ুর অবতাররূপে কল্পিত তিনি অনাদি 
ও অনভ্ত। তাঁর স্থচনাও নেই, শেষ বা মৃত্যুও নেই। কবি তার কাছেই আত্মসমর্পণ 
করে নিশ্চিন্ত কারণ তার হাতেই আছে বিশ্বকে ত্রাণ করার ভার--ভবতারণ ভার 
তোহার।” 

শেষ বয়সে কবি আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উন্নীত হয়েছেন। আমিত্বের বর্জন করে 
সবই গ্রীক অপ কব্বেছেন। ভক্তের তথ৷ জীবের মাধবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া 
অন্য উপায় তো। আনব নেই। এই উপলব্ধি কবির প্রার্থন! পদকে শাশ্বত সাহিত্যের 
মর্ষাদ। দিয়েছে। 


১১। বৈষ্ণব পদাবলীর রমভাষ্যের সঙ্ষে বাস্তবভার সামগ্ন্ত 
কতখানি সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। কর। 


অথব। 


রবীক্দ্রনাথ বৈষ্ণব কৰিভাকে শুধু বৈকুষ্ঠের গান বলে স্বীকার করতে 
চাঁননি। তিনি এই সঙ্গীত রসধারাকে মর্ভবাসীর প্রেমতৃষ্ণ। মেটাবার 
আধার রূপে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভলির অনুলরণে বৈষ্ণব পদ্দাবলীর 
মূল্যায়ন কর। 

উত্তর £ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী 'একটি অমূল্য সম্পদ। 
মধ্য যুগের বাংল! সাহিত্যে একটিমাত্র শাখাই সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের সমপর্ধায়তৃক্ত 
হতে পারে--তা হ'ল টৈষণব পদাবলী । অথচ এ কথা স্পষ্ট ষে এই পদাবলী একটি 
ধর্মীয় গোঠীর সাহিত্য । ধর্ম গোষ্ঠীর সাহিত্য হয়েও ঝা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
.সমপর্যায় ভুক্ত হতে পারে তার মধ্যে কিছু চিরস্তনত্ব আছে সন্দেহ নেই। কিসেই 
শাশ্বত সত্য? বিষয়ট সম্পূর্ণক্পে বিচার করার আগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে 
অবনিত হও গ্রয়োজন। 

গৌড়ীয় টব দর্শনের মুল ভিদ্বি অচিভ্ত্য ভেদাভেদ তত্ব। এই তত্বের ওপর 
ভিত্তি করেই চৈতন্ধদেব বৈষ্ণব দর্শনের নৃতন ব্যাখ্যা করেন। এই তত্বের মূল 
বক্তব্য ; জগৎ ও জীবের সঙ্গে ভেদও নেই আবার অভেদও নেই। জগৎ ও জীবের 
সঙ্গে ব্রদ্জার যে সম্বন্ধ, তার মাধ্যমে অভেদের মধ্যে ভেদ ও ভেদের মধ্যে অভেদ 
নিত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । এদের সম্পর্কজ্ঞাতা ওজ্জেয়ের সম্পর্ক। জাতা জের়ের 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৯৯ 


সঙ্গে অন্ভিন্ন হয়ে তাকে জানতে পারে না বলে পূর্ণআান লাভ হয় না। ফলে উভয়ের 
যধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ থেকে যায়। 
ব্রহ্ম এই জীবন ও জগৎ স্থষ্টি করেছেন। তিনি এদের আশ্রয় শ্বত্ধূপ। কিন্ত 
তা সত্বেও তিনি স্বতন্্। “এই জগৎ ও জীব ঈশ্বরের ভোগের ও জ্ঞানের বিষয় 
হইয়া অনাদিকাল ইঞ্ছারই মধ্যে রহিয়াছে । অনন্ত ব্রক্মার সকল প্রকাশ, সকল রূপ 
ও রসের বিচিত্র মৃতিকে অলীক ও মায়িক বলিতে স্থির আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় 
চলিয়া যাইতে হয়। অব্যক্ত বখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, সেই 
প্রকাশের সেই ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের ও আনন্দের উদ্ভব হুইয়াছে। স্প্টির আঙিতে 
বাছা, সেই অসীম অনস্ভ মহাশৃন্ত ব্যোমের কথা শুধু তত্ব মাত্র। তাহার সহিত 
আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। এই তত্ব অব্যক্ত ও অনস্ত। এই অব্যক্ত 
ও অনম্তই জীব ও জগতের নানাবিধ ঠবচিআ্ের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ 
করিতেছেন--ইনি আনন্দ স্বরূপ। কাজেই ইহার স্যট্টির সকল কিছুই আনন্দময়। 
এই ব্রন্ধতত্ব জ্ঞানবন্ত, ইহাই টবের শ্রীকয়।। এই শ্রীকষ্চ পরমপুরুষ আর তাহার 
স্য্& জীব ও জগৎ তাহার প্রকৃতির অন্ততূক্ত। তিনি একা ভোক্ত! আর জীব ও জগৎ 
অনুক্ষণ তাছার নিত্যলীলার আয়োজন রচনা করিতেছে । এই অন্তই বিশ্বের একমার্জ 
পুরুষ তিনি ।” 
জীব ও জগৎকে সাধারণভাবে প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই 
পরমপুরুষ শ্রীকষেের জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ বিকশিত হচ্ছে। পরমপুরুষের আকর্ষণে 
প্রকৃতি নিত্যকাল ধরে তান্ব অন্ুদরণ করছে। ব্যক্ত ও অব্যক্কের নিত্যলীলাই 
পুরুষ-প্রকৃতির লীল!। অব্যক্ত আমাদের কাছে তত্ব মাত্র। কিন্ত তিনি যখন ব্যক্ত 
হন আমবা তখন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। একদিকে বিশ্বের পরমপুকষ আর 
একদিকে বিশ্ব প্রকৃতি অর্থাৎ তার স্ষ্টি। এই ছুই বস্ত ভি নয়। আবার অভন্নও 
নয়। এদের যধ্যে যুগপৎ ভেদ এবং অশডেদের সম্পর্ক। এ মানবুদ্ধির অতীত তাই 
এ অঠিন্ত্য। একেই বলে বের অচিস্ত্য ভেদাভেদ তত্ব। 
গোৌডীয় টবফবশাস্ত্রে ভক্তির স্থান সর্বোচ্চে। একমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই 
পরমপুরুয শ্রীকষ্চকে লাভ কর! যায়। পাধিব সকল প্রকার সংস্কার পরিত্যাগ ক'রে 
শ্রীকষে দেহুমন সমর্পণ করবার নাম ভক্তি। ভগবান শ্রীকষং একমাজ এই ভক্তিরই 
বশ। তাই ঠৈতন্তদেব বলেছেন__ 
| “শাস্ত্র কছে কর্ম জ্ঞান যোগ তাজি 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হুয় ভক্ত্যে তাবে ভ্জি ॥৮ 
কিংবা 
প্রস্থ কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। 
রায় কছে ভক্তি বিন! বিদ্যা! নাছি আর।। 
কীতিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীতি। 
কষণপ্রেম ভক্ত বলি যান হয় খ্যাতি ॥ 


৪৪ বৈঞ্ঃব পদাবলী 


ঠৈষ্ৰ দর্শনে বাধা মহ্াপ্রকৃতি স্বর্ূপ1। তিনি জীব ও জগতের প্রতীক। তার 
সঙ্গে পরমপুরুষের অবিশ্রাস্ত লীলা! চলছে । গৌডীয় বৈষ্ণব-সাধক প্রাণভরে পুরুষ- 
প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ধ-রাধার নিত্যলীল। আস্বাদন ক'রে তাদের জীবন সার্থক করেন । 
শ্ীর্চই একমাত্র পুরুষ। সকল জীব ও জগৎ প্রকৃতি । স্থতরাং বৈষ্ণব-লাধক 
মাত্রই জীবের অংশ । এরাই লী নামে পরিচিত, এদের একমাত্র কাম্য £ বাধাকৃষণ 
লীল1 আব্বাদন। টতন্ত চরিতামুতে শ্রীচৈতন্ত এদের সম্পর্কে বলেছেন-_ 
সধীর হ্বভাব এক অকথ্য কথন। 
কষ্ণপহ নিজ লীলায় নানি সথীর মন।। 
কৃষ্খনহ রাধিকার লীল1 যে করায়। 
নিজ কেলি ছেতে তাহে কোটি সখ পায় ॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব্ধর্জের এই ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। পূর্বরাগ, মান, অভিদার সকল 
পর্ধারে এই আধ্যাত্মিকত। স্থম্পষ্টভাৰে প্রকাশিত। টৈতন্যপূর্ব পদকর্ডাদের পদে গোঁভীয় 
ধৈষবদর্শন প্রভাব বিস্তার করেনি সত্য তথাপি সেখানেও আধ্যাত্মিকতার 
স্ম্পষ্ট নুর প্রতিধ্বনিত ছুয়। চৈতন্ত পরবত্তশ কবিসমাঙ্ আধ্যাত্বিকতাকে পুরোপুরি 
মেনে নিয়েই পদ রচন। করেছেন। ব্দপের মধ্য দিয়ে অপরূপের সাধনা । সীমার 
মাঝে অশীমের লীল! বৈচিত্র্য পরিস্ফ-ট কর! পদ্দকর্তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় 
হয়েছে । অপীম বিনি-_-তিনি কৃষ্ণ। তিনি স্থির হয়ে নেই। সীমার মাঝারে 
হার! হবার বাসনা তার অন্তরে সদ1 জাগ্রত। তাই অরূপ অসীম অর্থাৎ ভগবান 
আপন হলাদিনী শক্তির সঙ্গে দলীল! করার বাসন! নিয়েই জীব ও প্রকৃতি জগতের 
মধ্য অবস্থান করেন। * আবার এই জীব ও জগৎ অনস্ত অথণ্ড ব্রক্ষের স্যষ্টি বলে 
সকলই তাতে অবস্থিত। এটি একটি আধ্যাত্মিক তত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্ত প্রশ্ন জাগে, এক ধমর্র কবিগোষ্ঠী কীভাবে এই তত্বকথাকে সর্জনের উপভোগ্য 
করে তৃণলেন? ৰ 
এই প্রশ্নের উত্তরও দুপ্রাপ্য নয়। কারণ যিনি অসীম তিনিই নরদেছের শীমার 
মধ্যেই ধরা দেল। আমাদের এই ঘরেতে মানুষের ঠাকৃবালি যেমন দেখা বায় 
তেমনি দেবতা মানুষ হুয়ে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেন। নরদেছে 
লীলারদ আম্মাদনের জন্ত ভগবান শ্রীরুষণ হ্বয়ং গৌরাঙ্গ বূপে মতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। অতথব এখানে দেববাদ ও অলৌকিকতাবাদ বর্জিত হবে অপ্রাকৃতপ্রেম 
প্রাকৃত প্রেমের মর্ধাদা গ্রহণ করেছে। ধিনি ভক্তিরলের পৃজারী নন তিনিও এই 
কাব্য থেকে আনন্দ আহরণ করতে সক্ষম হুবেন। অতএব মানবিক আবেদনে এ 
কাব্য উজ্জল। গোপবাল। রাধার প্রেমের তীব্রতা ও ব্যাকুলতা যে কোন মানবিক 
ব্যাকুলতার সঙ্গে তুলিত হতে পারে। যেহেতু ভগবানের এরশ্বর্ধরূপ চৈতন্টোত্তর 
পদে বর্জিত হয়েছে সেইহেতু ধমীর সংকীর্ণতা এই কাব্যের মানবিক আবেদনকে 
আচ্ছন্ন করতে পানে নি। 


এচ্ছিক বাংল? বোধিনী ১০১ 


সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মর্মে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ . 
হ্বদয়াবেগের এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সার্বজনীন হতে বাধ্য। কোন তত্ব 
ব1 তথ্য এর কাব্যরসকে ভারাক্রান্ত করতে পারে না। পদের এই আকুলত1 বোঝার 
জন্ধ কোন তত্ব জানার ও কোন সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ 
চিরন্তন প্রেমের কাব্য ছিসাবে চিহ্নিত হবার ষোগ্য। সকল দেশের সকল কালের 
বিবাহিতা নারীর হৃদয়ের আকুলতা এতে ধরা পডে। যা সার্বজনীন হতে পারে তাই 
শ্রেষ্ঠ কাব্য। সেই কারণেই সকল শ্রেণীর পাঠক এই কাব্যের আবেঘনে সাডা দিয়ে 
থাকেন। যদিও এর পিছনে একটি বিশেষ ধর্ম ও তত্ব নিহিত, তথাপি তত্ব ও ধর্ম 
ছাডাই কেবল কাব্য ছিসাবে একে অনান্বাসে আস্বাদন করা চলে। 
তাছাডা রাধাকৃষের ব্রক্গপীল! সম্ভবত কোন লৌকিক কাহিনীর আধারেই 
রচিত। পরে তার ওপর তত্বের বিন্তাস কর! হুয়েছে। টৈতন্তপূর্ব সাহিত্যে তত্বের 
প্রচার ছিল না বললেই চলে। জয়দেবের কাব্যের কোথাও কোথাও শ্রকুষের 
উ্র্ধভাবের পদ আছে বটে তথাপি অপ্য বৈষ্বপদে তত্ব মূখ্য নয়_-লীলারসই 
মৃুখ্য। ধমীর্ঘ প্রেরণার পরিবর্তে কাব্যপ্রেরণাই কবিদের এই ধরনের পদরচনায় 
সহায়ত। করেছে । লোকগীতি ও জনশ্রুতি এই ধরনের কাব্যে প্রাণবন্ত । তাই 
তত্বকে সরিয়ে রেখে কেবল কাব্যক্ূপে তা আম্বাদন কর! পন্ভৰ। তাই কিন্তু ঘটেছে। 
বঙগদেশে বৈষ্ণবের সংখ্যা নগণ্য _কিন্ধ কাব্যান্বাদে আনন্দিত চিত্ত মান্ষের প্রভাব 
নেই। অতএব ধর্মীঘ মনোভাব এই কাব্যের আস্বাদে প্রতি বন্ধকতা হুট করেনি। 
ঠিক সেইকারণেই রবীন্দ্রনাথ টৈষ্ণবকবিদের এই প্রেমমন্ত্র দীক্ষা সম্পর্কে 
প্রশ্ন করেছেন-_ 
“সত্য করে কহু যোরে হে ঠবষ্বকবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই মুখছবিঃ 
কোথা তৃমি শিখেছিলে এ প্রেমগান 
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নযান, 
রাধিকার অশ্র আখি পড়েছিল মনে । 
বিজন বসম্তরাতে মিলন শয়নে 
কে তোমারে বেধেছিল ছুটি বাহুভোরে, 
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে 
রেখেছিল মধ করি |” 
কবিতা যদি হর 1৪০০116০660 11) (18110011169, হয় তাহলে কবি হৃদয়ের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি কাব্যে রূপান্তরিত হুয়। সেষ্্যুগে কাব্য ব্যক্িজীবনের সরাসরি 
প্রকাশ ছিল নাঁ। তাই লৌকিক কাহিনী ও জনশ্রুতিকে অন্লম্বন করতে হয়েছে। 


১০২ €বঞচব পদাবলী 


রবীন্দ্রনাথ সোজান্থজি টৈষ্চবকবিকে সেই প্রশ্নই করেছেন। তত্ব যাই থাক 
নাকেন, ব্যক্তিহদয়ের প্রেমাচুভূতির স্পর্শ না থাকলে এই কাব্য কখনও এমন 
সর্বজনের আন্মাছ্য হয়ে দেখা দিত না। ঠ্বষ্ণব পদাবলী এক ধরনের গীতিকবিতা 
আর গীতি কবিতার প্রাণবন্ত ব্যক্িহৃদয়ের প্রকাশ । এখানে ব্যক্িহদয়ের প্রকাশ 
আছে ঠিকই কিন্তু তা সকলই রাধার জবানীতে। শাশ্বত কালে বিরহিনী নারিকা 
যে ভাষায় কথ! বলেন সেই ভাবাতেই রাধা কথা ৰলেছেন। প্রেমের দঢ়তা ও 
গভীরতার স্বর্ধপ উদ্যাটন করাই €বষ্তব কবিদের কাজ। এবং প্রেম যেখানে 
ভাবতন্ময় হয়ে ওঠে সেই পর্যায়ে গিয়েও রাধ। অন্ুক্ষণ হারাই হারাই ভাবে বিরহু- 
তাপিত|। জীবন সত্যের এমন প্রকাশ যে কাব্যে আছেসেই কাব্য যে কালজয়ী 
হবে তা তো খুবই হ্বাভাবিক। 

অতএব বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে থেকেও বৈষ্ণব পদ্দাবলী সকল সংকীর্ণতাকে 
অতিক্রম করে শাশ্বত কালের জীবনকাব্যে ব্বপাস্তরিত। এই অনুভূতি রৈষণব 
কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকেই জন্মলাভ করেছে । সেই কারণে শ্রীববীন্দ 
কাব্যসত্যের সেই সহজ প্রশ্নটি করেছেন টবষ্কবকবিকে। গৌডীয় টবষবধর্সের 
তত্বভারে পদাবলী আক্রান্ত হয়নি। বদিও এই তত্বকে মেনেই কবিরা পদগুপি 
রচনা! করেছেন। তাই এই কবিতার সার্বজনীন আবেদন আছেঁ। মানবমানবীর 
প্রেষকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য তার ব্যাপক বিস্তৃত আবেদন থাকেই। তাই 
টবঞ্চবকবিতার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তবতার মিলন ঘটেছে বলেই তা আধ্যাত্মিক 
হয়েও কাব্যবূপে রপোত্তীর্ঘণ হয়েছে । মানব-জীবনের সকল অনুভূতি ও টৈচিত্র্য এই 
কবিতার মধ্যে বর্তমান। তাই তা বাস্তব-_-সাহিত্যের সত্য। সাহিত্যের সত্য 
আর নিছক দত্য এককথা নয় । এগুলি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কবিতা বলে 
অনেকে মনে করেন এতে গীতি কবিতার ধর্ম (ব্যক্তিক অনুভূতি প্রধান) হবু হরেছে। 
রাধ। বাস্তবের নায়িকা নন-তিনি মহাভাবন্বরূপ।। এই তত্ব বাদ দিয়ে কেবল 
নারিক। হিসাবে রাধার অস্তিত্ব মেনে নিলে টৈষঞ্বপদাবলীর মত বাস্তব জীবন 
চিজ অন্যকোন কবিতার আছে বলে মনে হয় না। অতএব ঠবষ্চব পদাবলীতে 
আধ্যাত্মিকতান্ব সঙ্গে বাস্তবতার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান কর হয়েছে; আর তাই 
এ কাব্য, এত জনপ্রিয় । 

। বৈষ্ঃব পদকর্তা হিসাবে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার পরিচয় 

দ্বাও। 

বিদ্যাপতি রচিত বিভিন্ন পর্দ অবলম্বনে ভার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দাও 

উত্তরঃ “পদাবলী শবাটি জয়দেবের “কামলকাস্ত পদাবলী, থেকেই এসেছে। 
রাধ।কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বিগ্বাপত়ি 
মিথিলার কবি হয়েও বাংল সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিঠিত। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১৭৩ 


তখন মিথিল! সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ছিল। মিথিলার কৰি বিদ্যাপতি ব্রজ্বুলিতে 
পদরচনা করে বাংল। সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ব্রজবুলি বলতে ব্রজ ব 
বৃন্দাবনের বুলি নর, আসলে মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে একটি নতুন 
কাব্যভাষ! €তনী হয়েছিল । এই ভাষ! যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি সরল। 

খীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময় বিষ্যাপতি জন্মগ্রহণ করে পঞ্চদশ শতকের 
যধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনেহ্য়। এই অন্থমানের পশ্চাতে অনেক 
কারণ আছে। তার রচন1 থেকে বোঝ বায় তিনি অস্তত: পাচজন মিখিলাপতির 
দরবারে আসন গ্রহণ করেছেন । মিথিলার এক পণ্ডিতবংশে তার জন্ম। ব্রজবুলি 
. পদের জন্য তিনি বাংল। ভাষায় উচ্চ আসন লাভ করলেও মিথিলাম্ম তার পরিচিতি 
সংস্কৃত শান্বজ্ঞ পণ্ডিতরূপে। নানা বিষয় অবলম্বন করে সংস্কৃতি অনেক গ্রন্থ তিনি 
রূুচন! করেছেন। 'বিভাগসার” ও “দানবাক্যাবলী” তার শ্তিশাস্ত্র বিষমুক গ্রন্থ । এ 
ছাডা দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী ও বর্ষক্রিয়ায় নানা পৃজ্ধাপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। পুরুষ- 
পরীক্ষা! ও “ভূ-পরিক্রমা নামেও ছুটি গ্রন্থ বচন! করেছেন। এ সকল গ্রস্থই তিনি সংস্কৃত 
ভাষায় রচনা! করেছিলেন। তবে সংস্কৃত ভাষার কদর যে ক্রমশঃ হাস পাচ্ছিল তা 
তিনি বুঝেছিলেন। তাই অবহট্ট ভাষার 'কীতিলত।” ও 'কীতিপতাক' নামে ছুটি 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা] করেন। তিনি পিখেছেন-- 


“সক্ধয় বাণী বুহজন ভাবই। 
পাউঅরসক মন্মু ন পাবই ॥ 
দেখিল্‌ কনা সবলন সিট্ঠ। 
তেঁ তৈসন জম্পঞ্জে অবহুট্ঠা ॥” 


“সংস্কৃত ভাষ! বুধজন বা পগ্ডিতন ভাবন! করেন। প্রাকুৃতভাষার রস তাহার! 
বুঝেন না। অথচ দেশীয় ভাষ। সর্বাপেক্ষা মধুর তাই আমি অবহটে লিখিতেছি।” 
শুধু অবহুট্ট নয়, ব্রজবুলি ভাষায় যে মধুর পদ তিনি রচন! করেছেন তা তাকে 
কবিত্বের চরম শিখরে স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রজবুলি ভাষায় তিনি প্রথম 
সাহিত্য সৃষ্টি করেন। 


সেইকারণে ব্রদদবুপি পদ মাত্রকেই বিগ্যাপতির রচন। ঘলে ধর! হয়। প্রায় ছুই 
হুম পদ বিচ্যাপতির নামে চললেও তাদের অনেকগুলি যে বাঙালী.কবির রচিত তা 
পরবরতীকালে প্রমাণিত হয়েছে । “এ সখি হামারি দুখের না ওর" পদটি কবিশেখবের 
ভণিতায় পাওয়। গেলেও বিগ্বাপতির নামেই চলে আসছে । আবার “সখি কি পুছসি 
অন্থভব মোয় পদটি কব্বিল্লভ রচিত হলেও বিষ্কাপতির নামে গ্রচলিত। এইভাবে 
অনেক বাঙালী কবির ব্রজবুলিতে রটিত পদ বিদ্ভাপতির নামে চলে আসছে। 
কারণ ব্রজবুলি বলতে আমর়। এতকাল বিগ্ভাপতিকেই বুঝেছি। 

সে বাই ছোক, বিদ্ভাপতির অনেক পদ বূপনিমিতির দিক থেকে, ধ্বনি হুযমার 


১০৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


দিক থেকে এত জনপ্রিয় যে ব্রজবুলি পদ বলতে আমর] বিদ্যাপতিকেই মনে করি। 
ঠচতন্থদেব বিগ্বাপতি বাঁচত পদ আন্বাদন করতেন-_এটাই বিষ্াপতির কবিপ্রতিভার 
বড প্রমাণ। বিগ্ভাপতি রাজসভার কবি ছিলেন বলে তার কাব্যে বিলাসকলার 
আধিক্য আছে। তিনি দেহুবিলাপ ও সন্ভোগের বর্ণনার অসাধারণ দক্ষত] 
দেখিয়েছেন । অথচ ভোগাসক্তি কখনও গ্রাম্যত দোষে ছুষ্ট নয়। ভোগের মধ্যেও 
কবির বূপসচেতন মন কবিতাকে উপযুক্ত মর্ধাদা দিতে কার্পণ্য করে নি। 
বিষ্বাপতি বাধারুফের প্রেমলীলাকে অবলম্বন ক'রে প্রেম মনস্তত্বের একটি পারম্পর্ধ 
রক্ষা করেছেন। প্রাথমিক আকর্ষণ, অনুরাগ, অভিসার, মান, সম্ভোগ প্রভৃতি ত্র 
পরম্পরার মধ্য দিয়ে সমগ্র পদাবলী কাব্যকে একটি নৃতন.মহ্িমা দান করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেন £ “বিগ্ভাপতির বাধ! অল্পে অল্পে মুক্ুলিত, বিকশিত 
হইয়। উঠ্িতেছে। শৌন্দর্য ঢশ ঢল করিতেছে। শ্তামের সহিত দেখা ছয় এবং 
চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিজ্লোপিত হুইয়! উঠে। খানিকটা? হাশি, খানিকটা 
ছলনা, খানিকট1 আডচক্ষে দৃষ্টি। আপনাকে আধখান। প্রকাশ, আধখান1 গোপন, 
কেবল উদ্দাম বাতাসের একট1 আন্দোলনে অমনি খানিক উন্মেষিত হুইয়! পড়ে” 
এইভাবে বিদ্যাপতি রাধা চরিজ্ের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করেছেন। 
মনম্তত্বের পিগুট জ্ঞান এবং প্রথর পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে কোন কবি হৃদয়ের 
উথথান-পতনের এমন বাস্তব ও স্থন্দর চিজ্ম আঁকতে পারতেন না। বূপ ও রস, 
সৌন্দর্য ও দেহুদভ্ভোগ এমন নিপুনভাবে তিনি অগ্ষিত করেছেন য! প্রথর জীবন- 
বোধে উদ্দীপ্ত । তার অনুভূতির প্রাখ্ধ্য ছিল অতি তীব্র । প্রেমের বিভিন্ন বূপবৈচিন্্রয, 
নান! বর্ণনার চমক, অলংকাবের ঘনঘট।, শব ঝংকার ও ভাষার মাধুর্য বিদ্যাপতিকে 
সন্তেগের কবি রূপে চিহ্নিত করেছে সত্য তবুও ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতির 
আধ্যাত্মিক অন্থভূতি একটি নৃতন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই শ্রেণীর পে রাধিকার 
অনুভূতি এমন উচ্চস্তরের মর্ধাদ! লাভ করেছিল বা! ৫চতন্তদেব স্বয়ং আন্বাদন ক'রে 
আনন্দ পেতেন। এ ছাড়াও প্রার্থন! পর্দে বিদ্যাপতির ভিন্ন রূপদেখি। সম্ভোগের 
কি, দেহবিলাদের কবি কেমন শান্তরসের অলাধারধ। পদ রচন।] করেছেন দেখে 
বিন্বিত হতে হয়। আত্মলমপর্ণের এমন তীব্র আকৃতি আক ক'জন কবির কবিতায় 
দেখি? 

বিদ্যাপতির কাব্য বিশ্লেষণ ও কৃতিত্ব আলোচন। করতে গেলে কয়েকটি বিশেষ 
রসপর্ধায়ের পদ বিশ্লেষণ করা অবশ্বই প্রয়োজন। এই পদগুলিতে শ্রীরাধিকার পর্যায়- 
ক্রমিক বিকাশ অঙ্কিত হয়েছে । বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিলার, বিরহ, ভাবোল্লান, ও 
প্রার্থনা ইত্যাদি পদের মাধ্যমে শ্রীরাধিকার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বয়ঃসন্ধির পদে 
সৌন্দর্ধের পৃজারী বিদ্যাপতির পরিচয় মেলে। এটি তার মৌলিক হ্ত্টি। অসামান্ত 
বাস্তবতার স্পর্শে সমূজ্জর্প। বয়ঃসদ্ধিতে দৈহিক রূপাস্তর ঘটে। দেছের এই 
রূপাস্তরে মনেবও পরিবর্তন হুয়। বিচি ভাৰ ভঙ্গীতে তাৰ প্রকাশ ঘটে । শ্রীরাধিকার 
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বয়ঃসান্ধ বর্ণনায় বিদ্যাপতির টনপুণ্য অলাধারণ। টৈশোর থেকে যৌবনে. পদার্পণের 
সানিয়া বর্ণনায় কবি লিখেছেন £ 


'শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 

দু দলবলে হ্বন্ঘ পড়ি গেল ॥ 
কবহু বাধয় বুচ কবহু' বিখানি । 
কবহু ঝাপয় অঙ্গ কবন্থ উথারি।। 


রাধিকার এই দৈহিক পরিবর্তন এবং তঙ্জনিত কৌতুহল অতি নিপুণভাৰে 
এখানে বপিত। 


'খনে খনে নয়ন কোন অচ্লরুঈী । 
খনে খনে বসন ধাল তন্ুভরঈ || 
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর। 
থনে আচর দেয় খনে হয় ভোর।। 


৮ 
দেহে যৌবন প্রতিষ্ঠিত। যৌবন আবির্ভাবের প্রাথমিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়েছে। 
এবার মনে রসকথ শ্রবণের ইচ্ছা জাগ্রত হল। 


'শুনইতে রল কথা থাপয় চিত। 
জধসে কৃবঙ্গিনী শুনয়ে সঙীত।, 


তথাপি লজ্জার পরিধি ছুম্তর। গুরুজনের কাছে ধর! পড়ে যাওয়ার ভয়। অথচ 
অন্তবে অদম্য বাসনা । মনজ্তত্বের এমন নিপুণ বিশ্লেষণ অভিনব সন্দেহ নে ই__ 


কেলিক বভস যব শুনে আনে। 
অমতত্র হেরি ততি ত্র কানে ॥৷ 
ইথে ষদ্দি কেও করএ পরুচারাী। 
কাদন মাথা হাপি দ-এগারি।। 


কেলিবূভম সম্পর্কে আগ্রহ আছে অথচ লজ্জ| দুগ্তরব। অবনত আশণে সকল 
কথা শোনেন-__লঙ্গীতমুগ্ধ বিছ্ীর মত। 

বয়ঃসত্বির পরের পর্যায় পূর্বরাগে বিদ্যাপতি অসামান্ত অন্তর্ৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছেন । তবে আনদাস ও চত্তীদাস পূর্বরাগের পদ্দে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 
তার সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলন! কর! চলে না। কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি 
কয়েকটি স্থন্দর পদ রচনা করেছেন-_- 


বব গোধূলি সময় বেলি। 
ধনি মন্দির বাছির গেলি, 
নব জলধরে বিজুরি বেহা। 
বন্ব পলারি গেলি ॥ 


১০৬ টব পদাৰলী 


অথবা, 
অপবশে পেখল রামা। 
কনকলত অবলম্বনে উয়ল 
হরিণী হীন ধাম! ॥ 
বিরহের পদেও বিদ্যাপতি নৈপুণ্য দেবির়েছেন। বিরহ চিরকালীন কাব্যের 
আঙ্গম্বন বিভাব। এখানে রাধার ব্যাকূলতা অসামান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত £ 
“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। 
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শৃন মন্দির মোর 1৮ 
আধ্যাত্মিক অর্থে এ বাণী যেমন সত্য, প্রেমকবিতান ব্যন্ভিবেদনাও তেমশি 
সত্য । রাধা এখানে দুঃখের আগুনে পুডে আনন্দময় রসসত্তায় বূপাস্তত্বিত। মানুষের 
জীবনের এক চিরন্তন সত্য :-+্যাকে চাই তাকে পাই না:;-এই গভীরতম 
বেদনার বাণী রাধার জবানীতে বিদ্যাপতি অলংকত,পদে নুম্পষ্ট করেছেন-__য 
আমাদের অন্তরের লুক্ষ তন্ত্রীতে আঘাত কারে। 
বিরহের তো বটেই, ভাবোল্লাসের পদেও বিদ্যাপতির কৃতিত্ব কম নয়। 
বিদ্যাপতি সম্ভোগের কবি-দেেহবিলাসের কবি। তাই ভাবোন্ালের পদে তার 
অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বেশী |-_- 
“আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু* 
পেখলু পিয়া মুখচন্দা। 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু' 
দশ্দিশ ভেল নিরুছন্দবা” 
তাছাডা, “কি কহুব রে সখী আনন্দ ওর” অথব1 “পিয়! যব আওব এ মনু 
গেছে” ইত্যাদি পদে রাধার মিলনোললাস গভীর অন্তরিকতার সঙ্গে বণিত। 
প্রার্থনা কবিতাতেও বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক ভাব-গভীবতা ও সাধকের আত্ম- 
নিবেদন প্রকাশিত। তিল তুলসী দিয়ে সবকিছু শরীরে অর্পণ করার মধ্যে ফে 
ভাবব্যঞ্জনা ও গভীরতা! আছে তাও তৃলনাহীন। 
অতএব বিগ্যাপতি টব পঙ্গাবলী সাছিত্যে একটি উজ্জল নাম। 
১€। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার পদ রচনায় বিদ্তাপতি ও 


গ্োবিন্দদা সের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও। 

উত্তর £ “অভিসার কথাটির সাধারণ অর্থ__প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক 
অন্থরাগ হেতু সংকেতস্থানে গমন। প্রেমিক-প্রেমিকা! উভয়ের পক্ষেই অভিসার 
সস্ভব। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসার বর্ণনায় গুরুত্ব স্থাপন করা 
হয়েছে বেশী। যেনারিক! নিজে অদ্ভিসার করে বা কাস্তকে অভিসার করায় তাকেই 


অভিসারিকা বল! হয়। বব পদ্দাবলীতে বাধাই একমাত্র অভিসারিকা। 
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বৈষ্ণবশান্ত্রে ও পদাবলীতে অভিসারের একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে । ভক্তের 
চোখে কৃষ্ণ ভগবান আর ভগৰান নায়ক রূপে কল্পিত। ভক্ত ভগবানের দিকে নিত্য 
অভিসারী। পথে কত বাধা বিদ্, সমাজের ভয়, প্র!কৃতিক দুর্যোগ, লোকের গঞ্জন। 
_-সকলকিছু তুচ্ছ ক'রে ভগবানের উদ্দেশে অভিসারে যেতে হয় মিলনের জন্য । 
রাধার অভিসার আসলে ভক্তের ঈশ্বরমূখীনতার নামান্তর । পথের দুঃখ-কষ্ট 
সাধন তপন্তার ইঙ্গিত বলে পৰিগণিত হুয়। এই অভিসারের নান পর্যায় £ 
জ্যোত্ম্াভিসার, তমসাভিসার, কুজ্মটিকাভিসার, . তীর্থাভিসার, উন্মাত্তভিসার, 
বর্ধাভিসার, অসমপ্রশ্তাভিসার। টৈষ্ণব কবিগণেবর কাব্যে এই সকল অভিসারের পদ 
পাওয়া যায়। 
বিশ্যাপতি বাধার অভিসারের স্বন্দর বর্ণন! দিয়েছেন । বাধার অভিসারের 
মনগ্ডাত্বিক দিকটি উজ্জরঙ্গভাবে প্রকশিত তীর পদ্দে। প্রথমে তিনি ব্বাধাকে ভয়চকিত 
বালিক] হিসাবে:চিক্রিত করেছেন । পরবর্তী পর্যায়ে অধিকতর সাহুদিকা। তৃতীয় 
পর্ধায়ে বাধা হ্বদয়ের প্রেরশায় অভিসারে গমন করেছেন কৃষ্ণের উদেশে__ 
“তুম অন্থরাগ মধুর মদে মাতলি 
কিছু না শুনল বরনাবী 1" 
বাঙালী কবি গোবিন্দনাস অভিসারের পদে বিদ্যাপতির সমান কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। বস্তত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অভিপারের পদ রচনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব 
সর্বজনন্বীকৃত। গোবিন্দদাস অভিসারিক! রাধার অপূর্ব এক ভাবমুতি নির্ধাণ 
করেছেন। রাধা! কষ্ণপদে নিবেদিতা । কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্ত তার দেহ মন 
ব্যাকুল। তাই সমাজ সংসার প্রাণ-সবকিছু 'তুচ্ছ ক'রে তিনি অভিসার 
যাজ্জার জন্ত প্রস্তত হয়েছেন । ঝড বৃষ্টির মধ্যে গভীর অন্ধকারে তাকে পথ চলতে 
হবে। পথে পায়ে কাট] ফুটতে পারে, সাপ কামড়াতে পারে, তাই তিনি সতর্কতা! 
অবলম্বন করছেন-” 
কণ্টক গা্ডি কমলসম পদতল 
মন্ত্রীর চীবহি ঝবাপি। 
গাগরি বারি ঢারি কৰি পিছল 
চল তহি অঙুলি চাপি ॥ 


'অন্ধকার রাত্রে পথ চলতে হবে । তাই রাধ1 করধুগে চক্ষু আবৃত করে পথ চলার 
অভ্যাস করছেন। সাগুড়ের কাছ থেকে সাপের মুখবন্ধন শিক্ষা করছেন-_- 
কর কম্কণ পণ ফণী মুখবন্ধন 
. শিখই তুজগণ্রু পাশে। 
অভিসার যাত্রার এই প্রস্ততির জন্ত গুরুজনর| নানা কথ বলেন । কিন্ত রাধার 
তাতে ভ্রক্ষেপ নেই। কৃষ্ণকে তিনি হৃদয় উজাড় ক'রে জালবেসেছেন। কঃ 
তার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছেন। তাই কোন কথা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 


১০৮ বৈধৰ পদাবলী 


গুরুজন বচন বধির সম মানই 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই' 
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥। 
রাধার এই অভিপারের যাত্রী কত ঘষে বিপদলক্কুল, গোবিন্দর্দাস তা অপূর্ব 
বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘন ঘন বভ্রপাত হচ্ছে, দশদিকে বিদ্যুতের 
ঝলক । তাতে জীবন পর্ধস্ত বিপন্ন হতে পাবে-_ 
ইথে যদ্দি সুন্দরী তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
এই দুর্যোগের মধ্যে প্রচণ্ড বিপদ মাথায় নিয়ে রাধা কেমন ক'রে যে তীর 
দরিতের কাছে পৌছবেন তার সম্পর্কে কবি নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন_ 
স্থন্দরী ঠকছে করবি অভিসার । 
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।। 
কিন্ক ভক্ত যেখানে ভগবানের সঙ্গে হিলিত অর্থাৎ আত্মলীন হুতে চান সেখানে 
কোন বাধাই তো ছুত্তর নয়। প্রাপভয় তে! সেখানে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাই 
রাধার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন বাধাই নয়। 


কুঙ্গ মবিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলু* 
তাছে কি কাঠকি বাধা। 

নিজ মরিয়াদ সিন্ধু ম্ডে পঞ্ডারলু 
তাহে কি তটিনী অগাধ! ॥ 


এইভাবে ব্বাধার অভিশার গোবিম্দবাসের পদে অপুর্ব ভাবব্যধচন1 গাভ .করেছে। 
গোবিন্দদাস ঠতন্ত-পরবর্তা যুগেন্ বৈষ্ণব সাধনার মুল ধারাটিকে আত্মলাৎ করে 
রাধার অভিসার বর্ণনা করেছেন। সেখানে একদিকে যেমন কাব্য-চমৎকারিত্ব ও 
ারবনটনত! প্রকাশিত, অন্তদিকে.যেমনি গোৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের তত্বটিও রক্ষিত। 


১৪। বিস্তাপতি ও চস্তীদাসের কৰবিকৃতির তুলনামূলক বিচার কর। 


উত্তর £ খৈষ্াসাহিত্যে ৈথিল কবি বিগ্যাপতির যেমন জনপ্রিয়তা, বাঙালী 
কবি চণ্তীদাসেরও অন্নরূপ সমাদ্র। রবীন্দ্রনাথ দুই কবির পার্থক্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে বলেছেন ।--' 

“বিছ্াাপতি স্থখের কবি চও্ী ্1স দুঃখের কবি। বিগ্যাপতি বিরহে কাতর হুইয়! 
পড়েন, চণ্তীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার 
বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্তীদাল প্রেষকেই জগৎ বগিয়। জানিয়াছেন, [বিস্ভাপতি ভোগ 
করিবার কবি, চণ্তীগাস সহ করিবার কবি। চত্তীদাস হ্বখের মধ্যে দুঃখ ও দূঃখের 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১০৯ 


মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার স্থখের মধেযও ভন এবং ছুঃখের প্রতিও 
' অন্রুরাগ। বিষ্ভাপতি কেবল জানেন যে মিলনে স্ুুখ,.ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ীদাসের 
হদয় আরও গভীব্, তিনি উদ! অপেক্ষ। আরও অধিক জানেন”__ 

বিগ্ভাপতি বাজদভার কবি; বিদগ্ধ সমাজের জন্ত তিনি কাব্যকলার চরম 
সমুন্নতি ঘটিয়েছেন । অলংকার ও শব ব্যবহার পর্যায়ে তার নিপুণতা প্রবাদের 
মত। প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায়গুলি অদাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
বয়ঃসপ্ি থেকে সুরু ক'রে ভাবোল্লাস পর্যস্তগুলি প্রণয়ের যে নানা পর সেগুগি 
শিল্পীর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন এবং মনস্তত্বের গভীরে প্রবেশ ক'রে কিশোরী 
রাধার যৌবনে পদার্পণ এবং পরবতাঁ কালে পুর্ধরাগ অভিপার, মান ও ভাবোল্লাসেরু 
নিখুঁত বর্ণন৷ দিষেছেন4 কাব্যের মণ্ডনকলার দিকে বিদ্যাপতিব দৃষ্টি ছিল প্রথর। 
আবার কিছু পদে অন্থরের গভীবতাও প্রকাশ পেয়েছ্ছে। 

কিন্তু চণীদাসসম্পর্কে আমরা জানি তিনি একজন গ্রাম্য কবি। বাশ্াপরু 
উপাসক ছিলেন। তার শাধন সঙ্গিণী ছিপেন বামী রঙ্গকিনী--এবকম একটা 
জনশ্র্তি আছে। চণ্ীদাস ক'জন ছিলেন ত! নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
সেষাই হোক পদাবলী রচন্লিত1 চগ্ীদান বে উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বরাগ ও আক্ষেপাহ্রাগের পদে চত্ীদাস তুলনাহীন। 
অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন--“চণ্তীদাপের বাক্‌রীতি নানা 
অলংকাঁরে ও ঝংকারে মণ্ডিত না৷ হইলেও তাহার মধ্যে এমন একট] সরল ব্যঞ্ন? 
আছে যে তাহাকে বদিক হৃদয় সানন্দে গ্রঞছণ করিবে |” কয়েকটি উদাহরণ দিলে 
বক্তব্যটির যাথার্থ্য বোঝ। যাবে । যেমন--“ক্ষুরের উপর রাধার বলতি নডিতে কাটিয়ে 
দেহ”, “বশিকঙ্গনার করাত যেমন ছুদিকে কাটিয়া বায়”, “কান্ুর পিন্বীতি চন্দনের 
রীতি ঘধিতে সৌরূভময়” “বদন থাকিতে না পারে বগিতে তেই সে অবোলা নাম”? 
"এই সকল উক্তি স্থগভীর ব্যপ্রনাময়। চণ্ীপাসের রাধ। যেমন গভীর ও ব্যাকুল 
চণ্ীদাসের ভাষাও তেমনি গভীর বেদনায় ও নিবিড উপলব্ধিতে কম্পমান। 
চণ্তীদাপ মিলনের কবি নন, উল্লাসের এন্বর্ধ তার বৈশিষ্ট্য নয়। চণ্তীদাসের রাধার 
কুষ্প্রেম দুঃখের কষ্িপাথরে যাচাই হয়ে খাটি সোনার মর্যাদা পেয়েছে। চণ্তীদাস 
বেগভীর বেদনার মধ্য দিয়ে বাধা চরিত্র অংকন করেছেন--তার সমধমণ আর 
কোন রচন| বাধল। সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতিকে ভূল 
যাওয়] সম্ভব, কিন্ত চণ্তীদাসের পদাবলীর বেদনামধুর সৌন্দর্য কখনও ভোলা সম্ভব 
নয়। তার গান মুখের ভাষ। নয়, বুকের রক্তে তার অভিষেক, অশ্রু লবণাক্ত 
আিতে তান্ন যা কিছু মূল্য। হৃদয়ের গভীরত। ও অন্ভূতির একাস্তিকত। তার 
বাঁধার উত্তিতে প্রকাশিত হুয়েছে। মিলন ও আনন্দের কথা রাধা বলেছেন 
ঘটে কিন্ত বিরহে ও শোকে উপনীত হয়ে বাধ! জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি 
করতে পেরেছেন। তীর রাধা একদিকে মত্ত্ের মানবী আর একদিকে 


১১০ বৈষ্ণব পদাবলী 


অধ্যাত্ম ব্যঞ্রনার প্রতীক | তার প্রেমপাধনা নামজপের যতো এঁকাস্তিক তদগত 
লাধনা_ 


ন1 জানি কতেক মধু হ্বাম নাম আছে গে। 
বদন ছাড়িতে নাহি পাবে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 


কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
কখনও শ্রীরুষ্ণকে শব কিছু সমর্পণ ক'রে বলে ওঠেন £ 
বধুকি আব বলিব আমি! 


জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ তেও তুমি ॥। ৮ 

তোমার চরণে - আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়া এবমন হৈয়া 


নিশ্চয় ছইলাম দাসী ॥ 
কুষ্প্রেম ব্যাখ্যার অতীত । তা উপগপন্ধি কর] যার, কিন্ত বোঝান যায় ন1। 
ভাই শ্রীরাধ। বলেন-_- 
“বাতি ৫ম দিবস দিবস ছু রাতি। 
বুঝিতে. নারিস্থ বধু তোমার পিরীতি ॥৮ 


অপর পক্ষে বিদ্তাপতির পঙ্গে গ্রামীণ সরলতা অপেক্ষা নাগরিক আড়ম্বর ঈষৎ 
অধিক ফুটেছে । কবির অন্তরের গভীর প্রত্যয় কোন কোন লময়ে রচনাচাতুর্ধের 
রশ্বর্ধে কিছুটা! আবৃত হয়ে পডেছে। তিনি রাধার চরিত্রটিকে চারটি পর্যায়ে 
বিভক্ত ক'রে প্রকাশ করেছেন । (১) বয়ঃসন্ধি বা! মুগ্জাভাব (২) অভিনার মিলন 
মান (৩) মাথুর (৪) ভাবদম্মেলন। প্রথম ছুটি পর্যাবে রাধার চরিত্রটি মানবিক 
আবেগ দমদ্বিত। কবির হুক্ষ দর্শন শক্তি ও রচনার বিচিআ্র কলাকৌশল নিশ্চয় 
উচ্চ প্রশংসা দাবী করতে পারে। কিন্তু যা হৃদয়কে বেদনায় বিবশ ক'রে দেয় তা 
তৃতীর ও চতুর্থ পর্যায়ের অর্থাৎ মাথুর ও ভাবসশ্মেগনের পদ্দাধলী। 

বক্তব্যের অপূর্বত্ব, উপমা, বূপকের বিচিআ ব্যবহার, চিত্র সম্গিবেশের অজশ্রতায় 
বিদ্যাপতির রাধাকুষ্ণ পদাবলী বাংলা-মৈথিপি সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। কৃষ্ণ রাধাকে 
চকিতের মধ্যে দেখে বলে ওঠেন__ 

সঙ্জনী ভল কত্র পেখন না ভেল। 
মেঘমাল। ম+য়ে তড়িত লতা জনি 
হিরদয়ে সেল দেই গেল ॥ | 

বিরহের পঙ্গেও বিদ্যাপতি অসামান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । রুফ বিরহে শ্রীরাধার 

বিলাপের ভাষা অপূর্ব আস্তরিকত1 মণ্ডিত হয়েছে। মিলনে রাধা ধ্ত, উ্পপিত ও 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১১১ 


সার্ক। কিন্ত তবু যেন মনে হুয় কোথায় যেন এক ব্যবধান আছে। রুষকে নিবিড় 
ক'রে পেয়েও তিনি কৃষের স্বক্ূপ উপলব্ধি করতে পারছেন না। 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন ন! তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু 


শ্রতিপথে পরশ না গেল।। 


অথবা, 
“তুন্ টকসে মাধব, কহ তু মোক” পদে প্রেমের চিরন্তন রূহশ্তমণ্ডিত প্রশ্ন £ 


মাধব তুমি কেমন ত। আমাকে বলে দাও। 
এছাড়া! ভাবোল্লাস ও প্রার্থনার পদে বিদ]াপতি সমান কবিত্বশক্তির পরিচয় 


দিদ্বেছেন। বিদ্যাপতির রাধা বলেন-_ 


আঙ্জু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়া মুখচন্দ। 
জীবন যৌবন সকল করি মানলু 


দৃশদিশ ভেল নিরছন্বা | 

প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি যেমন আত্মসমর্পণ করেছেন, নিবেদন পর্যায়ের পদে 
চণ্ডীদাস তেমনি আত্মলীন হ'তে চেরেছেন। বিদ্যাপতি প্রার্থন। পর্যায়ে নিজেই 
আত্মসমর্পথ করেছেন আব চতী্দাল রাধার মাধ্যমে আত্মনিবেদন করেছেন। 
অতএব দেখ! যাচ্ছে কবিত্ব শক্তিতে কেউ কারও অপেক্ষা ন্যুন নয়। ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যে কাব্যকলা মণ্ডনে দুজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দু'জন কবি ছুটি দিকে 
শ্রেষ্ঠ কবিরধসম্মান নিয়ে বিরাজ করছেন। বিদ্যাপতি অসামান্ত শ্রুতিমধুর ভাষা 
ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন__র্দিও ত। বাঙালী পাঠকের নিকট বোধগম্য আর 
চণ্ডীদাস খাটি বাংলায় সহজ সরল ভঙ্গীতে অন্তরের গভীর প্রবেশ করেছেন | 

১৫। জ্ঞানদাসের কবিকৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচন। কর। জ্ঞানদাসকে 
চণ্ীদামের ভাবশিষ্য বলা হয়? 

উত্তর £ মধ্যযুগের পদাবলীদাহিত্য তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত-_ 
চণ্ডীদাস জানদাস গোবিন্দদাস। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমশ্তার শেষ নেই। কত নতুন 
তথ্য আবিষ্কৃত হুয়ে পুরাতন তথ্যকে অপাঙক্তেফু করে চলেছে । গোবিন্দদাসের 
জীবনকথ1 অনেকটা জানা যায়। কিন্তু অন্ভতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই জানা বায় না। তর জীবনী সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া গেছে। 
কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাদড়া গ্রামে ব্রাঙ্গণবংশে. তার জন্ম হ়। তিনি 
নিত্যানন্দের অঙ্ুযাগী ছিলেন এবং নিত্যানন্দের পত্বী জান্বীদেবীর কাছে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন ও শিষ্য হন। শোন! যার, তিনি নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করে 
ছিলেন। তা বদি সত্যহুয় তাছলে তিনি ১৫৩* থী্টাব্বের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ 


১১২ বৈষ্ণব পদাবলী 


করে থাকবেন। তার পদসমূ পড়ে মনেহয় তিনি নিত্যানন্দের লীলা চাক্ষুষ 
করেছিলেন । থেতৃথী গ্রামে বে বৈষুবর সম্মেলন আহত হয়েছিল সেখানে বলরামদাস, 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেচ পদকর্তাদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত হয়েছিলেন। তার 
ভনিতার প্রায় চারশ পদ পাওয়! গেছে। পদগ্তলি পডে মনে হ্য়ু সকল পদ এককবির 
লেখনীপ্রন্থুত নয়। কিন্তুজ্ঞানদাস ছুক্ষন ছিলেন এমন কথা বলবার পক্ষে উপযুক্ত 
প্রমাণ নেই বগে আপাতত জ্ঞানদান ভনিতাযুক্ত সমস্ত পদকেই স্থপরিচিত 
জানদাসের রচনা বলে শ্বীকার করা হল। অবশ্ত এও স্বীকার্ধ যে জ্ঞানদাসের 
ভনিতার এমন কিছু কিছু পদ ও পালাগান পাওয়। গেছে যা স্থুপরিচিত জ্ঞানদাসের 
রচিত না হওয়াই সম্ভব । 

ভক্তকধি জ্ঞানদাস বাংল! ও ব্রঞ্জবুলি_-উভয় ভাষাতেই চমৎকার পদ রচনা 
করেছিলেন । কিন্তু ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংল! পদগুপিত্েই তাঁর প্রতিভা যথার্থ পথ 
খুক্ষে পেয়েছে । সেকালের টবঞ্চবকবিগণ ব্রপ্ধবুলিতে পদ রচন1 আবশ্টিক মনে 
করতেন । জ্ঞানদাসও সেই পথ ধরে ব্রজবুলিতে পদ্দ রচনা করেছিলেন-__-অনেকট? 
প্রথা পালনের জন্য । স্ৃতরাং ব্রজবুলির পদগুলিতে কবিপ্রজ্ঞার স্পট স্বাক্ষর নেই। 
তার বাংল] পন্বগুপির সঙ্গে ভাবে ভাষায় ধেন চতীদাসের পদের যোগস্থজআ্জ লক্ষ্য 
করা যায়। এখানে তিনি চণ্ডীপ্বাসকে অন্থলরণ বা অনুকরণ করেন নি। চণ্ডীদাস 
ও জ্ঞানদাসের অস্তজাবন ও ভাবকল্পন। অনেকটা একরকম ছিল। এইজন্য তিনি 
চণ্ডীদাসকে কেবল নকল করেছেন একথা বল। যুক্তিসঙ্গত নয়। ঠৈ'্তন্ত বিষয়ক 
কিছু কিছু পদ তার মন্দ নয়। অবশ্ট এই সমস্ত রচনায় কিছু কিছু কত্রিমতা আছে 
তশ্বীকার করতে হবে। তবেজ্ঞানদাস ষথন কৃত্রিম কাব্যকল! ছেডে সহজ সবে 
ও শ্বারাবিক আবেগের বশে বাধার লীলা বর্ণনা করেছেন তখনই তা! পাঠকের 
অন্তর লুঠ করে নিয়েছে, তখনই তিনি এবং চত্ীদাসের বথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েছেন। 
এইবূপ ভাব ও ভাষাগত সারৃশ্টের জন্ত চণ্তীদাদের কিছু কিছু পদ জ্ঞানদাসের ভনিতার 
চলে গেছে । অবশ্য উভয়ের মনোধর্ষের দিক থেকে কিছু কিছু পার্থকাও আছে। 
চণ্ডীদাস ভক্তি আবেগ ও বেদনাকে অবলম্বন করে অনুভূতির ধতটা গভীরে অবতৰণ 
করেছেন, হয়তো জ্ঞানদাস একই পথের পথিক হওয়া সত্বেও 'ততদূর যেতে পারেন নি। 
চত্তীদাস মূলতঃ ভাবুক ও লাধক, জানদাস বৈষ্ণব ভাবরপিক ও সাধক হলেও তিনি 
প্রধানত শিল্পী ও রূপন্রষ্টা। তবে সেই শিল্পচেতন। ও র্বপ্যহির আকাজ্। শ্বাভাবি- 
কতার পথ ধরে অগ্রসর হরেছে। তাতে কোন কৃত্রিম কবিসংক্কীর নেই। শ্রীরাধা 


সধীকে তার কৃ অনুরাগ সম্বন্ধে বলেন :_- 
শিশতকাল ইতে বধুর সহিতে 
পরাণে পরাণে নেহা। 


ন1জানি কিলাগি কে! বিহি গঢ়ল 
তিন ভিন করি দেহ ।। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১১৩ 


সই কিবা সে পিরীতি তার। 

জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে 
কি দিয়া শোধিব ধার ॥ 

কিংবা, 

রূপ লাগি আখিঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 

পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে।। 


এই পদের ভাব ও ভাষা যেন মধ্যযুগ পার হয়ে আমাদের কালে এসে পৌছেছে । 
তাই কেউ কেউ জ্ঞানদাসের মনোভাব ও রসস্থষ্টির মধ্যে আধুনিক কালের পরিচয় 
পেরেছেন । ব্বাধ! বধন কৃষ্ণকে বলেন £ 

“তোমার গরবে গরবিনী হাম ব্ূপসী তোমার রূপে ।” 

তখন শুধু রাধাকৃষেের কথ] না হয়ে নিখিল নরনারীর আত্মসমর্পণমূলক সাত্বিক 
প্রেমের বাণী বহন করে আনে। কবি রাধাকষ্ের প্রেমকে এমন নিবিড় ও মানবিক 
রসে ভরে তোলবার দুলণ্ভ শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে এ কালের পাঠক সমস্ত 
অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার মধ্যেও মত্ত্যের পরিচিত স্পর্শ খু'জে পেয়েছেন | বিল্যন্ব-বিমুগ্ধ রাধা 
যখন কৃষণকে প্রশ্থ করেন__ 


তোমার আমার একই পব্বাণ 
ভালে সে জানিয়ে আমি। 
হিন়ার হৈতে বাহির হুইয়। 
! কিন্ধপে আছিলা তুমি ॥। 


আমি তোজানি তোমার আমার একই প্রাণ; আমার হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে তুমি কিরূপে ছিলে? এই প্রশ্ন নিত্যকালের মানবমানবীর প্রশ্ন। জ্ঞানদাসের 
দুটি চারটি উক্তি অতি চমৎকার শিল্পগুণমগ্ডিত হযে সর্বযুগের রসিক পাঠককে আনন্দ 
দান করবে। 
“রূপের পাথারে অপাখি ভূবিয়া! রহ্ল। 
যৌবনের বনে মন হাবাইয়! গেল |” 


এখানে যে ভাবে-ভাবার-অলম্কারে-ইঙিতে যৌবনরূপমুগ্ধত। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 
তা চণ্ডীদাপ ভিন্ন অন্ত কোন পদকর্তী করতে পারতেন কি না সন্দেহ হয়। “ও অঙ্গ 
পরশে পবন হুরষে বরধে পরশ শিল।”-_এই স্থম্দর উক্তিটির অসামান্ত ভাষা ঝংকার 
প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ভিন্ন আর কারও কাছে আশ কর। যায় না। একটি অতি বিখ্যাত 
পদ জ্ঞানদাসের ভনিতায় পাওয়া যায় £ 


পদাবলা--৮ 
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স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিত 
অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে পিনান করিতে 
সকলই গরল ভেল ॥ 

আবার কখনও কখনও চণ্ডীদাসের নামেও এ পদ পুঘিপত্রে পাওয়া গেছে । বোধ 
করি বাঙালীর সংস্কার এ পদটিকে চণ্ডীদাস-বুচিত বলে গ্রহণ করতে চাইবে। 
অবশ্য পদটির ভাব-ভ!য| ব্যঞ্জনা_-চণ্তীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিকর্ষের সমধগ্িতার 
কথ ম্মবশ করিয়ে দেয়। শ্ীরাধার এই নৈরাশ্ী যে কোন যুগের ষে কোন পাঠকের 
অন্তরেই সহানুভূতি জাগিয়ে তৃগতে পারে। এই দ্রিক থেকে জ্ঞানদাস আর 
চণ্তীপাাস বিশেষ পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের যে কয়েকজন কবির পদ অনুভূতির 
গভীরে নিজে ষায় জ্ঞানদাস তাদের অন্থতম | 

১৬। নিলোদ্ধৃত পদকর্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :- 

কবিরঞগন; রায়শেখর। বলরাম দ্বাস। লোচন দাগ; নরহরি সরকার 

উত্তর £- 

নরহরি সরকার £ বৈষ্ণবসাহিত্যে ছজন নরহরির পদ পাওয়া যায়। একজন 
নরহবি সরকার (দাস) অন্ভজন নরহরি চক্রবতাঁ। নরহরিি সরকার শ্রীবণ্ডের 
বৈদ্যবংশে জন্মগ্রচণ ক্রন। তিনি ঠেতগ্ঘদেবের পার্খচর ছিলেন। আর 
নরহরি চক্রবর্তী অষ্টদশ শতাব্দীতে বতমান ছিলেন। “ভক্তিত্বাকর” তার স্থপ্রপিদ্ধ 
গ্রন্থ । ইনি ঘনহ্তাম দাস নামে পদ লিখতেন। এ প্রলঙ্গে ড £ স্থকুমার সেনের 
মন্তব্যটি উল্লেখষোগ্য £ “21811811 58110879  181150882 19 91107019 ৪110 
01760 ১ 10 0095 001 ০0116811) & 89 81000116 06112152109, ০1:05 ৪9 11181 
০7 076 18091 0০007 (1. 6. 21917811  008109%8101),  18191)818 
00781199810) 01) 00 06167118100, 1066 1109015 17 7318)00011 2150 1119 
006075 2:61:861101 %019059 8110 ০000916-- 11150. 01 73781910011 71069780015, 
'পদ্কল্পতরু'তে নব্হুবি ভনিতায় ৩৬টি পদ সংকলিত হয়েছে । 'কল্পতরু'র সম্পাদক 
সতীশচন্ত্র রায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিচার করে এর মধ্যে ২৫টি পদকে নরহৰি 
সরকারের এবং ১১টিকে নরহুরি চক্রবর্তীর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 

বলরাম দাস? চগ্ডীদাসের মত বলকাম দাসকে নিয়েও মতাস্তর দেখ! 
যার়। যে বলরাম অধিকতর কবি প্রতিভার পরিচয় দিষ়েছিলেন তিনি নিত্যাননদের 
কিছু পূর্ববতীঁ। এই বলরাম কষ্চনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে বাস করতেন, 
কিন্তু তার জন্মভূমি শ্রী । তিনি নিত্যানন্দের ভক্ত শিশ্ ছিলেন বলে যনে হুয়। 
যোড়শ শ্রতাব্বীর গোড়ার দিকে তার জন্ম হয়ে থাকবে। শি্তত্ব গ্রহণের পরতিনি 
দোগাছিয়া গ্রামে বসবান সুরু করেন। এই গ্রামে তার প্রতিষ্টিত বালগোপাগ যন্গির 


নত 
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এখনও আছে। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব হলেও বিবাহ করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ 
করতেন। অগ্যপি তার বংশধর বঙমান আছে। 
বলরাম ভনিতাধুক্ত পদসমৃহ বিশ্লেষণ করে বিশেধজ্ঞগণ অন্থমান করেছেন ষে 
নিত্যানন্দের শিষ্য বলরাম দাস অল্প কিছু বাংলা ও ব্রঞবুলি পদ রচন1 করেছেন। 
কিন্তু যে বলরামের বাধাকুঞ্চ (বষযর়ক ও ঠতগ্তসম্পকায় পদ অতি বিখ্যাত হয়েছে, 
এবং ধিনি বাৎসঙ্গ্য রসের পন্দ রচন| করে ধৈষ্ব পর্সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন 
তিনি সম্ভবতঃ যষোড়খ শতংবীব শেষের পিকে বর্তমান ছিপেন। বৈষ্ণব পদসাহহিত্যে 
হল্লপরিপরে অকৃত্রিম আবেগ স্থপতি করবার ছুর্ণভ ক্ষমতা প্রদর্শন করে মাঝে মাঝে 
তিনি চত্রীরদ্দাসের সমকক্ষতা অর্জন করেছেন-- 
হিয়ার ভিতর হইতেকে কল বাখ্ির। 
তেঞ্চি বলব্বামের প্র চিত নহে শ্তির ॥ 
ছত্র ছুটি রবীন্দ্রনাথের বিম্রয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল । কিংব1 ধ্বনিঝংকার- 
ময় নিষ্নোদ্ধত পংক্তিগুপি অল্প বিন্ময়কর নয ।-_- 
কুঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্জন 
মগ্ মঞ্জরী ভাস। 
ইন্দুশিন্দন নখর চন্দন 
বলি বঙ্গরাম দাস।। 
কিছু বাৎসল্যের পদে তিনি আর সমন্ত পদকতাকে মান করে দিয়েছেন। যশোদ1- 
বালগোপালের ন্সেহসিক্ত সম্পর্কটি মানবিক বসে ন্িগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছে। 
রাখাল বালকের! বালকৃষ্ণকে ধেন্থ চরাবার জন্ত বনে নিয়ে যাচ্ছে। বন এমন কিছু 
দ্বরে নয়, তবু মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানছে না। তিনি কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরামকে 
বলছেন-_ 
বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়৷ যাইছ। 
যারে ঘুমে চিয়াইয়। ছুপ্ধ পিয়াইতে নারি 
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ ॥। 
বসন ধৰি হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে 
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়। 
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদ্বায় দিয় 
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায় ॥। 
এই ধরণের পদগুলি আন্তবিকতায়, সারল্যে ও মাতৃম্বণয়ের সশক্ক বেদনায় সমগ্র 
টৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিত্যে অনবদ্য স্য্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
বলরাম দাসের রাধারুষ্ণ বিষয়ক কিছু কিছু পদে রুচির শুচিতা প্রশংসনীয় । সেই 
সমস্ত পর্দে তিনি প্রায় চগ্তীদাসের সমকক্ষ । সহজ জীবনরলপ্রীতি তার রচনার পরম 
সম্পদ । এবং এইজন্তই তিনি প্রাচীন কালের কবি হলেও একালে আমাদের 
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আত্মীর়ে পরিণত হয়েছেন । কারণ তাকে আমর] একালের বূসবোধ ও মনোভাবের 
সবার বুঝতে পারি। অবস্ক তাঁর কতকগুলি নীতি ও (বরাগ্যপূর্ণ কবিতা আছে। 
তাতে নীতি উপদেশের যতট! ছড়াছড়ি কাব্যরস ততটা নয়। 

কবিরগন : কবিরঞ্ন ছিলেন শ্রীথণ্ডের অধিবাপী। তিনি বাংল! ও ব্রজবুলি 
উভয়ভাষায় পদ বচন! করেছিলেন । তার উপাধি ছিল বিদ্চাপতি। বিগ্যাপতি 
উপাধি নিয়ে তিনি অনেক পদ রচন1 করেন। ফলে তার অনেক রচন! মিথিলার 
বি্যাপতির সঙ্গে মিলে গেছে। যে সকল বাংল] পদ বিদ্যাপতির ভনিতাতে পাওয়। 
যায় সেগুলি কবিরঞ্জনের রচনা। কবিরগুন ছোট বিগ্যাপতি নামেও খ্যাত। 
ব্রজবুলি পদরচনায় বাংল সাহিত্যে গোবিন্দদাসের পরই এর স্থান। কবিরঞ্রনের 
একটি পদ্দে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নাম পাওয়! যায় : 


“বিষ্যাপতি ভাবনি 
অশেষ অন্ুমানি 
স্থলতান শাহ নসির মধুপ তুলে কমলা বাসী ।॥” 


লোচনদাস ১ 'চৈতন্তমঙ্গল "নামক ঠৈতন্তজীবনী রচনা করেন লোচনদাস। 
ইনি বৃন্দাবন দাসের সমসামফ্ধিক এবং তাঁর মতই একজন ভক্তকবি। তার প্ররুত 
জীবন কথ! নিয়ে নানারূপ গালগল্প শষ হয়েছে। তিনি বৈষ্ণব সমাজের অন্ততম 
নেতা শ্রাথণ্ডের নরহরি সরকারের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাহ করে লোচন- 
দ্রাস সংসারী হয়েছিলেন। স্বামীস্ত্রী ছু'জনেই ঠেতন্যে পরম ভক্ত ছিলেন। 
লোচনের ভনিতায় অনেক স্থললিত পদও পাওয়] গেছে। 

লোচনের ঠতন্যমঞ্জল ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত ভাগবত সম্পর্কিত কথা এখানে 
আলোচন। করার অবকাশ নেই। তাঁর কাব্যেও সন তান্নিখের উল্লেখ নেই। তাই 
একাব্য ঠিক কবে রচিত হয়েছিল, তা স্থির করা দুফধর। তবে ডঃ বিমানবিহান্ী 
মঙ্জমদার মনে করেন ধে লোচনদাসের এই কাব্য ষোড়শ শতাবীর মাঝামাঝি 
(১৫৫০-৫৬ ) রচিত হয়ে থাকবে। 


এই কাব্যটি সুদীর্ঘ নয় আবার সংঙ্গিপ্তও নয়। মোট চারটি থণ্ডে (স্থজ খণ্ড, আদি 
খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড) রচিত এই কাব্য প্রধানতঃ শ্বল্পশিক্ষিত বৈষ্বসমাজে গান 
করবার উদ্দেশে রচিত হয়েছিল । রচনার ধারাও সাধারণের বোধগম্য মঙ্গলকাব্য 
ধারার অন্থরূপ। বর্ণনায় বেশ কবিত্ব থাকলেও জনরুচির খাতিরে বেশ কিছু লখু 
ধরণের বচন! আছে। স্বপ্নশিক্ষিত বৈষ্বসমাজে এ কাব্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল । 

শ্রচৈতন্তের সন্ন্যাস গ্রহ্থণেয় সংবার্দে শচীমাতার সকরুণ বেদনা! নিয়োদ্বত 
কবিতায় ফুটে উঠেছে £ 


এমন কেনে হলে গৌরাঙ্গ এমন কেনে হুলে। 
নটৰর বেশ গোর কি লাগি ছাড়িলে ॥ 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১১৭ 


ক্করুধনী তীরে নিমাই তিলেক দাড়াও । 
টাদমূখ নিরধিয়ে তবে ছাড়ি যাও ॥ 

এক বোল বলি নিমাই বদি তুমি রাখ। 
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই ঘরে বসে থাক।। 
সন্ন্যাসী না হও নিমাই রাগী না হও। 
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও | 


সথললিত ভাষা ও ছন্দে তার দক্ষত! ছিল বলে এই কাব্য জীবনীকাব্য হিসাবে 
পুরোপুরি সার্থক ন1 হুলেও শুধু কাব্য রসের গুণে মনোহর । 
রায়শেখর £ ষোড়শ শতকের শেষভাগে যে সকল পদকর্ত ঠবঞষ্ণবপদ 
লিখেছেন তাদের মধ্যে রায়শেখর অন্যতম । ইনি “গোপাল বিজয় নামক 
একাধিক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন। গোপাল বিজয়ে কবির আত্মপরিচয় জান! 
যায়-_- 
“সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন 
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন | 


এই কবি বায়শেখর, শেখর, কবিশেখর, শেখর রার ইত্যাদি নামে পরিচিত। 
কায়শেখর অনেক পদ রচনা করেছেন। তার মধ্যে ভাঙ মন্দ ছুই আছে। তবে 
ব্রজবুলি পদে তিনি যে অধিক কৃতিত্ব দেবিরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
গোবিন্বদাসের পর যে ছুজন কবি ব্রজবুলি পদ রচনায় দক্ষত। দেখিয়েছেন তাদের 
মধ্যে কবিশেখর একজন এবং অন্জন কবিরঞ্জন। 


গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দ্ামিনী চমকই। 
কুলিশ পাতন শব ঘন ঘন 


পবন খরতর বল গই ॥, 
্রীরাধীষ্টি অভিসারের পছ্গুলি রায়শেখরের প্রতিভার স্বাক্ষর বন করে। 
বাল্যলীঙল1 ও বাৎসঙ্য রসের পদ্দেও তার কৃতিত্ব সর্বজনন্বীকৃত। সমালোচকের মতে, 
“বঞফ্চবপদ্দ জগতে তিনি সাহদিক কবি। তাহার বিদ্যা এবং €বদগ্ধ্য যেমন প্রচলিত 
কাব্যবীতির রম সৌন্দর্ষ নি্কাষণ করিতে উৎসাছিত করিয়াছে, তেমনি এমন একটি 
ন্বাধীনচিত্ততা দিয়াছে, যাহ! প্রথান্গত্যের মতে প্রথা পরিহারেও বিশ্বান করে।”? 
শেখরে উভয় অবস্থাই দুষ্ট হয়। 


১৭। গোবিন্দদাসের কবি প্রতিন্তার বিশ্লৌষণ কর। 


উত্তর £ মধ্যযুগের গোবিন্বদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির রচনা-রীতির আদর্শ 
অলগুসরণ ক'রে প্রায় বিদ্যাপতির মতোই জনপ্রিয়তা ও গৌরব লাভ কবেছেন। 
ভাষ। ভঙ্গিমার অপূর্বত্ব ও শব্দের মধুর ঝংকার তার জনপ্রির়ত। এখনে! অক্ষুণ্ন রেখেছে। 


১১৮ বেষ্ব পদ্দাবলী 


পাণ্ডতিত্য, পরিশীলিত মন ও গভীর ভুক্তিভাব গোবিন্দদাসকে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে এক গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত কয়েছে। এখনও কীর্তনীয়া সমাজে বা 
সঙগীতপিপাস্থ গোঠীতে তীর পর্দগ্ুলি কীত্তনের আকারে গীত হয়। বাংল। কীত্তনের 
একটা বড অংশ তীর পদগুলিকে অবলম্বন ক'রে গডে উঠেছে। 

গোবিন্দদাসের জীবনকথা কোন কোন টৰঞ্চব গ্রন্থে বণিত হয়েছে বলে 
তার শ্রকৃত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওর। ষায়। গোবিন্দদাসের 
মাতামহ দামোদর সেন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কাটোয়ার অন্তগত 
শ্রথ্ড গ্রামে বাস করতেন। এটি বৈদ্যপ্রধান গ্রাম । গোবিন্দদাসও বৈদ্য বংশে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁব পিতার নাম চিরঘ্ীব সেন, তিনি চৈতন্তের পরমভক্ত 
ছিলেন। তার ছুই পুর র।মচন্দ্র ও গোবিন্বদাস। রামচন্দ্রও পরে ৫৭ষ্ব মতাদশ 
গ্রন্থণ করেছিলেন এবং €বষ্ণর সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন । নানা প্রাসঙ্গিক 
তথ্য থেকে মনে হচ্ছে গরোবিন্দদাস যষোডশ শতাব্ধীর তিন-চার দশকের মধ্যে 
জন্গ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে শাক্ত মতাবল্ম্বী হলেও পরে বঞ্খব ভাক্তপর্সের 
প্রতি আকৃ হয়ে প্রসিদ্ধ বেঞ্চব আচার্ধ শ্রীনিবাসের শিথ্যত্ব গ্রহণ করেন । ১৫৭৬ খ্রীঃ 
অবে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে এই দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ঠবঞ্চব সমাক্গে কবি 
বলে সসম্মানে গৃহীত হন। মনে হুয়তিনি সপ্তদশ শতাবীর দ্বিতীয় দশক পযন্ত 
জীবিত ছিলেন। তিনি পদাবলী ছাডাও সঙ্গীতঘাধব নামে একথানি সংগ্কত নাটক 
লিখেছিগেন । দুঃখের বিষয় এটি পাওযষা যায় না। তাকে খুব সম্ভব বুন্াবনের 
গোস্বামী প্রভুর! কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিশি গোবিন্দদাস 
কবিরাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন । বৃন্বাবনের গোশ্বামীর1 তাকে বিশেষ ম্রেহ 
করতেন। জীব গোত্বামীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জীব গোস্বামী 
বৃন্দাবন থেকে তাঁকে সংস্কৃতি চিঠি লিখতেন, গোবিন্দদাসও তাকে স্বরচিত পদ 
উপহার পাঠাতেন। সমগ্র বৈষ্বলমাজ তার রচিত পদের কাব্যসৌন্দর্য ও 
ভক্তিভাবে বিমোহিত হয়েছিল। তিনি বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রচলি জু্টয়েকটি 
অসম্পূর্ণ পদকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার ভাব ও ভাষার সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের 
যথেষ্ট সাদৃগ্ত আছে। বস্ততঃ তিনি কবিতার বূপনিঘিতিতে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ 
করেছিলেন। তাই তাকে বল! হত “গোবিন্দ দ্বিতীম্ব বিদ্যাপতি”। তিনি 
কোন কোন পর্দে নিজ ভধিতার সঙ্গে বিদ্াপতির ভণিত৷ দিয়ে মিল ভক্ত ও 
কবির নিকট খণ স্বীকার করেছেন। 

বিরহিনী রাধার খেদপ্রকাশে তিনি লিখেছেন £- 


প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভে 
ন1 ভেল যুগল পপাশা। 
প্রতিপদ চা উদয় থৈছে যামিনী 


স্থখলব তে গেল নিরাশ ।। 


এচ্ছিক বাংল1 বোধিনী ১১৯ 


প্রেমের অঙ্কুর জন্মাতে না জন্মাতে প্রচণ্ড রৌদ্র উঠল। ফলে তার কোমল 
পত্র ছুটি বিকশিত হতে পারল না'। যেন রাত্রিতে প্রতিপদের চাদ উদিত হবেই 


অন্ত ঠেল। স্থখগাভের কণামাত্র আশ! নৈরাশ্টে পরিণত হুল। 
ক মথুরায় চলে গেলে গোকুলের কি দশা হয়েছে তা নিয়ে চমৎকাররূপে 
বর্ণনা করা হয়েছে-_ 
তোহে বহুল মধুপুর । 


ব্রজকূল আকুল গোকুল কলরব 
কান কামু করি ঝুর ॥ 

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত 
সঘনে উঠিতে নাছি পারে । 

সথাগণ ধেহু বেণু নাঠি পুত্র ত 
বিছুবল নগর বাজারে ।। 

কৃম্থম ত্যজি অলি ভূযিতলে লুঠত 
তরুগণ মলিন সমান । 

সারী শুক পিক মযুর ন নাচত 


কোকিল না করতহি গান । 

কথ বিরকে স্থাবর জঙ্গম কতটা ব্যাকৃণ হয়েছে, এখানে করি গোবিনদাস আশ্চর্ধ . 
কুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন । বর্ষার রাত্রিতে বিরছিনী রাধার মর্ধবেদন] 
প্রকাশে বিদ্যাপতির স্বল্প প্রভাব লক্ষিত হলেও, অদ্ভুত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা 


হয়েছে” 


নৈরাশ বাদর রজনী দশদ্দিণ 
গগনে বারিদ ঝম্পিয]। 

ঝলকে দাযিনী পলকে কামিনী 
ছেরি:মানস কম্পিয়। 

পাপ ডাকি ডান্কে ডাকই 
মউর নাচত মাতিয়া। 

একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে 
জাগি সগরহি রাতিয়া ॥ 


এখানে নির্জন নিঃসঙ্গ বাত্রি, বড ঝঞ্ধী, বজম্তনিত আকাশ এবং অনিদ্র নয়ানে 
শ্ররাধার একলা জেগে থাকার চিন্রটি সার্থক গীতিকবিতাঁয পরিণত হয়েছে এবং এই 
ছন্র ক'টি একালের" রসিক পাঠককেও মাতিয়ে তুলেছে । ভাষার ঝংকারের দিক 
থেকে ছুটি ভবকের দৃষ্টান্ত দেওয়া! যায়__ 
নন নন্দন চন্দ চন্দন 
গন্ধ নিদিত অঙজগ। 


১২৭ বৈষ্ঞব পদাবলী 


জলদ সুন্দর কম্ধু কম্পর 
নিন্দি সিদ্ধুর ভজ ॥ 


এ পর্যন্ত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত সাতশরও বেনী পদ পাওয়া গেছে। তার 
মধ্যে অল্প কিছু বাংলা পদ আছে। বাকি সমন্তই ব্রজবুলিতে রচিত | ছু-একটিতে 
আবার সংস্কত ধরনের বাগ-বিন্তাস আছে। একটি পদ তো! বিশুদ্ধ সংস্বতে রচিত। 
বৈষব পদাবলীতে একাধিক চণ্ডীদাস ও বলরাম দ্বাসের মত একাধিক গোবিন্বদাসও 
আছেন। এমন কি গোবিন্দদাস ঠাকুর নামে এক মৈথিলি কবি ও বিস্ভাপতির ব্বীতিতে 
গান লিখেছিলেন বলে শোন। যায়। ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদগুলির 
শ্রুতিমাধূর্ষ, ধ্বনিঝংকার ও শবের নিপৃপতা! এমনই চমৎকান্র যে একবার শুনলেই 
মন মুগ্ধ হয়ে যায়। কীর্তনের আসরে তাই গোবিন্দদাসের একচ্ছত্র অধিকার । 
সংস্কৃত সাহিত্য ও বব শান্্রাদিতে অতিশয় অভিজ্ঞ গোবিন্দাসের কবি প্রতিভাত 
একই সঙ্গে পাণ্তিত্য ও কবিত্ব শক্তির সমন্বয় ঘটেছিল । তার পদে তাই সংস্কৃত কাব্য- 
কবিতার ঘনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যান়। ভাবের গভীরতা, ভক্তির নিষ্ঠা এবং 
শিল্পের চমৎকারিত্ব তাকে কালজয়ী করেছে। গোবিন্দদাস একাধারে কবি ও সাধক। 
কিন্তু একালের রূসিক ব্যক্তি তার পদ থেকে অতি চমৎকার লিরিক রস ও গীতি- 
কবিতার প্রতিধ্বনি পাবেন। ভক্তিভাব ছাড়াও তাঁর কবিতার মধ্যে অতিরিক্ত 
কাব্যসৌন্দর্য থাকার, এগুলি কালের শাদন উপেক্ষা করতে পেরেছে । 

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব আচার্ধ শ্রীনিবাসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা! 
নিয়েছিলেন। তিনি গোৌড়ীষ টৈষ্ণব ভক্তিতত্বের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। 
স্থতরাং বিশুদ্ধ শিল্পবোধের বার! তাঁর পদাবলী যেমন আস্বাদন কর! যায়, তেমনি 
বৈষ্ব ধর্ম ও সাধনার অনেক নিগৃঢ় ইঙ্গিতও তার রচনা থেকে পাওয়া যেতে পারে । 
গোবিন্দদাস একাধারে ভক্ত ও কবি । ঠ্বষ্চব সাধন ও শঙ্কর বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ 
করেছিলেন বলে তার পর্দে গৌড়ীয় আদর্শের একটি পূর্ণ পরিচয় আছে। বাংলার 
উত্তর চৈতন্তযুগের আদর্শ আলোচনা'করতে গেলে তার রচিত পদাবণীকে উপাদান 
হিসাবে গ্রহণ কর! যেতে পারে। উপরস্ত তার হাতে ছিল শিল্পীর কলম। ফলে 
ভাষা, ছন্দ, ঝংকার, লালিত্য ও অলংকারে তার প্রায় সমস্ত পদ অপূর্ব রসবস্ততে 
পরিণত হয়েছে। 

অন্যান্ত পদকারদের মতো গোবিন্নদাসও বাধাকষ্ণগীলাকে নানাপর্ধায়ে বিস্তস্ত 
করেছেন। এই বিষ্তাসেন্ক মধো ন্বাধারুষের পুর্বরাগ, অভিসার, বাসবসঙ্জা, 
বিপ্রলবা, খণ্ডিতা, কলহস্তরিতা ও মাথুরেন্ব পদ-সগ্গিবেশ বিশেষ প্রশংসা! দাবি 
করতে পারে। বলাই বাহুল্য এই বিন্তাসে উজ্জপগ নীঙ্গমণির (প্রভাবই স্বীকৃত 
হয়েছে। অভিদারের পদগুলি শিল্পগুণের দিক থেকে সমগ্র বৈষ্ব-সাছিত্যে 
তুঙ্গনারহিত। মাঝে মাঝে মনে হু তিনি বুঝি বিদ্যাপতিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। 
অবশ্য এই সমস্ত অপাধিব লাবশ্যে পুর্ণ পদগুলির মধ্যে ভূমির কিছু কিছু প্রভাব 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১২১ 


আছে। কীর্ভনীয়া সমাজ এখনও গোবিন্দদাসের পদ অত্যন্ত আস্তরিকতার 
সঙ্গে গান ক'রে থাকেন। সেইজন্ত এখনও লোকলমাজে গোবিন্দদালের বছ পদ 
প্রচলিত আছে। তার কিছু কিছু পদ ববপনিগিতির বিশেষত্বে ও ধ্বশি ঝংকারে 
একালের পা$কেরও বিন্ময় আকর্ষণ করবে। রাধা কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করলে 
সধিগণ কুলধর্মের কথা ম্মরপ করিয়ে রাধাকে ভত্দন। করায় তিনি বলেন-_- 


সজনি অব কি করবি উপদেশ। 
কাছ অন্গরাগে তম্থ মন মাতল 
না শুনে ধরম ভয় লেশ॥ 


সজনি আর উপদেশ দিয়েকি হবে। কানু অনুরাগে আমার তন মন মন্ত। 


প্রেম আকুল গোপ গোকুল 
কৃলজ কামিনী কন্ত। 
কুম্থম রগ্ন ম্ডু বুল 
কুপ্ত মপ্রির সম্ত ॥ 
কঙ্ধণ ঝস্কণ কিস্কিণী শখ্ধিনী 
কৃগুণ কুগুলি ভাণ। 
যাবক পাবক কাজর জাগর 


মুগমদ মদকরি মান ॥ 


এখানে শ্রুতিন্বথকর অন্ুপ্রাসের সাহায্যে কবি চমৎকার ধ্বনি ঝংকান্ব ও 
চিন্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 
বর্ধাভিসাবের এই বর্ণনাটি বিদ্যাপতির সমকক্ষতা দাবি করতে পাবে-__ 


কিংবা, 


মন্দির বাহির কঠিন কপাট। 
চলইতে শস্কিল পন্কিল বাট ॥ 
তছি অতি দূরতর বাদর দোল। 
বারি কি বারই নাল নীচোল ॥ 
এ সখী কৈছে করবি অভিসার । 
হরি বহু মানস স্থরধুনী পার ॥। 


ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরূম মরি জাত ॥ 


সধীবা রাধাঁকে বলছেন, এই দুর্যোগের রাত্রিতে কৃষ্ণের অভিসারে বের হয়ে 
তুমি কি প্রাণত্যাগ করবে 1? রাধ। বলেন__ 


প্রেম দহুনদহ জাক হৃদয় সন 
তাহে কি বজরক আগি। | 


১২২ বব পদাবলী 


যার হদয়ে প্রেমের দহন জালা, বজ্রাগ্রি তার কি করবে? বর্ষার ঘনঘট! তুচ্ছ 
ক'রে রাধা অভিসারে যাবার অন্ত দুশ্চর তপন্যা ও সাধন শুরু করলেন-__. 


কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল 
মঞ্জির চীর্হি ঝাপি। 

গাগরি বারি ঢাবি কার পিছল 
চলতি অনুলি চাপি।। 

০ রং শর 

গুরুষধন বচন . বধির সম মানই 
আন শুন বহ আন। 

পরিজন বচন মুগধি সম হাসই 


গোবিন্দদাণ পরমাণ ॥ 
পরিশেষে দব ছুঃখের অবসান হল । শ্রীবাধ কৃষ্ণের মিলন হ'ল-_ 


একে পদ পদ্ষজ পন্ধে বিভূষিত 
কণ্টকে দরুজরে ভেলা । 

তুয়া মুখ দরশশে সব সুখ পায়লন্ত 
চিরছুখ সব দুরে গেলা ।। 

তোহুরি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছোডলু গৃহস্থ আশ। 

পশ্থক দুখ তৃণন্থ* করি ন। গণলু 


কহুতঠি গোবিন্দধাস ॥ 
রাধা বলছেন--পদপক্কঞ্জ বর্দমাত্ত, কত কাটা ফুটেছে । কিন্ত হে কষ তোমার 
মুখ দেখে আমার সমস্ত ছুঃখ দূর হ'গ। তোমার বংশী ধবনি আমার কানে প্রবেশ 
কর! মাত্রই ঘরের সখ সব ছাডলাম, পথের দুঃখ তৃণবৎ তুচ্ছ করলাম। 
প্রপাধার এই উক্ভিতে বোঝা! যাচ্ছে বর সেই দুশ্চর তপন্যার কথা বলেছেন, 
বা শ্রেষ্ঠ প্রেমের লক্ষণ এবং সেই ভাবটি গোবিন্দদাস আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। 
শুধু রাধাকৃষঃ বিষয়ক পদ নয়, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদেও তার ভক্তির গভারত। 
ও রচনার টবচিত্র্য ধরা পডেছে। ভাবদুগ্ধ শ্রীগৌরাঙগের দিব্য ভাবটি ভক্ত কৰি কি 
চমৎকাএভাবেই ন1 ফুটিয়ে তুলেছেন-__ 
জয় শচীনন্দন রে। 


রী 
ত্রিতুবন মণ্ডন কলিযুগ কাল 
ভুজগ ভয় খগ্ডন রে॥ 
বিপুল পুগক কুল আকুল কলেবর 


গরগর অন্তর প্রেমভরে | 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১২৩ 


লঙ্থ লহ হাসনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে || 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনার কথা মনে আসে। 
জ্ঞানদাস যেমন ভাষ1 ও ভাবের দিক থেকে বাংল। পদে চণ্ডীদাসের আদর্শ অনুসরণ 
করেছেন, তেমনি গোবিন্দদাস তার ব্রঙ্গবুলি পদের ভাষা, ছন্দ, অলংকারের দিক 
থেকে বিদ্যাপতির কাছে বিশেষভাবে ঝণী। এমন কি তিনি বিদ্যাপতির কোন 
কোন অসমাপ্ত পদ সম্পূর্ণ করে ওণিতায় বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজ নামও ব্যবহার 
করেছেন। কিন্তু ভক্তির গাঢ়তা ও অন্থভূতির গভীরতা বিচ'র করলে শিষ্য গুরুকেও 
মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে গেছেন তা স্বীকার করতে হবে। সর্বোপরি ঠ5তন্ন প্রভাবে 
পূর্ব ভারতে যে ধরনের সাধনতব্ব প্রচারিত হযেছিঙ্গ, গোবিন্দদাস তাতে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্থতরাং তীর ভক্তিনম্ম আবেগ ষ ভাবগভীরতা ্যটি 
ককেছে, তার প্রায় ছুশ বছর পূর্বে আবিভূত বিদ্যাপতির পদে তা আশা করা 
যায় না। অবশ্বা ভাষা ভঙ্গিমান প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দ্রিতে গিয়ে গোবিন্দদাস 
কোন কোন পদে কিছুটা কজ্িমতার কৃষ্টি করেছেন। উত্তর ঠৈতন্তযুগের বৈষ্ণব 
পদের এটি সাধারণ লক্ষণ। তাঁর কোন কোন পদ্দে ভক্কি এ পাধনার গতাম্নগতিক 
পথ নিদিষ্ট ভয়েছে। সে সকলপদে গভীব আবেগ অন্পস্থিত। সে বাই হোক, 
মধ্যযুগের গোবিন্দদাস যে এখনও বাংলাদেশের বুসিক সমাজে বেঁচে আছেন তার 
কারণ ভাবে ও ভাষায়, ভক্তি ও অন্গরাগে এখনও তিনি একালের মাগ্ুষের মনে 
আনন সঞ্চারে সমর্থ । 

অতএব চণ্তীদ্রাসের ভাবশিষ্ক যেমন জ্ঞানদ্বাস। তেমনি বিদ্যাপতির ভাবশি্ 
গোবিন্দদাস। তথাপি চণ্ীদাসে ও জ্ঞানদাসে মেমন পার্থক্যও আছে, তেমনি বিদ্যা 
পতি ও গোবিন্দদাসের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান । 


॥ সংক্ষিপ্ত প্রগোত্বর । 


১1 “নীরদ নয়নে . " নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্” 

__পদটি কার রচনা! ? এই বর্ণনা গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গে কেন করা হয়েছে? 

পদটি গোবিন্দধাদের বচন] ব্রঙ্জবুলি ভাষায় পদরচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজ 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 

গোরা বিষয়ে এই বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ষার জলপিঞ্চনে বৃক্ষের অণুতে 
অগুতে আনন্দের শিহরণ দেখা দেয়। ঠিক তেমনিভাবে কষ্তপ্রেমের সখাভাকে 
অনুপ্রাণিত হয়ে গৌরাঙগের সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয় । 


১২৪ বৈষ্ণব পর্দাবলী 


২। “গোবিন্দদাস রহু দূর” 
--কোন দৃশ্য থেকে গোবিন্দদাস দূরে ছিলেন? দুরে থাকার কারণ কি? 
_কৃষ্কপ্রেমের অশ্রুতে ঠৈতন্যের সর্বাঙ্গসিক্ত হত। তার মহাভাবে আকৃষ্ট হয়ে 
শ্রমরের মত অদংখ্য ভক্ত সমবেত হৃত। এই দৃপ্ত থেকে গরোবিন্দদান দুরে ছিলেন । 
দুরে থাকার কারণ গোবিন্দদাস কবিরাজের ঠৈতন্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল ন1 
কারণ তিনি ঠচৈতন্ত-পরবতাঁ কবি ছিলেন। 
৩। “অভিনব হেম কল্পতরূ”__এখানে কার কথা বলা হয়েছে? এটি 
কোন রস পর্যায়ের পদ? 
গৌরাজের বর্ণনা কর। হয়েছে। তাকে অভিনব ন্বর্ণকল্পতরুর সঙ্গে তুলনা! করা 
হয়েছে। কারণ তার প্রেমাম্বত বিতরণে জগতের যান্ুষের মনোরথ পুরণ হুয়। 
এটি গৌরচক্জিক! পর্যায়তৃক্ত পদ । গোবিন্দদাঁস কবিরাজের রচনা । 
৪ | “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম” 
পদটি কোন্‌ রস পর্যায়ের? পদকর্তা কে? বক্তব্যটি কার? 
পদটি পূর্বরাগ ও অনুরাগ রসপর্ধায়ের অন্তর্গত । রাধ। কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ 
'আঅন্ধভব করেছেন। পুর্বরাগময়্ী রাধা কৃষ্ণনাম শ্রবপেই বিহ্বল হয়ে পডেন। 
পদকর্তা ্িজ চণ্ডীদাস। এখানে বাধার বক্তব্য উপস্থাপিত। 


৫। “নাম পরতাপে যার এঁছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়” 
__তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। 


-_-এখানে রাধার অন্তরের ব্যাকৃলতার কথ প্রকাশিত হয়েছে। কষ্ণনাম শ্রবণে 
বাধার অন্তর কাতর হয়ে পড়ে। রাধাকুষ্ণের প্রেম তো! অপাথিব প্রেম, তাই কেবল 
নাম শ্রবণে রাধিকার এতথানি কাতরতা ; তার অঙ্গের পরশে কি যে অনুতুতি তা 
রাধা কল্পনা করতেও পারে না। দেহাভীত প্রেমের এক অসাধারণ বর্ণন। পাই 
চণ্ীদাসের এই পদে। এখানে অনুভূতির গভীবতা আমাদের বললোকে উত্তীর্ন 
করে। 

৬। এলাইয় বেণী ফুলের গাথনি 

দেখয়ে খসায়ে চুলি 

কোন্‌ রসপর্যায়ের অন্তভূক্তি? কার সম্বন্ধে কোন্‌ কবির রচনা! ? 
অংশটির তাৎপর্য ব্যখ্যা কর। 

_-পদটি পূর্বরাগ রস পর্যায়ের অস্তর্গত। এটি চণ্তীদাসের রচনা। এই অংশটিতে 
শ্ীরাধার অপাধিব প্রেমের স্বব্ধপ ব্যাখ্যা কর! হয়েছে। 

মানবমানবীর সাধারপ অ্থবাগ এ তো নয়। কাপিয়। বধু রূপধ্যানে প্রীরাধিক। 


এচ্ছিক বাংলা বোধিন' ১২৫ 


বাহুজ্ঞানশুন্ত তিনি বার বার বেশীর ফুলের গাথনি খুলে দেখছেন আর নিজের কৃষঃ 
কেশপাশ দেখেই তীর প্রেমাম্পর্দের কথা মনে পড়েছে। প্রেমবৈরাগিণী রাধার এই 
চিন্রটি অনবহ্য সৌন্দ্্যমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশিত। 


৭। “বিরতি আহারে রাঙ্গাবাম পরে 

যেমত যোগিনী পারা” 

উদ্ধৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ূ 

_ কৃষ্ণের প্রতি রাধাব অন্গরাগ এত বেশী বে তীর বাস্তববিস্থৃতি ঘটেছে, আহারে 
রুচি নেই। সাজ-সজ্জ! তার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় । কারণ কৃষ্ণের বির্ধে 
বাধার জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। সাধারণত রাধ1 নীলাম্ঘপ পরিধান 
করেন। কিন্তু কৃষ্ণের বিরুহ্থে তিনি সর্বত্যাগের প্রতীক গেক্ুত্বা বসন পরেছেন । 

এটি চণ্তীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত। 

৮। “পাখীক পাখ মীণক পানি 

জীবক জীবন হাম এছে জানি” 

এটি কোন্‌ পর্যায়ের পদ? পদকর্তা কে? অংশটির তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা কর। 

উদ্ধত অংশটি পূর্বরাগ-অন্ুরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত। পদটি বিষ্াপতির রচিত। 
রাধারষ্ণের অতিলোকিক প্রেম বর্ণন1 করতে গিয়ে বিদ্যাপতি বাধার মুখে এই প্রেমের 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ষ্থ শ্রীরুষ। রাধার কাছে জীবন সদৃশ। পাখীর কাছে পাথ। 
যেমন অবশ্ব প্রয়োজন, মাছের কাছে কিংবা জীবের কাছে জল ধেমন অপরিহার্য ঠিক 
তেমনই শ্রীরুষেণে গুরুত্ব রাধার কাছে। শ্রীরুষ্ণ সম্পর্কে রাধা এইরূপই জানেন। 

৯। “তুন্' কৈছে মাধব কহ তনু" মোর” 

উক্তিটি কার? বক্তব্যটির অর্থ কি? 

_-উদ্ধ-তিটি বিগ্ভাপতির রচিত রাধার অঙ্গরাগ পর্যায়ের পদ। এখানে রাধা 
প্রমের গভীরতায় শ্ররুষ্ণকে নিজের জীবন বলে মনে করেন। কৃষের সঙ্গে তার 
এই স্থগভীর প্রেম থাকলেও মাধবের ম্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন না। নরনারীর 
প্রেমের সেই চিররহস্তময় প্রশ্ন বিচ্যাপতির বাধার মুখে উচ্চারিত হয়েছে £_মাধব 
তুমি কেমন তা আমাকে বল। বি্যাপতি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন £ ছুজনে, 
দুজনের তুলনা । 

১০। “পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার” 
- পদকর্তা কে? কোন্‌ পর্যায়ের পদ? পুলক স্বপ্টির কারণ কি? 
আলোচ্য পদটি স্ব পদ্কর্তা জানদাস রচিত 'পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ের । 
শ্রীর়াধিক! রুষ্ণ সম্বন্ধে তার সখীদের কাছে উক্তিটি করেছেন। গুরুজনদের মাঝে বসে 


১২৬ বৈষ্ণব পদাবশী 


শ্ররাধা কৃষ্ণের কথা ভাবতে পারেন না, তাই সবীদের সঙ্গে যখন দেখ! হয় তখন 
তার জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ কৃষের কথা বলেন এবং অন্থুরাগে তার অঙ্গে পুলক 
জাগে। কিন্তু কুষণ দর্শন হয় না বলে আনন্দের পূর্ণ ত1 ঘটে না। তাই অনবরত 
তার নয়নে অশ্রঝরে। 
১১। “রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। 
বল কি বলিতে পারি বত মনে উঠে ॥৮ 
-_উত্তিটি কার? পদকর্তা কে? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

-উক্ভিটি শ্রারাধিকার | সখাদের কাছে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে তার অস্তন্ের অনুভূতি 
বর্ণনা করেছেন পদ্কর্তা জ্ঞানদ।স। আীরাধা কৃষ্ণ সম্পর্কে অন্তরে যে আকর্ষণ অন্থভব 
করেন সেই আকধণ কখনও হ্রাস পায় না। শ্রীরুষ্ণকে একবার দেখার পর তার 
দর্শন আকাজ্ষ। আরও বদ্ধিত হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তার অন্তরে কত কথারই 
সি হয়েছে । পবট] তিনি সব বলতে পারেন না 

১২। “ছুহু' কোরে ছু" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” 
_-পদটি কার রচনা? কোন্‌ পর্যায়ভূক্ত ? বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও । 

_চগ্তীদাস রাচত এই পদটি পূর্বরাগ পর্যায়তুক্ত | দুহ্ব বগতে রাধ1 কু দুজনকে 
বোঝানে। হয়েছে। কাধাকুষ্জর এই নিত্য মিলনের মধ্যেও একটি বিচ্ছেদের সুর 
ধ্বনিত হয়। কারণ ঠ্বঞ্চব রসশাস্ত্রে এই প্রেম পরকীয়া! প্রেম নামে পরিচিত। 
তাই এই প্রেমের মিলন অস্থায়ী। আপন বিচ্ছেদ ভাঞ্জনায় ছুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ 
হয়েও কাদছেন। বিরহ বেন! তাদের নিত্য প্রেমের ঠবশিষ্ট্য। 

১৩। “ভান্ু-কমল বলি সেহে! হেন নয়৷ 
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥৮ 
-_ কোন প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করেছেন? বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। 

_রাধাকৃষের দেহাতীত প্রেমের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে চণ্তীদান এই উক্তিটি করেছেন। 
রাঁধাকফ্ের প্রেমের সঙ্গে ভাম্থ-কমলের অর্থাৎ স্র্ধ ওপদ্মের আকর্ষণের তুলন1 করেছেন। 
ভান্ু-কমলের আকর্ষণ উপমান আর রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপমেয়। এখানে রাধাকৃষের 
প্রেমের তুলনায় ভান্-কণলের প্রেম নিকৃষ্ট ; কারণ শীতকালে খন কমল মরে যায় 
তখন ভান্ত সুখেই থাকে । প্রিয়! বিরহে তার কোন বিকার ঘটে ন1। অপর পক্ষে 
রাধ।-কৃষ্ণের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। 

১৪। “সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয়” 
_-পদ্টি কার রচন1 ; কোন্‌ পর্যায়ের? অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 
পদটি কবিবল্পভ বচন] করেছেন ব্রজবুলিতে। পদটি অন্থরাগ পর্যায়ের অস্ততূ্তি। 
"অনেকে মনে করেন এটি বিষ্তাপতির রচন1। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ্‌ ১২৭ 


প্রেমের ব্রীতি কোন নিয়ম মানে না। বাধাকৃঞ্জের নিত্য প্রেষের স্বরূপ আরও 
অভিনব । প্রেম তো কোন জড বস্ত নয়, তিলে তিলে তা নৃতন ব্বপ গ্রহণ করে। 
স্থতরাং জাগতিক ব্যাখ্যায় রাধারুষ্ণের নিত্য প্রেমের শ্বক্ধশ উদ্ঘাটন সম্ভব নয়; তা 
বাস্তবিক অভিনব এবং শিত্য নৃতন। 

১৫1 “জনম অবধি হাম****-পরশ না গেল 

-_উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর । 
বাধারুষ্জের প্রেমের তাৎপর্য হুল অলীমের সঙ্গে সীমার মিলন পিপাসা। শ্রীকৃষ্ঃ ও 
রাধার প্রেম জন্ম অন্মাস্তর ধরে চলে আসছে । অশীকঞের দপ তিনি বারবার দেখেছেন, 
তথাপি তীর নয়ন তৃপ্ত হ'ল না। এবং দর্শনের আভসাষও মিটলো! না। তিনি তার 
মধুর ধ্বশি কতবার শুনেছেন তবু মনে হয় যে সম্পূর্ণ ভাবে পোনা হল ন1। প্রেমের সেই 
চিরস্তন অতৃপ্ধি রাধার অন্তরে জাগ্রত। সীমার সঙ্গে অসীঘের মিল; বাসন। শাশ্বত। 


১৬। কত বিদগধ জন রস অনুগমন 
অনুভব কাহু না পেখ। 
কহ কবিবল্পভ প্রাণ জুড়াইতে 


লাখে না৷ মিলিল এক ॥ 
__-তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 
প্রেমের চির অতৃষপ্থি শাশ্বত সত্য । এ জগতে বিদগ্ধ ব্যক্ির অভাব নেই, রসিক 
ব্যক্তিও অনেক আছে। তথাপি যথার্থ সংবেদনশীল হৃদয় নিতান্ত ছুর্লভ। বাধান্ব 
প্রেমের অতৃপ্তি সেই কারণে । লাখের মধ্যে একজনের ও এই সংবেদনশীল হ্ৃদর আছে 
কিন! সন্দেহ । 


১৭। করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী 
তিমির পয়ানক আশে । 
করকঙ্কণ পণ ফণী মুখ বন্ধন 


শিখই ভূজগ গুরু পাশে ॥ 
_-পর্দটি কোন্‌ পর্যায়ের? রচয়িতা কে? বক্তব্যটি ব্যাখ্য। কর। 
-বাস্তালী-কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ এই পদটির রচয়িতা । অভিসার পর্যায়ের 
পদ এটি । রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসারে ফাবেন-_পথ হূর্গম, অন্ধকার রাস্রি। রাস্তার 
সাপের ভয়। তাই তিনি চোখে হাত ঢাক! দিয়ে চলার অভ্যাস করছেন। নিজের 
কম্কণের বিনিময়ে সর্পগুরুর কাছে ফণীমুখ বন্ধন শিক্ষা করেছেন। ভগবানকে পেতে 
হুলে ছুশ্চর তপস্যা করতে হয়। এই তপন্তার ফলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়! সম্ভব । 
১৮। গুরুজন বচনে বধির সম মানই 
আন শুনই কহ আন। 


১২৮ বৈষুব পদাবলী 


পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই 
ূ গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 
-_তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। , 

রাধা! পরকীয়া] প্রেমিকা । তার পক্ষে অভিসার যাত্রা কর! সম্ভব নয়। অনেক 
বাধা। তেমনি পরম পুরুষকে পেতে গেলে পরকীয়! নায়িকার মতই অসংখ্য বাধ। 
বিস্ব অতিক্রম করে অভিপারে যাজ্র। করতে হয়। তাই গুরুজনের বচনে তিনি বধির, 
এককথ! বললে অন্ত কথা শোনেন। গুরুজনের বাক্য ঘেন শোনেননি-_-এমন ভান 
করে অভিসারের পথ প্রশস্ত করেছেন । 

১৯। “ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি 
_ নটবর বেশ পাইল কথি” 

-_-অংশটি কোন্‌ পর্যায়ের ও কার রচনা ? প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ কর । 

- চত্ীদ্াস রচিত এই পদটি বংশীশিক্ষার অন্তর্গত। বাধ|-কুষ্কে কৃঞ্ধে রেখে 
সখীবর। বনে গিদ্েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন বিপরীত চিত্র। কুষ্ণবেশ ধারী এক 
পরম স্বন্দর গৌরবর্ণ যুবক বাণী বাজাচ্ছেন। একে তারা কষ বলে মেনে নিতে 
পারছেন না। তাই তার বিশ্বয মুগ্ধ স্বরে পরস্পর বলাবলি করছেন এই নবীন 
যুবক নটবর বেশ কোথায় পেল ! 

২০। চণ্তীদাস মনে মনে হাসে 
এরূপ হইবে কোন দেশে -__তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর । 

_সখীর1 রাধাকুষকে কুঞ্চে রেখে বনে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন এক 
নবীন গৌরবর্ণ যুবক বাশী বাজাচ্ছেন এবং তার বাম পাশে রয়েছেন এক শ্তামবর্ণা 
নাতী। সে বুঝি তারই ্ুন্দগী। এই দৃ্ দেখে সকলেই বিশ্মিত। কবি চণ্তীদাস 
বেন কল্পনালেত্রে শ্রীকুষ্ণের গৌবাঙ্গপে আবির্ভাব দেখেছেন। বাধাভাবে ভাবিত 
গৌরাঙগূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইঙ্গিত এই অংশে স্ুস্পষ্ট। 

২১। “কোন বিধি সিরজিল স্রোতের শেঁওলি 

এমন ব্যঘিত নাই ভাকি বন্ধু বলি ॥” 

--কার রচনা? কোন্‌ পর্যায়ের? অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 

_চত্রীদাসের এই পদ আক্ষেপান্ুরাগ পর্যায়ের । বাধা নান! ছুংখকষ্ট ম্বীকার 
করেও কৃষ্ণের দেখ! পাচ্ছেন না। তাই তিনি নিজেকে একাস্ত অভাগিনী মনে করে 
শ্রোতের শেওলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শোতের শেওলার নিজদ্ম কোন ক্ষমতা 
নেই; শ্লোত যেখানে নিয়ে যার সেখানেই যেতে হয়। বাঁধা নিজেকেও ঠিক তেমন 
অসহায় ভাবছেন। অসহার অবস্থায় রাধা আক্ষেপ করছেন যে তার এমন সমব্যরথী 
কেউ নেই যাকে বন্ধু বলে মনে করতে পারেন। 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১২৪ 


২২। “পরের লাগিক্বা কি আপন পর হয়”-__তীৎপর্য বিগ্লেষণ কর। 

_প্রীরচকে লাত করার জন্ত রাধা! অনেক অসাধ্য পাধন করেছেন। তবুও 
তার কৃষ দন হ'ল না। তিনি মনে মনে ভাবেন কৃষ্ণ তার উপর নির্দয় হয়েছেন । 
বদি কৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করে থাকেন তবে রাধার ম্বৃত্যু ভিন্ন কোন গতি নেই। 
রাধা এই আক্ষেপে কবি চত্তীদাস তাকে সাত্বন। দিয়ে বলছেন যে রাধাকৃষঃ অভি্জ 
সত্তা। কৃষ্ণ রাধার অত্যন্ত আপনজন । কেউ কিপরের জন্ত আপনজনকে পন্ধ 
করেদিতে পাবেন? কৃষকে ব্থ। সময়ে আবার বাধ ফিরে পাবেন--এই আশ্বাস 
দিয়ে কবি পদটি শেষ করেছেন। 

২৩। “সুখের লাগিয়! এ ঘর বাধিন্থ 
অনলে পুড়িয়া! গেল। 
অমিয় সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥” 
_-পর্দট্টি কার বঈনা ও কোন পর্যায়ভূক্ত ? ব্যাখ্যা! কর। 

_-জ্ঞানদ্বাস ( অথব]! চণ্তীধাপ )) রচিত এই পদটি আক্ষেপান্থরাপ পায়ের 
অস্তভূক্ত। কৃষ্ঃপ্রেমে জাত্ুহার] হয়ে বাধ আত্মীয় পরিজন সকল কিছু ত্যাগ 
করলেন । বিস্ত ফল হু*ল তার বিপত্ীত। কৃষ্প্রেমে সখী হবার স্বপ্ন দেখে তিনি খর 
বাধলেন। কিন্তু বিরহ ভুঃখের অনলে তা ভম্মীভূ'ত হুল। কৃষ্ণপ্রেমামৃত সমুদ্রে তিনি 
মান করতে গেলেন কিন্ত ভার এমনই ভাগ্য বে সেই অমুতসিন্ধু তৎক্ষণাৎ গরলে 
পধবসিত হু'ল.। অর্থাৎ কষ্ততপ্রমে পাগলিনী রাধার জীবনে কেবল বিরহ, কেবল: 
ছুঃখ । এই আক্ষেপই এখানে ধ্বনিত। 

২৪। পিয়াস লাগিয়া জঙলদ সেবিবু 

বজর পড়িয়! গেল। 
জ্ঞানদাস কহে কামর পিরীতি 
মরণ অধিক শেল ॥ -- বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। 

পিপাস। নিবৃত্তির জন্য রাধা জগ চাইছেন মেঘ-এর কাছ থেকে, হলের পরিবর্তে 
তিনি পেলেন বজ্রাধাত। কৃষ্ণপ্রেম পিপাসা চরিতার্থ করতে চাইলেন, কিন্ত 
পরিবর্তে কেবল দুঃখ ও বিরহ্জাল! পেলেন। আত্মীয়ছের কাছে কলক্ষিনী নামে 
অভিহিত হুলেন। জ্ঞানদাল বলেন কৃষ্প্রেমের বীতিই এই |. অতিশয় কেক 
সাধন! ও দুঃখ বেদশার মধ্য দিয়েই ভগবান শ্রীকষ্কের প্রেম লাভ করা বায়। 

২৫। তোমার চরণে আমার পরাণে 

বাধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমপিয়! এক মন হেয়! 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 


পদাবলী---৯ 


১৩০ বব পদাবলী 
--পদটির রচয়িতা কে? কোন্‌ পর্যায়ের? তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 


--5শ্ীদাদ রচিত এই পদটি নিবেদন পর্যায়ের অস্তর্গত। শ্রীপ্রাধা অনেক ত্যাগ 
€তিতিক্ষা ছঃখ জাল! ম্হা ক'রে কুষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়েছেন। » কিন্তু কৃষক শেষ 
পর্ষস্ত পাননি। বিরছে তারিন কাটছে। শেষেতিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 
ক্লু$ ছাডা তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই এক মনপ্রাণ হয়ে তিনি নিজেকে কৃষ্ণের 
চরণে উত্পর্গ ক'রে দিতে চান। 


২৬। আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্তীদাস কহে পরশ রতন 
গলায় গাখিয়। পরি ॥ 


_ পরশ রতন" কাকে কেন বলা হয়েছে? বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। 

_ রাধা কৃষ্ণ ছাড1 একতিল বাচতে পারেন না। তাই কৃষ্ণকে যদ তিনি দেখতে 
না পান তাহলে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন পথ নেই। অনেক ভেবে রাধা এই 
“সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কষ্ণপ্রেমরূপ পরশ বুতন তার গলায় হার হয়ে বিরাজ করুক। 
ঝাধার এই অবস্থ। দেখে চত্তীদাস বলছেন যে পরমপুরুষ শ্রীকষ হলেন পরশ মাঁণিক -_- 
যার স্পর্শে লোহাও গোনায় পরিণত হুয়। কাজেই বাধ! ষেন প্রীরুষ্ঘদূপ পরশমপিকে 
এক তিলের জন্ত কাছ ছাড়া না করেন। আর সর্বদা কাছে রাধার একটিমাক্ত 
'উপায় হঃল কৃষ্কপ স্প্শমপিকে গলার হার রূপে ধারণ করা। অর্থাৎ কৃষে। 
পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে রাধাকে এবং অহ্ংবোধ বিলুপ্ত করতে হবে। 
তবেই পরমপুরুষ কৃষ্ণকে পাওয়া বাবে। 


২৭। কলঙ্কী বলিয়। ভাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ । 
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 


_- কোন্‌ পর্যায়ের পদ? পদকর্তা কে? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


--বিখ্যাত পদকর্ত! চণ্ডীদাস রচিত এই পদটি নিবেদন পর্যায়ের । এখানে বাধা 
সম্পূর্ণরূপে কষে আত্মসমর্পণ করেছেন । কুলশীল ও মান বিসর্জন দিয়ে তিনি কৃ 
অন্গরাগিণী হয়েছেন। শ্রীমতী তার জন্ত এতটুকু দুঃধিত নন। কারণ কৃষণই তাস 
ক্জীবন। তাই কৃষেের জন্টে কলঙ্ককে হার রূপে কে ধারণ করতে পানেন। তাতেই 
তিনি আনন্দ বেশী পাবেন । 

২৮। সতী বা অসতী তোমাতে বিদ্িত 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 


চ্ছিক বাংলা বোধিনী ১৩১ 


কহে চণ্তীদাস পাপ পুণ্য সম 
তোহারি চরণখানি ॥ তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 
আযান ঘোষের বিবাহিত! পত্বী রাধ!. কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাঞ্চিনী। জাগতিক নিয়মে, 
সমাজের দৃষ্টিতে এটি অন্তায়। তাই রাধার অসতী বলে কলঙ্ক রটেছে। কিন্তু কৃষ্ণ 
তে! আসলে পরমপুক্তয। কাজেই জগতের নিয়ম তার ক্ষেত্রে খাটে না। তাই 
রাধ! বলছেন তিশি সতী কি অন্নতী তা কেবল পরমপুরুষ কষণই নির্ণয় করবেন। 
কারণ তিনি সকলেরই পঠি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকর্ষণ নিত্য সত্যরূপে দেখতে. 
ছবে। 
২৯। “এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর 
এ ভরা বাদর মাহ ভার 
শূন্য মন্দির মোর” 


_কার রচন1? কোন্‌ পর্যায়ভূত্ত ? কেন একথা বলা হয়েছে ? 

_-বিগ্যাপতির এই পদটি “মাথুর? বা প্রবাল; পধায়তুক্ত । শ্রীযতী রাধিকা 
কৃষ্ণ বিহনে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ কংদ দমনের জনক শরীক মথ্রায় গমন 
করেছেন। অতএব রাধ। অতিশয় বিরহকাতর1। এই বিরুহ্কাতর অক্স্থায় ভুরস্ত 
বর্ষা এসেছে । ভরা ভাবের বর্ষা। এই সময়ে প্রিরমিলনের অন্ত দেহমন ব্যাকৃল 
হয় কিন্তু মিলনর উপায় নেই। কৃষ্ণ চিরকালের জন্য বাধাকে ছেডে গেছেন ।' 
তাই তার দুঃখের সীমা নেই। এই ছৃঃখের চিআ এখানে বণিত হয়েছে। 


৩০ | “মত্ত দাছুরী ডাকে ডাহ্ুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়।” _ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


বাধ] কৃষ্ণ বিরছে কাতর। কারণ কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। মিলনে 
সম্ভাবনা নেই। এদিকে প্রকৃতি বর্ধার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড বারি বর্ষণে ভেক 
ও ভাঙহুক প্রিপথিলনের আহ্বানে ডেকে চলেছে । রাধার অন্তরবেদনা তাই 
ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়েছে। ঠিনি বিরছথে এতই কাতর হয়েছেন ষে তার যনে হচ্ছে যে 
হ্বদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে । এই আন্তরিক ব্যাকুলতাই পদটির এট অংশে প্রকাশিত। 


৩১। বিগ্তাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি 
হরি বিনে দিনরাতিয়া --তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর ॥ 


কৃষ্ণ মথুবায় চলে গেছেন। বাধা বিরহ অনস্ত। ভরা বর্ষায় সকলে যখন 
প্রিয়মিলনে অধীর তথন রাধার অন্তর বিবহ বেদনায় ভারাক্রান্ত । কবি বিস্তাপতি, 
সমব্যথীর মত শ্রীমতীকে প্রশ্ন করেছেন প্রাকৃতিক এই ছুর্ধোগে হরি ছাড় দিনরজনী 
তার কেমন ক'রে কাটবে? আসলে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় এক একটি বিচ্ছিক্ন 
্বীপ। মাঝে অনন্ত সমুত্রের অতলাস্ত ব্যবধান । শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া রাধিকার জীবন 


১৩২ বৈষ্ব পদাবলী 


যেমন অন্ধকার তেঘনি ভগবানের সাথে দিলন না ঘটলে জীবের পুর্ণত! ঘটে না। 
থর এই মিলনের অভাবেই জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 


২। অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব 


কি করব সো পিয়া নেহে || 
_-পটি কোন্‌ পর্যারের ? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। | 
_-খিগ্ঠাপতি র'চত এই পদটি মাথুর বা বিরহ পর্যায়ের অন্তরগত। অঙ্কুর 
বৌদ্রঠাপে যদি বিনষ্ট হ'ল তাহলে জলদ।ননকারী মেখের আর প্রয়োজন কি? ঠিক 
সেইরকম রাধা তার নবযীব্ন ষাঁদ বিরহেই কাটিয়ে দেবেন তাহলে প্রিয়তম কৃষ্চর 
ভালবধাপার আর প্রয়োজন কি! কৃষ্ণ বিহনে শ্রারাধিকাণ গভী অন্তর বেদনা 
এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 
/৩৩। সিদ্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো দুর করব 1পয়াসা।। -_ভাব বিশ্লেষণ কর। 
রাধার এমনই হর্তাগা ষে তনিকুষ্ণকে পেয়েও হারিয়েছেন। তাই তার 
জীবনে সহ বিপরাত। কৃষ্ঞন্প সিন্ধু নিকটে তবুও পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেন 
না। কারণ বাঁধ! চিত্ত বিরহছ্িনী। মথুরা থেকে কৃষ্ক আর ফিরে এলেন না। 
বিরহেই তাকে দ্িনাতিপাত করতে হস । পরমপুকষ কৃষ্ণের প্রেমে ধন্ত হয়েও, 
তিনি চিরকাঁপ প্রেম পিপাসায় কাতন্র হয়ে রইঙগ্গেন। এই বিরহ বেধন! এই অংশে 
প্রকাশিত । 
৩৩। গিরিধর মেবি ঠাম নাহি পাওক 
বি্ভাপতি রহু ধন্ধে। -_তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর । 
রাধার অপরিদ'ম বিরহকাতরত। বিগ্ভাপতিকে ঘন্বকাতর করে তুলেছে। 
গিরিধর অর্থাৎ শ্রীকষ্ককে ভজন। ক'রে তার আদি অস্ত পাওয়! বায় না। স্বয়ং ভগবানকে 
সেবা! করেও যদি বাধ! তার চরণে স্থান না পান তাহলে উপায় কি তা কবি নিজেও 
জানেন না। রাধার মত কৃষ্ণগতপ্রাণ। আরু কে আছে! তার কৃষ্প্রেম জগৎ- 
বিখ্যাত। তথাপি তাকে এই বিরহ জাল]! ভোগ করতে হচ্ছে দেখে বিষ্াপতি 
সমন্তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন ন1। 
১4৫ | “জীবন যৌবন সফল করি মানলু' দশদিশ ভেল নিরদন্দা”-_- 
উক্তিটি কার? পদকর্তা কে? কোন্‌ পর্যায়ের অন্তর্গত ? অংশটি ব্যাখ্যা 
কর। | 
_ পদকণ্ড! বিগ্যাপতি প্রীরাধিকার জবানীতে এই উক্তিটি করেছেন । অংশটি 
ভাবোলাস ও মিলন রসপর্ধায়ের। শ্রীরুষ যখন রাধিকাকে ফেলে মধুরায় গমন 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনা ১৩৩ 


করেন তখন শ্রীরাধার বিরহ-বেদন1 অতি তীব্র জাকার ধারণ করে। শ্রীবাধিকার 
সঙ্গে কের বাস্তব মিলন সম্ভব নয়। তাই ভাবের মিলন কল্পিত হয়েছে। এই 
ভাবমিলন রাধিকার অন্তরের সকল ঘন্বের অবসান করেছে । এর ফলে তার জীবন ও 
যৌবন সফল হুয়ে উঠেছে । সমস্ত পৃথিবী তার দিকে আজ প্রসন্ন দৃ্টিতে চেয়ে আছে। 


৩৬ । সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দ । 
পাচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 


মলয় পবন বন মন্দা "তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর । 

_বিরহকাভরা রাধা কৃষ্ণের আগমন আশায় দিন যাপন করেন। কিন্তু বাস্তবে 
কৃষ্ণের সঙে তার মিলন ঘটে না। একান্তভাবে কৃষ্চের প্রতি অন্ুরক্ত হয়ে তিনি 
বিরহে বখন দ্রিনপাত করুতেদ তখন কোকিলের ভাককে শক্র বলে মনে 
করতেন। কান্ুণ তা কেবগবিরহকে দ্বিগুণ করত। আর আজ তিনি প্রাণপ্রিয় 
কষে ফিরে পেপেছেন। ভাপপন্মেপনে কুষ্ণের সঙ্গে মিলনরজনী অতিবাঞ্ত 
করেছেন। এখন লাখ লাখ কোকিলের ভাককেও তিশি ভয় করেন না। এক চন্তু 
সাখ চন্দ্র হয়ে শীতল কিরণ সম্পাত করুক তাতে তার কিছু ভয় নেই। পঞ্চবাণ 
লাখবাণ কয়ে উঠুক এবং ধীরে মলয় পন বয়ে চলুক। রাধার আর কোন উদ্বেগ 
নেই; কারণ প্রিয় মিলনে তার জীবন ধন্য। 

৩৭। “বিষ্ভাপতি কহ অলপ ভাগী নহ 

ধনি ধনি তুয়! নব লেহা ॥” 

_-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর । 

_হক্তব্যটি শ্রীরাধিকা সম্পর্কে কবি বিগ্বাপতির। মিলন ও ভাবোল্লাসের 
পদে শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রাঞ্চি ঘটেছে । জাগতিক নিয়মের উদ্বে এই মিলন। ভাবের 
মিলন, কল্পনায় রাধার মিলনরজনী কেটেছে । তাই রাধার অন্তরে আজ আর 
কোন দ্বিধ1 হনব নেই। নেই কোন অনুযোগ অভিযোগ । বিবুহ অপন্থত। এক 
অসামান্ত আনন্দের অধিকারী হয়েছেন শ্রীবাধিকা | স্ভগবানকে লার্ভ করঙ্গে 
ভক্তজনের যে আনন্দ হয় দেই আনন্দের অধিকারিণী ভিনি। মহাভাব-দ্বপূপিশী 
রাধার এই প্রাপ্তি সম্পর্কে পদকর্তা বিস্তাপতি বলছেন যে রাধা অল্লভাগী অর্থাৎ মন্দ- 
ভাগ্য নন, বরং অতিশয় সৌভাগ্যবতী তিনি, কৃষ্ণের শ্রেহ বা ভালবাস। লাভ করেছেন 
স1 কেবল শ্রেষ্ঠ সাধিক! ব! সাধক লাস্ভ করতে পারেন। 


৩৮। দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু 

দয়া জনন ছোড়বি মোয় ॥ 
--পর্দটি কার রচদা? কোন্‌ পর্যায়ের? বক্তব্যটির অর্থ লিখ ।*. 
--এটি বিষ্তাপতির প্রার্থন! পর্যায়ের পদ । কবি সোল্রান্জি শ্রীক্চের কাছে 


১৩৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


আত্মলমর্পণ করেছেন। এখানে রাধার প্রেম পর্যায়ের বিশ্লেষণ নয় । বিদ্যাপতি 
সারাজীবন কৃষণকে বা বিষুকে ডাকার অবসর পান নি। তাই বৃদ্ধ বয়লে তিণ তুলসী 
দিয়ে নিজেকে কৃঝের নিকট সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন। কারণ এই পৃথিবীতে 
রুষ্ই একমাত্র রক্ষাকর্তা। কৃষ্ণ ছাড়া কোন সাধকের পরিজ্রাণ পাবার উপায়, নেই। 
মুক্তিবাসন|! এই কবিতায় প্রতিফলিত। কারণ এটি গোঁডীয় বৈষ্ণব দর্শন 
প্রতি্তিত হবার আগে বচিত। ঠচতগ্ঠ পরবর্তী কালে কোন কবিই কখনই মুক্তির 
বাসনা প্রকাশ করেন নি। 
৩৯। “তুহ্ছ' জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহ মুগ্রি ছার |” -_তাৎপর্য বিচার কর। 


সংসারবন্ধন থেকে মৃক্তিলাভের বাসনায় মাধবের কাছে কবি বহু মিনতি করেছেন । 
জগ?তরপতি মাধন ব! জগন্নাথ সকলের মুক্তিদাতা। বিদ্যাপতি সারাজীবন ধৰে 
মাধবকে ভাকেন নি। দৌব-গুণ গণনা করতে গেলে দোষ ছাডা কোন গুণের লেশ 
তার মধ্যে পাওয়া বাবে না। তখুও কবির দৃঢ় বিশ্বাস বে মাধব তাকে মুক্তি দেবেন। 
কারণ কবি জগতের বাইরে নন। আর মাধব জগতের সকলেরই মুক্তিদাতা। কবির 
যত দোষ থাকুক, যেহেতু তিনি জগতেরই একজন সেইছেতু তিনি মাধবের ব! 
জগন্নাথের করুণা পাবেন--এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত। কবির আত্মদৈস্ত ও 
ভাগবতী চেতন এই অংশে প্রকাশিত । 

৪* | করমবিপাকে গতাগতি পুন পুন 

মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে। -_তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


বিদ্যাপতি বুদ্ধ বসে মাধবের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন প্রার্থনা 
পর্যায়ের পদে। এই পৃথিবীতে মাঙ্ষের জন্ম ও মৃত্যু মানুষেরই কর্মের বিপাকে 
ঘটে থাকে। ' কানুণ ভাল কাজ করলে মাধব তাকে পুনর্জন্মের ছাত থেকে মুক্তি 
দেন। আর কৃকর্সের জগ্ট বার বার এই পৃথিবীতে ছুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই 
বিগ্যাপতি বলেন তাঁর যেন মাধবের পর্দে মতি থাকে। নশ্বরে বিশ্বাম থাকলে 
ঈশ্বর তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন সন্দেছ নেই। 

৪১। “তাতল সৈকতে বারি বিন্কু সম স্ৃত-মিত রমণী সমাজে”-- 

বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও । 

__ তপ্ত বালুকারাশিতে বারি বিন্দু পড়লে যেমন তা নিঃশেষিত হয় তেমনি 
পরিবার-পরিজন-_-পুভ্র-মিত্র রমপী সমাজে বিছ্যাপতি নিঃশ্ষে বিলীন হয়েছিলেন ।, 
তার পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিলনা । আজ জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনি বুঝতে 
পেরেছেন এই হৃত-যিত্র ও রমণী সমাজ তাকে আসল কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। 
এখন উদ্ধারের একমাঞে আশা মাধবের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। পুণ্য কাছের 
হিসাব করতে গেলে জমার ঘর শুন্ভ। সমাজ ও পরিজন পরিবুৃত হুয়ে কবি বিপথে 


এচ্ছিক বাংল1 বোধিনী ১৩৫ 


চালিত হয়েছেন । জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে মাধবের দয়ার উপর নির্ভর 
কর] ছাডা তার অন্ত গতি নেই। 


৪২। কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়া আদি অবসান] । 
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত 


সাগর লহরী সমানা ॥ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর । 

এই প্টি বিদ্ভাপতি রচিত। প্রার্থন। পর্যায়ের পদ এটি। কবি বলেন, কৃষ্ধরে 
কোন আদি অস্ত নেই। তিনিচিরস্তন। কত অনংখ্য ব্রন্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছেন; 
কিন্তু কের বিনাশ নেই । লাগরের ঢেউ যেমন সাগরে উত্থিত হয়ে সাগরে লীন 
হয়ে যায় তেমনি জীবকূল কৃষেের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে আবার কৃষ্ণেই বিলীন হয়ে 
ষায়। তাই কৃষকে অবর্ন্বন করে কবি এই ভব সিন্ধু পার হতে চান। 

8৩। “বৈষ্ণব* শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন? বৈষ্ণব পদাবলী 
বলিতে কী বোঝ । 

--বিষুকুর উপাসককে টবষ্কব বলে। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম ৫চতন্যের আবির্ভাবের 
ফলে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই ধর্মসন্প্রদায় ৫বফচবপদাবলী নাঘে এক 
প্রকার গীতিরসমণ্ডিত প্র রূচন1 করেছিলেন ষ1 ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করে 
চিরস্তন সাহিত্যে পর্ববসিত হয়েছে। 

8৪1 বৈষ্ণবশান্ত্রে রস কয় প্রকার ও কিকি? 

- গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে একটি মুলরস তা হ'ল ভক্তিরস। এই ভক্তিরসের পাচটি 
ধারা__শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষবের সাধন! পাঁচটি উপায়ের যে কোন 
একটিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হুয়। এই পাঁচটি রসের সাধনাম্ব মধ্যে মধুর রসের 
সাধনাই শ্রেষ্ঠ । রাধার মধুর রসের সাধন! । 

৪৫। মধুর রস, ( উজ্জল রস) বা শূঙ্গার রসের কটি বিভাগ ও 
কিকি? 

_শৃঙ্গার রসের ছুই বিভাগ-বিপ্রলস্ত বা বিরহ এবং সম্ভোগ বা মিলন। 
বিপ্রল্ত বা বিরহ.চার প্রকারের-_পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাল । পূর্বরাগের 
পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানের পর সন্ীর্ণ সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্্যে সম্পন্ন সম্ভোগ ও 
প্রবাসের পর সম্দ্ধিযান সন্তোগ হুয়। বিরহ মিলনের এই আট অবস্থার প্রত্যেকটির 
আবার আটটি করে বিভাগ করে চৌষটি রসের কীর্তনের কথ! বলা হয়েছে। 

৪৬। গৌড়ীয় বৈষব শান্ধ মতে নায়িকার কটি বিভাগ ও কি কি? 

_শ্রীকূপ গোস্বামী স্তবমালায় বাপকদজ্দা, অভিসারিকা, উৎকণিতা, বিপ্রল্বা, 
খণ্ডিতা, কলহাত্তরিতা, প্রোহিতভর্তৃকা, ও শ্বাধীনভর্তুকা_ন্]রিকার এই আট বিভাগ 
'করেছেন। 


১৩৬ বব পঙ্গাবলী 


৪৭ । অভিসারিক1! কাকে বলে? অভিসারিকা কয় প্রকার ও কি 
কি? 
দরিতের উদ্দেষ্তে মিলনের জন্য গৃহত্যাগিণী রমণীকে অভিসারিক1 বলে। 
_-অভিসারিকার আট বিভাগ সম্পর্কে পীতাম্বর দলখেছেন-__ 
সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার। 
জ্যোত্নী, তামসী, বর্ষা, ধিবা-অভিসার | 
কূজ ঝটিক! তীর্থযাহে।, উন্মত্ত সঞ্চরা | 
গীতপদ্ঠ শাস্ত্রে সর্ধজনোৎকর!1 ॥। 
অর্থাৎ জ্যোৎম্রারাজে, অন্ধকার বাজে, বর্ধার রাক্রে। বাদল] দিনে, কুয়াশাপুণ 
প্রভাতে, মাঘমাসের শেষরাত্রে পরিকর নধাতে ল্লান করার ছলে নায়িকা অভিসারে 
যেতে পারে। অগ্রপশ্চা্থ বিবেচন] না করে মুবলীর ধ্বনি শুনে যে নারী গৃহ ত্যাগ 
করে তাকে উন্মতাতিদারিকা বলে। সঞ্চরাভিসারিকাও পাগলিনীর মত অভিসার 


যাত্রা! করে। ূ 
৪৮ । ছাবোল্লীস কাকে বলে ? ছাবোল্লাস মিলনের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে 


লেখ । 
দীনবন্ধু দাস সংকীর্ণাযুতে লিখেছেন 
মথুব1 হুইতে ব্রজে নাকি আগমন। 
স্বপ্ন সন্দর্শনে মানস জানিহ সঙ্গম ॥ 
" নিত্য কৃষ্ণ যদি আছে বুন্দাবনে। 
বজবাদী কৃষ দেখি ্বপ্রদম মালে ॥ 
সাক্ষাৎ মিলন নাই শাসপ্তে পরকাপ। 
অতএব সেখানে সঙ্গত ভাবোলাস ॥। 
নাফক আদিবে বলি মনে উল্লাল। 
সঙ্গম সমান ভাব নাম ভাবোজণাস ॥ 
রাধিকা কল্পনায় মিলন অর্থাৎ সঙ্গম অনুভব কৰে যে; উল্লাস'লাভ করেন তাকেই 
ভাবোল্পমস ৰলে। 
৪৯ । বিপ্রলন্ধ! কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য ,ঃআলোচনা কর । 
সংকেত করেও যদি নানক না! আসেন, তাতে ব্যথিতা হয়ে নাঙ্গিকা থেদ প্রকাশ 
করেন। এই খেদপ্রকাশকারিণী বমণীকে বিপ্রগ্ৰা বলে। উজ্জল চন্দ্রিকায় আছে £ 
সংকেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে। 
দুঃখিত হয়া তারে বিপ্রলন্ক! বলে।। 
মৃচ্ছণ, নিঃশ্বাস বহে, করে বহু খেদ। 
ছুনয়নে অশ্রু বনে; অর্ধিক নির্বেদ || 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১৩৭, 


বিপ্রলব্ধার আট ভেদ--বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশ!।, বিনীত, নির্দয়া, প্রথন্।, 
ভৃজাদরা, ভীত] । 
৫০ | িগ্ডিতা” নায়িকা কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য আলোচনা! কর । 
-.সংকেতকালে না এসে, যে নায়িকার দযিত অন্ত নান্সিকার সঙ্গে বিলান 
করার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে প্রাতঃকালে আসেন তাকে খণ্ডিতা বলে। 
লযয়ে না মিলে পতি বহে অস্ত সনে। 
রূতিচিহ্ধ দহ প্রাতে দেয় দঘরশনে।। 
ত। দেখি নায়িকার হয় বোধ নিশ্বাস। 
কেহ মৌন ধরি রহ, কেহ বহুভাষ ॥ 
৫€১। কলহান্তরিতা নায়িকার বৈশিষ্ট্য কি? 
খণ্ডিতার পর কলহ্াস্তরিতা। থখণ্ডিতা অবস্থায় প্রিদুতষকে উপেক্ষা করে অগ্গৃতাপ 
করেন ষে নাধিকা তাকে কলহাস্তরিতা বলে। উজ্জল নীলমণি' অন্থসাবে শচীনদ্দন. 
লিখেছেন £ 
খণ্ডিত হইর! করেন পনির ভাড়ন। 
পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পার অনুক্ষণ॥ 
প্রলাপ, নিশ্বাপ, মানি, সন্তাপিত মন । 
কলহ্াস্তরিতা তারে কহে কৰিগণ ।। 


৫২। ম্বাধীনভর্তৃক। নাফিকার পরিচয় দাও । 
নায়ক যে নামিকার বশে বা অধ্ীনরপে সর্বদা! নিকটে থাকেন, তাকে, 
স্বার্ীনভর্তুক। বলে । পীতাগ্বর দাস লিখেছেন £ 
ক্বাধীনভ্তীক কথা শুন দিয়! মন। 
কোপনা, মানিনী, মুগ্ধ, মধ্য! বিচক্ষণ । 
উক্তকা, উল্লাপা, অন্ুকূলা অভিষেক! । 
স্বাধীন ভর্তৃকা এই অষ্ট করি লেখা ॥ 


৫৩। 'বাসকসজ্জ।” নায়িকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর । 

_-নিজের অবসর অন্মারে প্রিন্তম আলবেন এই ভেবে ধিনি নিজের দেহ ও. 
বাসগৃছ স্থলঙ্জিত করেন তাকে বানকপজ্জিক! বলে। বাসকসঙ্জ! আবার আট রকম 
_-মোহিনী' প্রতীক্ষায় জাগ্রতা, নারকের বিলম্বে রোদৃনপরায়ণা, মধ্যোভিকা বা 
কাস্ত এসে প্রিরবাক্য বলবেন এই চিন্তা করেন ও এই কথা বলেন যিনি, স্ুৃক্তিকা, 
চকিতা, সরস] বা সঙ্গীতপরা, এবং উদ্দেশ! বা দৃতী প্রেক্পণ করেন ধিনি । ববসমঞ্জরীতে 
চফিতার পরিবর্তে প্রগল.ভা ধর] হয়েছে। 

৫৪। উংকণ্ঠিতা নায়িকা কাকে বলে? 


বাসকপজ্জার্ শেষে, কলহান্তরিত| অবস্থায় এবং নায়ক নায়িকার পন্বাধীন অবস্থার 


১৩৮ বৈষ্ণব পদাৰলা 


অন্ত মিলনের অভাবে উৎকঠা জন্মায় দয়িতের বিলম্ব দেখে বিরছে পীডিত কামিনীকে 
উৎকন্তিত বলে। উজ্জঙলগ নীলমপির মতে নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সংকেত- 
স্থলে না এলে যে নাস্িকা উতস্থক হন তাকে উৎকতিত! বলে। এরও আট বিভাগ £ 
ছুর্মতি, বিকলা' স্তব্ধ, উচ্চকিতা, অচেতনা', স্থধোৎকঠিত' মুখর! এবং নির্বন্ধ]। 

৫৫। ' বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বণিতব্য তন্বটি কি? রাধা কি জীবাত্মার 
প্রতীক ? রাধা তব্বটি বুঝিয়ে দাও । 


_'রাধাকুষ্তঙীল! এবং রাধার ভাব ও অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ শ্রগৌরাঙ্গলীলাই 
পদাবলীর বধিতব্য বিষয়। পদাবঙ্গীর মধ্যে জীবাত্ম।-পরমাত্মার বিরহ-মিলনের 
তত্ব খুজতে যাওয়! উচিত নয়। শ্রীরাধ! জীবাত্মার প্রতীক নন। তিনি পর্ব্রহ্মের 
হলাদিনী শক্কি। আর জীব ব্রহ্ষের তাটস্থা শক্তি । নারদ পঞ্চরাত্রে বল! হয়েছে থে 
যিনি স্বীয় সংবেদ্ পরমেশ্বর থেকে বিনির্গত ; অতএব শ্বভাবতঃ সর্বগুপাতীত হুয়েও 
গুণরাগের দ্বারা রঞ্রিত, সেই তটগ্থ চিৎ-রূপকেই জীব বলা হয়। শ্রীজীব গোত্বামী 
ব্রহ্মের শক্তিকে প্রধানতঃ ছু ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ! শক্তির 
নাম চিৎশক্তি, বহ্ররঙ্গ। শক্কির নাম মায়াশক্তি। এবং দুয়ের মধ্যে অবস্থিত তটগ্থ 
শক্তিকে বলা হয় জীবশক্তি। জীবশক্তি যখন মায়ার কবলে পড়ে, তখন সংসার 
প্রপখাধির ছঃখ ভোগ করে। আব যখন আবশক্তি অন্তরঙ্গ! চিৎশক্তির অধিকারে 
আসে তখন তা৷ লীলার দর্শনকারিণী ও পুিকারিণী হয়ে থাকে। 

৫৬। শ্রীভগবানের চি শক্তি কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি? 

_-শ্রীজীব গোস্বামী চিৎশক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন । সদংশে সন্ধিনী, 
চিদংশে সন্বিৎ, এবং আনন্দাংশে হলার্িনী। আনন্দই ব্রহ্ষের স্বরূপ, সেইজন্ত 
হলদিনীসারবূপ1 শ্রীরাধাই স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষের নিত্যা শক্তি। ৃ 

গোৌভীয় বৈষ্ণবগণ অচিস্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্বাপন করেছেন। কার্ধ ও কারণ 
যেরণ ভিন্ন হলেও এক, শক্তি ও শক্তিযানও সেইরূপ ভিন্ন হয়েও একই অন্থয় 
তত্বরূপে বিরাজ করছেন। কৃষ্ণণাস কবিরাজ গোস্বামী ঠচতন্তচরি তাতে 
অতিসংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে এই তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন -- 

রাধা! পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। 

ছুই বন্ত ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃগমদ, তার গন্ধ ধ্যছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কতু ভেদ । 
বাধার এছে সদ। একই স্বরূপ । 
জীলারস আম্বাদিত ধরে ছুই কূপ ॥ 


শপ ১৫ শপ 


৪০ & 


মেঘনা দবধ-কাব্য 





“মধুস্থদনের প্রতিভা ও কাব্য সাধনার সম্পর্কে একটা 
কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে । তাহা! এই যে, মধুসদন 
তাহার প্রতিভার অনুরূপ কবিকীত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন 
নাই। তাহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকন্মিক, তেমনই 
অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী । তাহার লক্ষ্য স্থিয়্বন্ধ ছিল নাঃ 
ছুঃস।হসের উত্তেজনায় তাহার প্রতিভার ক্ষণিক বিদ্ফোরণমাত্র. 
হইয়াছিল। সেই আতদ বীজির অধীর অগ্রযসবে 
কয়েকটি রঙিন আলোকচ্ছটা আভাসমাত্রেই মিলাইয়াছে। 
কেবল ষে-ছুই-একটি স্ফুলিঙ্গ অতি উধের্ব উৎক্ষিপ্র 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি সেইটিই অনির্বাণ হইয়া 
কাব্যের নক্ষত্রলোকে *স্থান পাইয়াছে। এই বৃহত্তম- 
উজ্জ্বলতম স্ষুজিঙ্গ মেখনাদবধ-_বাংলা কাব্যলাহ্িত্যে ইহার 
তুলনা নাই।” 


মাইকেল মধুত্দন দত্ত (১৮২৪--১৮৭৩) 


কবি গ্রসঙ্গ : | 
বাংল! সাহিত্যে মধুস্দন দত্তের আবিভ্শব এক অবিস্মরণীয় এঁতিহাসিক ঘটনা । 
বন্ধিমচন্দ্র বলেছেন, “এই প্রাচীন দেশে দুই সহজ বত্সর-মধ্যে কবি একা জয়দেব 
গোল্বামী। তি জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুন্দন | *-**** স্থপবন বহিতেছে দেখিয়| 
জ্যতী পতাকা! উড়াইয়া দাঁও। তাহাতে নাম লৈখ-_ শ্রীমধুস্থদন” |” যুগপ্রবর্তক 
তথা যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুন্ছদন দত্তই স্বপ্রথমে প্রাচী ও প্রতীচীর বাণী সাধনাকে 
একন্মুত্রে গ্রথিত করলেন, যা আরুতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। একদিকে 
বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাবা, অন্যদিকে তিলোত্বমাসম্তব, মেঘনাদবধ, 
বীরাঙ্গন+ ব্রজাঙ্গন!ঃ চতুর্দশপদী কবিতাবলী | এদের মধ্যে পার্থক্য আকাঁশ-পাঁতাল। 
ছন্দে, ভাষার, ভাবকল্পনায়। বাগবিন্তাসে, কাঁয়। গঠন রীতিতে, অন্তনিহিত রসের 
আবেদনে মধুন্ছদনের নিখিত কাবা সত্যই অভিনব । মহ[কাব্য, খণ্ডকা ব্য, গীতিকবিতা, 
নাটক প্রহসন-_সাঁহিত্যে বহুতর শাখায় মধুন্দন তার অসামান্য হষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর 
রেখেছেন । 
১৮২3 খৃষ্টানদের ২৪শে জান্য়ার" যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদীতি গ্রামে এক 
বনাঢা সগ্থান্ত পরিবারে মধুস্দন দত্তের জন্ম। তাঁর রচিত সমাধিলিপি-- 
দাড়াও, পথিক-বরূ জন্ম যর্দি তথ 
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকা'ল ! এ সমাধিস্থলে 
(জননীর কোলে শিশু.লভয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 
দত্ত কুলোতিব কবি শ্রীমধুস্দন ! 
ঘশোরে সাগরদাড়ী কবতক্ষ-তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাত। দত্ত মহামতি 
রাজনার।|য়ণ নামে, জননী জাহুবী | 
মধুস্থধনের পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জান্বী দেবী। চিত্তবিলাধিতা৷ আর 
অকুষ্ঠ, বদীন্যতাঁর আবহাওয়ার মধ্যেই বালক মধুস্থদন গ্রতিপালিত। কবির ভবিত্যৎ 
জীবনে যে বিলাসপ্রিয়তা, যে আভিজাত্যবোধ পরিদৃষ্ট হয় ত৷ মধুস্থদনের জন্মস্তেই 
প্রাপ্ত। এই দত্ত পরিবারের ধন গৌরব ও চিত্তখিলীসিতার মধ্যে কোনরকম সংযম- 
শাসন ছিল না_-ছিল একটা অন্ধ তামসিকতার ভাব । যশোলাভি ম্পৃহার রাজিসিক 
মনোবৃতির সঙ্গে এই“ তামসিকতাটুকুও মধুস্থদনের রক্তের অগু-পরমাঁগুতে সঞ্চারিত, 
হরেছিল। 
শবুদ্ছদন ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান। শিত। রাঁজনারারণ পুত্রের শিক্ষার 
ব্যাপাবে কখনও ক্রটি দেখান নি। তিনি ছেবের ন বছর খরসের সময় সেকালের 
বিখ্যাত হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দেন । হিন্দু কলেজে পড়াশোনার লময় মধুস্দন স্বনাম- 
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ধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও গৌরদাস বসাককে পহপাঠী হিসাবে পান। হিন্দু কলেজে 
মধুহুদন নিজের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেন। ইংরাজী ভাষু। ও সাহিত্যে তাঁর 
অসামন্যি অধিকার জন্মেছিল। ছাত্র জীবনেই তিনি ইংরেজীতে কবিতা রচনা করে 
সহপাঠী বন্ধুদের বিশ্রিত করেছিলেন । কধিত! 'রচনায় তার সবচেয়ে বড়ো উৎসাহ- 
দাত! ছিলেন হিন্দু কলেজের কবি-অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন। হিন্দু কলেজে 
অধ্যয়নের নয়ই তার মনে অক্ষয় কবি-কীতি অর্জন ও বিলাঁত যাবার বাসন! জাগে । 
এই বাঁনাসিৰ্ধির উদ্দেস্ে মধকুদন খৃষট্ম গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকেই “মা ইকেল' 
নামে পরিচিত হলেন । এই ঘটনার পর হিন্দু কলেজে আর তার স্থান হ'ল না। বাধ্য 
হয়ে তিনি শিবপুর বিশপজস কলেজে ভর্তি হলেন। এই কলেজে অধ্যয়ন কাপে- 
মবুস্থদন গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কত প্রভৃতি ভাষার অন্থশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু 
বিশপ.স কলেজে তিনি বেশীদিন পড়াশোনা করতে পারলেন না। পিতা রাজনারায়ণ 
পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অন্বীরুত হ'লে মধুস্দন নিজের ভাগ্যান্বেষণের এ 
১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন । " 

মাপ্রীজে এসে সেখানকার মেল অফর্ণান আযালাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কাজ 
গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিস্‌ নামে এক স্ন্দরী শীলকর 
কন্যার পাঁণিগ্রহণ করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তার *0৪761%৩ 1,016” এবং “ড151010$ 
-01 08৩ 8৪৮ নামক কাব্যগ্রন্থ পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ থৃষ্টান্ধে তিনি 
মাদ্রাজ ত্যাগ করেন । 

এই সময়ে মধুস্থদনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাঘটে। বন্ধু গৌরদাস বস।কের 
অনুরোধে মধুন্দন তার ০8১61%5 18015 বইখানির একটি কপি 2০৪০! ০£ 
2০৪০৪)০-এর সভাঁপতি স্বনামধন্য বেথুন সাহেবকে. উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন 
'বেখুন সাহেব গৌরদাসকে জানান ' যে মধুস্থদন যেন বাংলা ভায়ায় কাব্য কবিতা 
রচনায় মনোনিবেশ করেন। গৌরদামও তাকে এ' অনুরোধ করেছিলেন অনেক 
আগে। একজন চিন্তাশীল ইংরেজের নিকট থেকে" এ ধরনের উপদেশ বাণীতে 
'মধুস্থদনের আত্মচেতনা ফিরে এল। তিনি বুঝতে পাঁরলেন ইংরেজীতে কাব্য রচ্গ। 
করে কবিখ্যাতি লাভ করা ততট! অহজ নয়। তাই তিনি মাতৃভাষার অন্শীলনের 
'মাধ্যমেই কবিখ্যাতি/লাভে প্রপ্নামী হলেন । 

মান্াজে অবস্থান কালে মধুস্থট্নের পিতামাতার স্বত্যু হয়। তাঁর অনুপস্থিতির স্থযোগে 
তার আত্মীয়স্বজন রাজনারায়ণের, সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে অগ্রনর হয়। এ খবর জানতে 
পেরে গৌরদীস মধুন্ছদনকে ফিরে আসতে অন্গরোধ করেন। মাদ্রাজ থেকে ফিরে 
আসার ফিছুদিন আগে পত্বী রেবেকার সঙ্গে তার ধিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং মাদ্রাজ 
বিশ্বধিষ্ভালয়ের এক'ফরপী অধ্যাপকের কন্া এমিলিয়া আঙ্েতা! সোফিয়াকে বিবাহ 
করেন। এই মখ্লাই কবির, জীবনের শেষ মুই পধস্ত সকল দুঃখ-স্গথৈর 
অংশীদারী, হয়েছিলেন 


এঁচ্ছিক বাংলা বোঁধিনী ্ 


১৮৫৬ খুষ্টাবে মধুহ্দন কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কোর্টের “জুভিশিয়াল 
ক্ার্কা-এব পদে নিযুক্ত হন এবং পরে পুলিশ কোর্টের দৌভাষীর পরদে উমীত 
হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠ। হয়। তাঁর আগে 
নাটকের অভিনয হত অভিজা তবংশীয় ধনীর বাঁসগৃহে ব| তাঁদের বাগান বাঁডিতে। 
সে যুগে বেলগাছিযা নাট্যশাল! প্রসিদ্ধিলাভ কবেছিল | এ নাঁট্যশাঁলাঘ রামনারায়ণ 
তর্করত্বের 'রত্বাবলী' নাটক অভিনযেব সময় ইংবাঁজদের নাটক বুঝবার সুবিধার জন্য 
নাটকটিব ইংবেজী অনুবাদে বছর পডল মধুস্থদনেব ওপব। মধুন্দনের অনুবাদ যথেষ্ট 
প্রশংসা লাভ করে। নাটকখানির অকিঞ্টিতকব নাট্যমূল্য দেখে মধুস্থদন গৌরদীসকে 
ক্ানীলেন তিনিই নাটক বচনা কববেন। ১৮৫৭ খুষ্টাকে 'শিমিষঠ।' নাটক পুত্কাকারে 
প্রকাশিত হয। শিমিষ্ট।' কবিব বাংলা প্রথম শিল্পকর্ম । 'িগনি্ট।ব প্রাকাশ বাংল 
নাট্য সাঁহিত্যেব ইতিহাসে নবযুগেব সুচনা করল। | 

এবপব ১৮৬ খুষ্টান্যে “একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুডৌশালিগের ঘাডে রো” 
নামে খানি প্রহসন রচনা কবেন। আশ্চর্যের কথা এমিষ্ঠার মত রোমাটিক জাতের 
পাঁটক লেখার পব, বিদ্দরপাত্বুক তাঁবল্য ধর্ম সংযুক্ত প্রহসন লিখলেন কী অপুর প্রতিভ।- 
বলে। এ বসব লিখলেন 'পগ্মাবতী” নাটক । এই নাটকখানিতে মধুসুদন সবপ্রথম 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করলেন। ১৮৬১ খুষ্টাব্দেব শেষেব দিকে মদুন্দনেব রচিত 
'কষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম প্রকাঁখ লাভ কবে। কুষ্খকুমাবী' বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
প্রথম সাথক ট্রাজেডি । 

১৮৩০ খুষ্টাবে কবিব বিখ্যাত “তিলোত্তমাসম্ভব ক।ব্য” প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি 
'নঃস্"শধে যুগান্তকারী স্থষ্টি। ভাষার ভাবে, ছন্দে, শিল্পবী তিতে শ্রশ্থথানির নবীনত। 
ৰ আঅব্সিবাদিত। কাব্যখানি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 

মধুন্দনের সবৌত্বম কবিকীতি “মেঘনাদবধ"_১৮৬১ খৃষ্টাবে প্রকাশিত । প্রস্থ 
খানি মধুক্দনকে প্রথম শ্রেণীর কবির ছুর্লভ অমরতা৷ দান কবেছে। মেঘনাদ বধ বাংল। 
ভাষাঁধ বচিত শ্রেষ্ট মহাকাব্য । বিষ্যবস্তর তেমন কিছু অসারান্যতা এতে নেই) 
আছে শিক্পনিঞ্্তির আশ্চর্য ক্ষমতাব পরিচষ, যাতে ক্ষুদ্র একটি ঘটন! মহাকাব্য 
সমুন্নূতি বা উদীত্ততা লাভ করেছে । 


স্ব সময়ের ব্যবধানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবির “ব্রজাঙ্গন!, কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। 
এই কাব্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্ত এর লিরিক ভংগী, রোম্যার্টিক ভাব কল্পনা | ১৮৩২ 
খৃষ্টাঝে অব্রিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুস্থদনের পত্রিক! কাব্য “বীরাঙ্গনা” প্রকাশিত হয়। 
“বীরাঙ্গনা'য় মধুস্দন ভারতীক্ব পুরাণে বণিত এগাঁরজন নায়িকার হ্াঁয়ের কথ] ব্যক্ত 
করেছেন-_এর্দের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্য পাঠকের চিত্র আকর্ষণ কবে । 


যে-নিম্মতির বশে মধুল্ছদন যৌবনে শ্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যে- 
নিয্মতির দুরতিক্রমণীয় প্রভাকে মধুহ্দন মাত্রীজ ভূমিতে ভাগ্যাম্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন, 
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সেই নিয়তির অদৃশ্ত সংকেত মধু-কবিকে আহ্বান করছিল স্তদূর মুরৌপে । কবিবশ- 
প্রার্থী মধুস্দনের অন্তরের গোপন প্রদেশে বিলাত যাত্রার বাসনা রহুদিন থেকেই সুপ্ধ 
ছিল। ১৮৬২ খুষ্টাে মধুন্ছদনের সেই বহুকালের বাসন চরিতার্থ হতে চলল। 
ধিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠি লিখলেন-__[ 581219086 109 
[009601021 081661 15 ৫1851106002 01956. [ 2.7 1779101105 21191060610 01015 
(০ £০ 00 চ00818100 10 31009 101 0১9 7387 200 10105 010 ৪0190 10 1110 
495০. [30 1705 1৮801) 0195 “কবি? 010 16110, ৮৮০11101786] 1৮, ৭, 
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18771 0180 1814?  ইউরোপবাত্রা মধুস্ছদনের কাঁবা-প্রতিভার অপমৃত্যু ডাকিয়। 
আনিল। | 

ইউরোপে থাকাকালীন সময়ে অ।ধিক সঙ্কটে পড়ে মধুস্থদনের জীবন ছুধিষহ, হথে 
উঠেছিল। মহাত্বা বিগ্ক/সাঁগর সেই কবিকে যদি অকুঞচিত্তে অর্থ সাহায) না করতেন 
তাহলে কবির অনশনে মৃত্যু অনিবাধ ছিল। ফরাঁসীদেশে অবস্থানকালে তিনি প্রায় 
শতাধিক সনেট রচনা করেছিলেন । কবি এই সনেটের নাম রাঁথলেন “চতুর্শপদী”। 
চতুর্দশপদদী কবিতা! বাংল! সাহিত্যে মধুনুদনের দান | পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত এই 
কবিতা গুচ্ছের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মধুস্থদনের" অন্তরতর বাঙ্গালী হৃদবটি--া'র 
স্বদেশ-প্রীতি ও বিশ্বব্যাপী সহানভূতি | 

ব্যারনিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীণ হয়ে মধুন্ছদন ১৮৬৭ খুষ্টাবে স্বদেশে ঞুত্যাবঙন করলেন 
এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবস| শুরু করলেন। কিন্তু খুব বেশী সাফলা লাভ না করার 
তিনি প্রিভি কাউন্িলের অন্্বাদ বিভাগের পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন ১৮৭০ 
খৃষ্টাকে। দু'বছর পরে তিনি মাঁনভূমের পঞ্চকোট রাজ্যের আইন উপদেষ্টার পদ গ্রহণ 
করেন ১৮৭২ খৃষ্টাবে। এই সুময়ে ১৮৭১ খুষ্টাবে তার “হেক্টুরবধ' প্রকাশিত হয়__ 
হোমারের “ইলিয়াড' মহাকাব্যের উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থথানি রচিত । 

মধুস্ছদনের জীবনে মৃত্যুর কাঁলোছায়! ধীরে ধীরে নেমে আসে । কবির জীবন 
নাট্যের শেষ অঙ্ক অতিশয় করুণ । তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে পত্তী আঙ্ধেত। লোকাস্তরিত 
হলেন। এই শোকের আঘাতে কবির হ্থায়' একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আলিগুরের, 
চিকিৎমালয়ে তিনি তখন আগন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন। মৃত্যুপথমাত্রী এই 
মহাকবিকে আর একজন মহাঁকবি রচিত নাটকের (1418০৮০1) ) একটি ম্মরণীয় অংশ 
বন আবৃত্তি করতে শুনি, তখন অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে £ 
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১৮৭৩ খুটাবের ২৯শে জুন কবি শেষ বিশ্বাস ত্যাগ করেন। 


মধুত্দনের প্রতিভার যুল্যায়ণ 


মধুস্দনের ক্রপ্রতিভা যথাঘথ উপলব্ধি কর্মতে হলে উনবিংশ শতকের বাঙালী 
সমাজ ও বাংল। সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তাকে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা সাহিতো 
মধুন্দানের অ।বিতভাঁব আকস্মিক বা অতফ্কিত মনে হলেও দেখা যাবে যে' সে 
যুগের আবহ] ওয়ার মধ্যেই তার কবিত্ব শক্তিকে উদ্দীপিত করবার প্রেরণা নিহিত 
ছিল। | 

উনবিংশ শত।বীর প্রথম দিকে_-এক যুগ সন্ধিক্ষণে নব যুগের সুচনা কলে 
বাংলাদেশে কবি মধুসছদনের আবিভাব । বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগা 
ঘটন। হল বিখা।ত ফেোট উইলিয়ম কলেজ (১৮** খুষ্টাব) ও হিন্দু কলেজ (প্রতিষ্ঠা 
(১৮১৭ খু) | হিন্দু কলেজেব মাঁধামেই সে সময়ে দেশের মধো ইউবোপীয় শিক্ষা ও 
সভাত।র প্রভাব পড়তে থাকে । ফলে বাংলার মানসলোকে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
স্চিত হন্ন। বনু বছরের মুসলমান সংস্পর্শে এসেও বাংলা কিংবা ভারতের 

ম[নসিকতায় তেন কে।ন লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটে নি; কিন্তু অল্পদিনের ইংরেজ সংশ্রবে 

আমাদের মন্|জগতে যে পরিবর্তণ ঘটে গেল তা যেষন অচিষ্তাপুর্ব তেমি 
বিস্ময়কর । ৃ 

পাণ্চতা শিক্ষা ও সংস্কতর ধাগাপথে যে ভাব-বন্ত। বাংলার চিততভূমিতে 
প্রবাহিত হল, সেদিনের উচ্চন্তরের বাঁঙলী সম তারই শ্রেতে অবগাহন করল । 
এ:দশে পাশ্চাতা ভরধার।র প্রথম তরঙ্গোচ্ছ(স মনীষী র।মমোহন রায়। বাঙালীর 
জাতীয় জীবন রামমেহুনই সর্বপ্রথম নবযুগের আগমনী সংগীত উচ্চারণ করলেন । 
কলে, সমাজ-ধর্মে-সাহিত্য এক বিপুল আলোড়ন ক্রি হ'ল-_বাঙালীর ভাব জীবনে 
যেন একট] বিপর্যয় ঘটে গেল। এরকম একটা ভাঙন ও বিপ্লবের যুগে মধুস্দনের 
জন্ম । 

সেই সময়ে ইংরেজিশিক্ষার প্র।ণকেন্দ্ ছিল নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-কলেজ । এই হিন্দু 
কলেজেই মধুন্থদনের শিক্ষারভ্ত । সে যুগে হিন্দু কলেজে, ছুজন প্রখ্যাতনাম1 অধ্যাপক 
ছিলেন--ডভিরো জিও এবং রিচার্ডসন | শিক্ষার্থীদের মধ স্বাধীন চিত্তাশক্তির উদ্বোধন 
কর।ই ছিল এদের শিক্ষার মূল মন্ত্র। এই দুজন অধ্যাপকের শিক্ষাদর্শের প্রভাবে 
সবজনবিদিত 'ইয়ংবেঙ্গল” দলের সৃষ্টি হল। মধুন্দনও ছিলেন এ দলের অস্তভুর্ত। 
স্থতরাং তার বাকিত্বে ও" চরিঝ্রে সে যুগের ভালমন্দ লক্ষণগ্ডলি সংক্রমিত হল।' 
কবির বিধমাঁ মনোভাব, নাস্তিকাবুদ্ধি, পরবতাঁ জীবনের কাবান্ট্্রিতে যুগের প্রভাব 
সুগ্রুকট। 

বাংলা গন্ত সাহিত্যে রামমোহনের নীম স্মরণীয়.। তার রচনায় আধুনিকতার 
বলিষ্ঠ আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সাহিভাক্ষেজে' রামমোহনের 


্ মেঘনাদবধ কাবা 


প্রারদ্ধ কর্মটিকে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছে বিদ্া।সাঁগর ও অক্ষয়কুমারের অতান্জ 
সাধন! । দেশীয় প্রকৃতির বাংলা ভাষার মধ্যে আর্ধ-কৌনিগ্ত প্রতিষ্ঠা এদের অক্ষয় 
কীতি। মধুস্থ্দনের আগে গদ্য সাহিত্য ধীরে ধীরে গ্রবস্ধ- -উপন্তাস ইত্যাদি রচন।র 
ক্ষেত্র হয়ে ঈাড়াবার চেষ্টা করছিল ।- এই সম্য় পারীচাদ মিত্রের আবির্ভাবও একটি 
উল্লেখনীয় ঘটনাঁ। কিন্তু বাংল! কাব্য সাহিত্যে. তখন পর্যস্ত নবতন বাণীপস্থার 
কে।ন আদর্শ যূর্ত হয়ে ওঠেনি । পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে যে পসপিপাস! জাগ্রত হয়েছিল তা নিবৃত্ত করতে পাবে 
এমন কোন নতুন প্রতিভার জাগরণ তখনো হয়নি | ' 

মধুহ্দনের কিছু পূর্ববর্তী সময়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি "হচ্ছেন বায়গুণ।কধ 
ভাঁরতচন্্র। মঙ্গপণকাবোর যে রূপযৃত্তি তিনি নির্মাণ ফরলেন, তা সত্যাই প্রশংসনীয় । 
১৭৬০ খৃষ্টান্ধে ভারতচন্দ্রের মৃতা। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মধুস্থদনের জন্ম । ভরতচন্দ্-ও 
মধুন্থদূন-_-এই ছুটি বড়ো প্রতিভার মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত । 
ইংরেজ আমলের প্রথমযুগে কবি ঈশ্বর গুপ্ত অশেষ খাতির অধিকারী হয়েছিলেন । 
ভারতচন্দ্রের মুত্যুর পর ও ঈশ্বর গুণ্ধের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকজন 
কবিওয়ালা, .পাঁচালীকর ও টপ্লাসংগীত রচয়িতা বাংলা সাহিতোগ অঙ্গন মুখর করে 
তুলেছিলেন। কিন্তু এদের রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস ও কাঁবাশিল্পকলার 
অভাব লক্ষিত হয়। স্থূল আনন্দ ও ক্ষণস্থ!য়ী সাহিতা-উত্তেজন। স্যরি ডঃ টরাগান 
ও প।চালী ইত্য।দি জাতীয় কবিতার লক্ষ্য । 
_ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন তার তচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্ত | গুরুর শব্দাপক্কার প্রিয়ত| তিনি অতিমান্র।় 
অন্থকরণ করেছেন। তারতচন্দ্রের রসিকতা তার কাবো কাটায় ঘেরা হাসির রসে 
রূপান্তরিত হয়েছে । গুধচকবির বাঞ্গবিদ্রপ কিংব] তার ভারতচন্দ্রন্থলভ যমক-অনুপ্রাস- 
শবঝন্কার ম|জিতরুচির কাবারসিকদের মনোরঞ্নে সমর্থ হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুণের 
অপ্রতিহত প্রতিপত্তির যুগে, মধুস্থদনের প্রায় সমসাময়িক কালে, আর একজন 
কবির অভয় হয়েছিল, ইনি বঙ্গলাল বন্দ্যপাধ্যায়। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে 
তীর পরিচয় ছিল, এবং যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করে তিনি স্বরচিত কাব্যে পাশ্চাত্য 
ভাবাদর্শ অস্থলরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন । কিন্ত উপযুক্ত স্থ্টি ক্ষমতার অভাবহেতু 
রঙ্গলাল প্রাচীন বাংলাক।ব্র' সংস্কার সাধন করে সাহিত্যে আধুনিক আদর্শকে 
হুপ্রতিষ্তিত করতে পারলেন না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল মধুস্থদনের সারম্বত 
প্রতিভার | 

মধুহ্দন দত্তের অসামান্য প্রতিভার যাঁদুম্পর্শে অত্য।্প কালের মধোই বাংলা 
কাবোর রূপাস্তর ঘটল। ১৮৫৯ খুষ্টাবে গুধকবির তিরোধান, ১৮৬৭ খৃষ্টাঝে মধুক্ুদূনের 
প্রথম কাব্যগ্রস্'“তিলোত্তমা সম্ভব” এর প্রকাশ। এই কাবাখানি নানার্দিকে প্রাচীন 
বাংল! কবিতার 'পীমা, নিদ্ধারণ করছে। ভারতচন্্র থেকে বঙ্গলাল পর্যন্ত বাংল! কাব্যে 
'যে অথও ভাবধার। ও রূপনীতি লক্ষ্য করা যায়, তার স্থম্পষ্ট বাতিক্রম দেখা খেল 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী 2 


“তিলো।ত্মাসম্ভব* কাবো। মধুন্দনের এই কাব্যটি সত্যই যুগীত্তকরী রচপা। 
'মধুষ্দন বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের আর্দি কবি। তার আগে অল্থ কোন 
বাঙালী কৰি আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চ।ত্য কাব্য মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন নি। 
পরবর্তী কালের বাঙালী কবিদল তীরই প্রদরপিত কোন ন.কোন পথে মৃখ্য বা গৌণ 
ভাঁবে পদক্ষেপ করেছেন। মধুস্ধনের আবির্তাবের পর থেকেই বাংলা কাবোর 
একতার| যন্টি স্বপরম্বরায় পরিণত হল। 

মধুস্থদন রচিত “মেঘনাঁদবধ” কাব্য বাংল! কাবা সাহিত্যে অসঙ্গ, একক, অদ্ধিতীয়। 
এই কাবাটির, সঙ্গে তৃলনা কর]! যেতে পারে এমন কোন' সার্থক গ্রস্থ অপর কোন 
বাঙালী কবি রচন| করতে পারেশ নি। “মেঘনাঁদবধ” ক।ব্যের মূল বিষয়বস্ত বাল্সীকির 
'পামায়ণ” থেকে নেওয়! হয়েছে । বলা ঝাহুলা সংস্কৃত কিংবা! বাংলা রাঁখায়ণ পড়ে 
মধুক্দন “মেঘণার্দবধ” কাব্য রচনার প্রেরণ! লাভ করেন নি। এ কাবে! পৌরুযদৃপ্ধ 
মন্থযাত্বের যে আরদর্শ রূপায়িত হয়েছে, সে আদর্শের জন্ কবি প্রধানত: হোমারের 
কাছেই ঝণী। হোঁমারের কাবাতাঁবনা মধুস্থদানকে অতিশয় মুদ্ধ করেছিল। বস্তুত: 
মেঘন।দবধ রচনা করতে বসে খধুস্দন ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নণা কবির কাবা- 
আগার থেকে বিচিত্র উপাদান আহরণ করেছেন। মধুন্ছদূন একদিকে যেমন ভারতীয় 
সাহিতোর বান্ীকি, কালিদাস, ভবভৃতির মন্্শিত্, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপীয় 
সাহিতোর হোমার, ভাঞজিল, দাস্ছে, ট্যাসো, মিন ও বায়রণের কাবা মঙ্গে দীক্ষিত | 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্ত সংক্ষেপ 


'আলোচ্যকাবোর নয়টি সর্গের মধো কথি স্থকৌশলে রামায়ণের লঙ্কা যুদ্ধের তিনূদিশ 
ও দুরাত্রির ঘটন! বর্ণশা করেছেন। 

প্রথম সর্গ - প্রথম সর্গের নাঁম অভিষেক' | বীণাপাণির আহ্বান  বন্দন|গাঁনে 
ক।বোর শুরু, তারপর বস্ত নির্দেশ । বক্ষোরাজ রাবণ পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে 
শব্ধ দীপ্ধ সতায় সমাসীন | এমন সময়ে তিনি দুতমুখে প্রিয়পুজ কীরবাহুর মৃততযু- 
সংবাদ শুনে বিস্মিত ও শোকাহত হলেন। স্থতীব্র মর্ম যন্ত্রণায় গীড়িত লক্বেশ্বর থে 
আক্ষেপোক্তি করলেন, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে পিতৃহৃদয়ের অগাধ েহ, সীমা- 
হীন দেশগ্রীতি, বীর পুত্রের .বীরত্বজণিত বীর পিতার গর্ব । তারপর সম্ভান গে ক" 
কাঁতর। জননী চিত্রাঙ্গদা সভায় প্রবেশ করে-বীরবাছর মৃতার জন্ত রাবণকে দায়ী 
করলেন । রাবণ তার পত্বীকে প্রবোধবাণী শোনালেন, কিন্তু রাবণের সাস্বনাবাক্যে 
চিল্লাঙ্গদার হদয়বেদনা এতটুকুও প্রশমিত হ'ল না। পিতার পাঁপবহ্থিতে "পু 
আত্মাহুতি দিল--এতে কোন্‌ সন্তানহাঁর। জননীর অস্তর প্রবোধ মানতে পারে? 
তারপর বাক্ষসসেনার রণসঙ্জা--সৈঘ্ঘদলের পদভরে . পৃথিবী কম্পিত হ'ল। জলতলে 
বারুণী চমকিত হলেন । সখী সরলার সঙ্গে বাকুশ্বীর কথোপকথন দৃশ্যটি খুবই স্ন্দার 


১০.  মেঘদাদবধ কাব্য 


এ সময় মেঘণাদ ছিলেন প্রমেদউদ্যানে । ধাঞ্রীমাতার ছচ্সবেশধারিণী লক্কার রাজ- 
লক্ষ্মীর মুখে ভ্রাতাঁর মৃত্ুসংবাঁদ শুনে মেঘনাদ পিতার সামনে উপস্থিত হলেন । “রাবণ 
নিজেই যুদ্ধক্ষেত্ে অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, মেঘনাদ বিনীত অন্নয়ে পিতাকে নিরস্ত 
করলে তিনি মেথনাদকে "সেনাপতি পদে বরণ করলেন রথিকুল শ্রেষ্ঠ মেঘনাদের 
অভিষেকে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হল। 

দ্বিতীয় সর্গ-দ্বিতীয় সর্গের সব ঘটনা ঘটেছে স্বর্গলোকে-সরলোক ব।সী দেবদেব 
দল এর অভিনেত।-অভিনেত্রী। দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলরাজলক্ষ্ষীর মুখে ইন্্রজিতের 
অভিষেক বার্তা শুনে বিচলিত হলেন এবং অবিষ্প্ে ইন্রানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি 
কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। দেবদলের প্রতাক্ষ সহায়তায় লক্ষণ ইন্দ্রজিত 
বধের অমোঘ অন্ত্র লাভ করলেন। অজেয় মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যু আসন্ত্ হয়ে' 
উঠলো--বামাহছজ লক্ষণ এখন দেববলে বলী। এইখ|নে দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্তি 
এই সর্গের নামকরণ হয়েছে “অস্ত্র লাভ ।, 

তৃতীয় সর্গ-_প্রমোদউদ্যান থেকে যাত্রা কালে মেঘনাদ তার পত্থী প্রমীল।কে এই 
বলে, আশ্বস্ত করেছিলেন যে, শীঘ্বই তিনি গ্রমীলার কছেফিরে আসবেন। স্বামীর 
প্রতাাবর্তনে বিলম্ব দেখে বিচ্ছেদে কাতর! প্রমীলা শঙ্কিত হয়ে ,উঠলেন। সখী 
বাসন্তীকে তিণি লঙ্কা প্রবেশের বাসন! জ্ঞাপন করলেন- লঙ্কায় গিয়ে প্রমীণ। শ্বামীর 
সঙ্গে মিলিত হবেন। অথচ তার এই অভিল।ব চরিতার্থ হব।র পথে বিস্তুর বাঁণা__ 
রামচন্দ্রের সেনাদল পশ্ব! পরিবেষ্টন করে আ।ছে। কিন্ত গ্রমীনা এডে ভয় পান হা। 
তিনি দানব-নন্দিনী, রক্ষে|কুলবধূ, ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ তাঁর শ্বামী- ভিখারী 
র।ঘবকে তিনি ভয় করেন না। বড়বার পৃষ্ঠ দেশে আরোহুণ করে প্রমীলা রণরহিম্প 
তৈরবী মৃত্তিতে লঙ্কভিমুখে অগ্রপর হয়ে চললেন। বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে ওর 
পরিচয় দান করলেন। শ্রীর।ম প্রমীলাকে তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন। অতুণ বিক্রমে লঙ্কায় 
প্রবেশ করে প্রমীল! স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলৈন। বীরপত্বী বীরস্বামীর সঙ্গে মিলিত 
হলে হ্বর্ণলঙ্কা আনন্দ ক্গরবে মুখরিত হু'্ল। কিন্তু এই বীর দম্পতীর মিলনে 
স্ব্গরাঁজো উমা বিচলিত হয়ে উঠলেন। বিজয়ার সঙ্গে উমার কথোপকথনের মধা 
দিয়ে মেঘনাদ ও প্রমীল!র মৃত্যুর পরিকল্পনা রটিত হয়ে রইলো। এই সের 
নামকরণ “সমাগম” | 

চতুর্থ সর্গ-__অশোকবনে বঙ্গিনী সীতা সঙ্গে 'বিভীবণ-পৃ়ী সরমার মনৌন্ত 
কথোপকথন চতুর্থ সর্গে বাণীবদ্ধ হয়েছে। মেঘনাদ সৈনাপত্যে বৃত হয়েছেন, সমগ্র 
লঙ্কাভুমি আজ উৎস্ব আনন্দে মেতে উঠেছে।, ছুরম্ত চেড়িৃন্দ সীতাকে ছেড়ে 
উত্সবে যোগদান করতে গেছে । এই অবসরে সরমা এসে সীতার পদতলে বসলেন 
এবং সীতার মুখ থেকে রাঁবণের ছারা সীতা হরণ বৃত্তাস্ত শুনতে চাইলেন। রক্ষোরাজ 
রাৰণ পঞ্চবটী বন থেকে কী ভাবে সীতাকে হরণ করে লঙ্কাঁয় নিয়ে এলেন, সরমার 
কাছে লীতা৷ সেই খটনা আস্ন্ত বিবৃত করলেন। চতুর্থ দর্গে বর্ণিত 'সীতা৷ পরম! সংবাদ 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী রা 


মেঘন।দবধ কাবার যূল ঘটনার অন্তভূক্তি নয়, একে এই কাঁবোর শাখাক।ছিনী 
বল! যেতে পারে। এই শাখাকাহিনীর মাধ্যমে কবি স্থকৌশলে অনেকগুলি অজীত 
ঘটন1 ও ভাবী ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছেন। এই মর্গের নামকরণ করা 
হয়েছে “অশোকবন |” 

পঞ্চম পুর্গ- এই সর্গের নামকরণ কণা হয়েছে “উচ্বে।গ |” দুস্তর বাধা ও 
প্রলোভন আর নান? বিভীষিকা উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষণ লক্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়াকে 
পুজায় পরিতুষ্ট করে আপনর অতিষ্ট বর লাত করলেন। দেবতার কোন ছলনা, 
কোনো মায়াঁশক্তি জিতৈক্দ্রিয় লক্ষণকে তর কঠোর ব্রতসংকল্প থেকে বিচলিত করতে 
পারল না। ধীরে প্রভাত-সমীগম হল-_ গ্রমীল। ও মেঘনাদ নিদ্রা থেকে জাগরিত 
হপেন। মেঘনাদকে আজ রাঘব সেনা সম্মুখীন হ'তে হবে। রণক্ষেত্র প্রবেশ, 
করবার আগে মেঘনাদ পত্বী প্রমীলা সহ জননীর লঙ্গে সাক্ষ1ৎ করলেন এবং মাত।র 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হলেন। পতিগ্রাণ! প্রশ্মীলা 
স্বমীর কল্যাণ কাঁমনা করে দেবী গগবতীর কাছে প্রার্থনা জাঁনালেন। চতীর 
কালাভের উদ্দেশ্তে লক্ষণ কতৃকি দেবীর আরাধনা ও বরপ্রাঞ্চি ঘটনাই পঞ্চম সে 
বর্ণিত হয়েছে । ৫ 

ষষ্ঠ সর্গ -বিভীষণ ও মায়।দেবীর সহায়তায় নিকুস্তিলা যজ্ঞ,গারে লন্ণ কতৃক 
মেঘনাদের হত্যাসাঁধন ষষ্ঠ সর্গেব মূল ঘটনা । তাই এই স্গের নামকরণ করা হয়েছে 
'বধ”। মেঘনাদ যখন আপন ইষ্টদেবতার আনাধন।য় রত, তখন বিভীষণকে সঙ্গে 
নিয়ে লক্ষণ চোরের মতো এই যজ্জঞরশালায় প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রজিত সম্পূর্ণ নিরন্ব-- 
দেবজস্থধারী লক্ষণ সেই নিরন্ত্র অবস্থায় একরপ বিনা যুদ্ধেই মেঘনাদকে নিহত 
করলেন। মায়াদেবী ও বিতীষণের সাহায্য না পেলে ইন্দ্রজিৎকে নিহত কর! 
সৌমিত্রির পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না। ধার্সিকতা, নিত] কতা, দেশ।ত্বোধ, স্বজাতি- 
প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মানকীয় ধর্ষের দীপ্তি ষষ্ঠ সে চিত্রিত মেঘন।দের' চরিজ্রে 
অততাজ্ৰল তাবে ফুটে উঠেছে। র।ক্ষসতরসা ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে লক্ষ্মণ অগ্রজ 
রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন। 

সপ্তম সর্গ-লঙ্কার পঙ্ছজরৰি মেঘনাদ চিরক।লের জন্ত অন্তমিত হয়েছেন। রাত্রি 
ঞভ।ত হবার সঞ্গে ইন্দ্রজিতের নির্ধন বার্তা সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ছড়িয়ে পড়ল। কৈলাস 
নিবাসী মহাদেব কীরকুলচুড়ামণি মেঘনাদের মৃত্যুতে বিষ । রাবণ ছিলেন 
শিবততক্ত। তাই পুত্রশোকাতুরা র/বণকে কুত্রতেজে উদ্দীপ্ত করবার জন্ত মহাদেব 
তার অন্ুচর বীরতদ্রকে লঙ্কায় প্রেরণ করলেন ৷ উপেক্ষনীয় শত্রুর হাতে ইন্দ্রজিৎ. 
নিহত হলে রাবণ বুঝলেন, তর ভাগা প্রতিকূল । এর পর শেো;কে কাতর মদ্দোদরীকে 
সাস্বনা প্রদান করে মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত তিনি হয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীণ হলেন। রাবণ শক্তিশেলে লক্ষণকে আছৃভ করলেন- সংজ্ঞাহারা হয়ে 
সৌমিত্তি ভূমিতে লুিয়ে-পড়লেন। যুদ্ধ বর্ণনার চমৎকারিত্বে, বীররসের উচ্ছলনে 


১২ মেকষনাদূবধ কাবা 


মুনাদবধের সগ্ডমসগ অতিশয় চিত্রহারী। এই সর্গের নামকরণ, করা হয়েছে 
শিনির্ভেদ” | 

অষ্টম সর্গ-_-সেই দিনের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সূর্য অন্ত গেল, রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে 
অস্রিগ্রজ্ঘণিত হ'ল । শক্তি শেলবিদ্ধ লক্ষণের প1শে শোকাকুল রামচন্দ্র রোকগ্মান 
অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর করুণ বিলাপ পাষ।ণ হ্াদয়কে বিগলিত করে। 
ভক্তবৎসলা পাবতীর হ্াদয় র!মচন্দ্রের মনোবেদনাঁয় বাথিত। শিবানীর অন্ুরে!ধে 
ম।য়াদেবী, লঙ্ক।পুর্দীতে এলে বামচন্দ্র তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রেতপুরীতে গেলেন এবং 
- দশরথের কাছে পক্্ণের পুনজীঁবন লাভের উপায় জেনে এলেন। এই সর্গের 
ন।মকরণ কর] হয়েছে “প্রেতপুরী” | 

নবম সর্গ--এই সর্গে বর্জিত হয়েছে রাক্ষসপাঁজ রাবণের অদৃষ্চক্রের পরিবর্তনের 
কথা, নিয়তি নিহত মেঘনাদের প্রেতকৃতা, মৃত স্বামীর শ্মশান বন্ছিতে সতীসাধধী 
প্রমীলার আত্মাহুতি | 'লঙ্গণ পুনজীবন লাভ করলেন । ধরিত্রী প্রভাতহুর্ধয কিরণে 
মত হল। বামচন্দ্রের শিবিরও আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো । দুরদৃষট 
লঙ্ষেশ্বরের নরন সন্ুখে আশার সকল প্রদীপ একে একে নির্বকপিত হচ্ছে । তিনি 
যথার্থই উপলব্ধি করলেন, দৈবশক্তি অপ্রতিবোধনীয়-নিজের পর।ভব অনিবার্। 
পুত্রের প্রেতকৃতাসম্প্াদনের জন্য রামচন্দ্র কাছে তিনি সপ্ধাহকালের জন্য যুদ্ধ 
বিরতির প্রার্থনা করনেন। তারপর কবি আমদের দেখালেন, শ্রশন শয্যায় 
নিক্পাণ শ্বামীর পাশে উপবিষ্টা সপ্ত বিধবা প্রমীল!র বিষাদময় মৃত্তি। স্থবর্ণলঙ্ক।র 
'অধীশ্বর, স্তন শোককাতর বাঁবণের বিলাপ যেন অঞ্রর নির্ঝর | সিদ্ুতীবে 
চিত জলে উঠলো, দেখতে দেখতে মেঘণাদ ও প্রমীল।র নশ্বরদেহ তন্ীভূত হ'ল 
তারপর চিতা তন্ম সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে রক্ষোদল শূন্য লঙ্ষাপুণীতে ফিরে 
এল । ইন্দ্রজিৎ-প্রসীলাকে হারিয়ে “সপ দিবানিশি লঙ্কা কার্দিলা! বিষাদে ।” 


মেঘনাদব্ধ কাব্যের কায়াগঠন পরিকল্পন। ও শিল্পাত্ম। ৷ 


মেখনাদবধ কাব্য মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি_ 

মধুহ্দনের কৰি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দার্ন “মেঘনাদ বধ'। এই কা ব্যগ্রশ্থে সদন 
অ।পনা'র কবি স্বপ্ন ও কবি কল্পনাকে নিতাক।লের ভাষ।য় গ্রমিত করেছেন। কবির 
প্রাণগত উৎকঠা, তার স্থগতীব জীবনবোধ শ অগাধ মর্তামমতা মেঘনাঁদের 
প্রতিটি ছত্রে স্পন্দিত হচ্ছে। এ কথ নিংসংশয়ে বলা যায়, কেবল এই কাব্াটিতেই 
কবির অবাধ আত্মস্ফৃতি ঘটেছে এবং এর মধ্যেই তার কাব্যরূচনা প্রতিভা নিঃশেষে 
সমপিত হয়েছে। “মধুদ্দনের প্রতিভা ও কাব্য সাধনার সম্পর্কে একটা কথা 
সব্দাই' মনে রাখিতে হইবে। তাহা এই ঘে, মধুদ্দন তাহার প্রতিভার অনুরূপ 
কবিকীত্তি রাখিয়া যাইতে পাবেন নাই। তাহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকম্মিক, 


এচ্ছিক বাংলা বোখধিনী ১৩ 


তেমনিই অসম্পূর্ণ ও ক্ষপন্থায়ী। তাহার লক্ষ্য স্থিরবন্ধ ছিল না, থুঃসাহসের উত্তেজনায় 
তাহার গ্রতিভার ক্ষণিক বিস্ফোরণ মাত্র হইয়াছিল। সেই আতসবাঁজির অধীর অগ্নযাৎ- 
সবে কয়েকটি রঙিন আলো কচ্ছটা আভামাত্রেই মিলাইয়াছে। কেবল যে ছুই- একটি 
স্চুলিক্গ অতি উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি সেইটিই অনির্বাণ হইয়া 
কাবোর নক্ষজ্রলোকে স্থান পাইয়াছে।” এই বৃহত্তম ও উজ্জ্রলতম ক্ফুলিঙ্গ 'মেঘনাধবধ'-- 
বাংল। কাব্য সাহিতো এব তুলন! নেই । ৰ 

মেঘনাদবধ কাব্য যুগ-প্রবৃত্তি ও বাঙালী জীবনের সংস্কারের গুস্ভাৰ-__ 

মধুন্থদনের কবি প্রতিভা যখন পুর্ণবিকাশের মুখে ক্রুত অগ্রসর হচ্ছে, আলোঁচা- 
ম।নকাব্য খানি সেই সময়কার রচনা । এতে কবি নিপুণ শষ্টা হয়ে উঠেছেন-- 
দুরাভিসারী ভাব কল্পনায়, চিত্ত চমৎকার বর্ণন সৌন্দর্য, অশ্রতপুব ছন্দোসংগীতে এই 
কাবা অতিশয় লম্বদ্ধ। মধুক্থদ্দন পাশ্চ/তাকাব্য একরূপ মন্থন করেছিলেন, প্রতীচীর 
কাবা সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অধায়ন ও অনুশীলনের ফলে ইউরোপীয় 
ম(নবিকতাধর্ষের আবেদন তার চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ভাই 
কৰি স্বরচিত কাব্যে পাশ্চাতোর জীবনাধর্শকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন । 
আবার, উনবিংশ শতকের সেই ভাব বিপ্রবের যুগে জন্মগ্রহণ করেও মধুনুদন বাঙালী 
জীবনের রক্ত--সংস্করকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। লেজন্য একদিকে যুগপ্রবৃ্ধি 
ও অনার্দিকে বাঙালীর হ্বদয়বৃত্তির মোহময় আকুতি__এ দুয়ের ছন্ব মেঘনার্দবধ 
কাব্যে সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করেছে এই যুগ প্রভাব ও বাঙালীর রক্তের 
সংস্কারকে চিনে নিতে না পারলে পাঠক সাধারণ মেঘনাদ বধের ভাব কল্পনা ও 
এর রধনিষ্পত্তির প্রাণকেন্দ্রটি আবিষ্ষার করতে পারবে না। এ দুটি বিরুদ্ধ- 
সংস্কারের ধাতুতেই র|বণ-চরিত্র গ্িত এবং রাক্ষসরাঁজ রাবপই মেঘনাদবধ কাব্যের 
সতাকার নায়ক । 


মেঘনাদ বধের কথাবস্ত পুরনো, কিন্ত এর বাণীমূত্তি নতুন _ 

মেঘনাদবধের মূল গল্পটি রামায়ণ থেকে নেওয়] হয়েছে । এই কাব্যের কাহিনী : 
অংশের জন্য মধুক্দন মুখ্যত বান্দীকি ও কৃত্তিবাসের কাছে খবী। লক্কাথিপতি . 
রাবণের পুত্র বীরকিশোরী (মঘনাদের মৃত্যুঘটনাই এ কাবোর প্রধান বর্ণশীয় বিষয়। 
মেঘনার মৃত্যুক[ছিনীকে বাণীরপ দান করতে গিয়ে কবি কিন্তু রাঁমায়ণী কথাকে 
সর্বাংশে অস্থসরণ করেননি । এই কাবোর আখ্যানবস্ত প্রাচীন, কিন্তু এর বাণীবিগ্রহ 
সম্পূর্ণ নতুন । মেঘনাদবধের কায়[গঠনে, বিষয়বস্তসজ্জায়, বর্ঘনাভংগীতে দেশবিদেশের 
নানা কবির ভাবকব্পনার, ছাক়াসম্পাত হয়েছে । অথচ কবির মৌলিকতা কোঁখাও 
সুর হয় নি। মধুস্থনের কৃতিত্ব, মাধুকনুনুর আশ্রপ্প নিয়েও তিনি অপুর্ব এক.: মধুডক্র 
নির্নাপে সমর্থ হয়েছেন। মেঘনাদবধ  স্বো পৃথিবীর .বিভিন্ন কবির বিচিত্র কাবা 
ভাবনার ছারাসম্পাত ঘটলেও, এবং .এর মূল কথাবন্ধ পুরনো হলেও-এই কাবোর 
কায়াগঠন পরিকল্পনা ও ডাব পরিমগলটি সত্যই জত্ধিণণ | 





১৪ মেধনাঁদবধ কাব্য 


মধুসূদনের কবি ভাবনায় ছোমারের প্রভাব-_ 

মেঘনাদবধ কাবোর যৃলঘটনাবিষয়ে বান্মীকি ও কৃত্তিবাঁসই মধুস্দনের প্রধান 
খণদাতা। কিন্তু তর কবি কল্পনাকে সর্বাধিক উদ্দীপ্ত করেছিল গ্রীক কবি হোমারের 
কাবা ভাবনা । নিজের কবিস্বপ্নুকে বূপায়িত করতে বসে মধুস্থদন “ভাজিল, দবাস্তে, 
টাঁসো, মিন্টন হইতে বায়রন যৃর পর্যন্ত* এবং বাল্ীকি-কাপিদাস হইতে 
কৃত্তিবস পর্যন্ত সকলেরই দ্বাপস্থ হয়াছিল্নে। কিন্ত তাহার নিজন্য কবিকল্পনা 
হোমারকে যে ভাবে অনুসরণ কারয়াছিল এমন আর কাহাকেও নহে। 
মুনানী কবির সেই আদিকাব্য প্রেরণার মধোই তিনি আপন প্রাণের প্রস্তিধ্বনি 
শুনিতে পাইয়াঁছিলেন- তীহার [ হোমরের ] সেই স্থস্থ সবল মানবতা এবং নিদ্বন্দ 
ও নিশ্চিন্ত জীবনধর্মের অন্ধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। গ্রীক কবির সহজ সৌন্দর্য প্রীতি সরল তত্ব চিন্তাহীন মানবতার 
আদর্শ মধুন্দ্নের কবিচিত্ত জয় করিয়াছিল। তাই পাপপুণো সমান উদাসীন, 
প্রেমে ও প্রতিহিংসায়, সুখে ও শোকে সমান অধীর, অতীত-তবিষ্কতের ভাবনাহীন 
এবং দেবতার প্রতিও সরল বিশ্বামী যে রাবণ, সেই তার কাবোর নায়ক।” 
রক্ষোরাজের সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন_-+10৩ 1058 ০1 [8%8179. 6155095 
800 1000165 [0/ 10881090101. [00 125 2, 81211] (6110. মিন্ট9নের প্রতি 
মধুক্দনের শ্রদ্ধা ছিল অপরিপীম, তবু তিগি আম্র প্রীতির অর্ধ্য নিবেদন করেছেন 
হোমাবকে। 


বান্মীকি রামারণের প্রেরণার উত্স 

রামায়ণের কবি বাল্মীকির অস্তরতর প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল রামচন্দ্রে দিকে-- 
শৃদ্রধর্মাচারী বাক্ষনবংশের প্রতি তার চিত্তের স্বণাই প্রর্ঘশিত হয়েছে। অবশ্থ 
এই ম্বণা বা! বিদ্বেষ কোন রাজনীতিক কারণ অথবা জাতিগত-আদর্শ প্রন্থত নয়, 
স্বাজাত্য বোধ ব! প্রাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বৎদ্ধ হয়ে বাল্সীকি রামায়ণ কাব্য রচন। 
করেন নি। রামচন্দ্রের প্রশস্তি কীর্তনের নামে আদি কবি চিরকালীন মমুযত্ব ধর্মের ' 
সর্বজন্নী মহাশক্কির উদীত্ত সংগীতই উচ্চারণ, করেছেন। খধষি কবির অনার্ধ ঘ্বণা 
মানুষের শৃত্রধর্মিত৷ বা রাক্ষস কর্মের প্রতি বিরূপতার মনোভাব ছাড়া অন্ত কিছু নয়,। 
“্মাছুষ কি করিয়। দেবতার মাহাক্যো মহীয়ান হয়, বিশ্বতন্ত্ে অধর্মের ্রিলোকবিজগ়ী 
শজিদর্প কি করিয়া আপাতদৃষ্টিতে ক্ষত দুর্বল তৃণের দ্বারাও বিচুর্ণিত হইতে পারে, 
মহাকবি বান্মীকি সেই মহাঁবসে আবিষ্ট ভইয়াই রামায়ণ গান ধরিয়াছিলেন। তাই 
রামচন্দত্রের ধর্ম পত্বীর উদ্ধার রূপ সত্য দাবীর বলে--স্থতরাং ধর্মবলে-বলীয়ান 
নর বানরের হস্তে ত্রিভুবন জয়ী রাক্ষস রাজের অভ্রভেদী আহাত্মও ধুলিমাৎ 
হইয়াছে।” ম্বার্দেশিকত। কিংবা শ্বাজাত্য থেকে বামায়ণের কবি কোন প্রেরণা 
লাভ করেন নি। কিন্ত হোমারের কাব্যে জাতি বাৎসলা ও শ্বাদেশিকতার ভাৰ 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১৪ 


পরিলক্ষিত হর--হয়তে| শ্বদেশগ্রীতির প্রেরণা বশেই হোমা়ের সহানুভূতি ও 
শ্রীতিপক্ষপা'ত বিজলী গ্রীকপক্ষেই ছিল। 


রাক্ষসবংশের প্রতি কবির আস্তর গ্রীতি প্রদর্শনের কারণ-_ 

যে রাক্ষলবংশের প্রতি আদি কবির আস্তর বিদ্বেষ বর্ধিত হয়েছে, মেঘনাদবধের 
কবি নেই রাক্ষস জাতির প্রতি সহহুভূতি, অন্গৃকম্প। ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করলেন। 
বাল্সীকি ও হোমার দুজনেই বিজয়ীপক্ষের কবি-_-মধুন্দ্ন বিজিত পক্ষের। পরাজিত 
রাক্ষর্সবংশের প্রতিঃ রক্ষোর|জ রাঁবণের প্রতি, রাবণ পুর মেঘনাদ ও মেঘনাদ পত্বী 
প্রমীলার প্রতি কেন মধুন্দনের এই প্রীতিপক্ষপাত ও অন্তরঙ্গ সহানুভূতি? এ প্রশ্নের 
উত্তরে বল! যায়, গ্রীক কবির কৃতিত্ব যে স্থস্থ সবল মানবিকতার আদশ মধুস্দনের 
কবিচিৰকে মৃগ্ধ করেছিল, আদিম মানুষের যে পৌকষবীর্য তার কল্পনাকে প্রাণিত 
করেছিল, তিনি তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন রামায়ণের বাক্ষম জাতির 
মধ । তার এশ্বর্ষ-বিলাসী, প্রচণ্তাধর্মী--.“কল্পনাচক্ষে রাবণ ও ইন্ত্রজিতের 
চরিত্র সমধিক উপযোগী বপিয়া মনে হইল, রাবণের এশ্বধ ও দুশ্রধর্ধ আত্ম- 
নির্ভরতা ও মেঘনাদের শৌর্য তাহাকে আবষ্ট করিল।” খধি কবির লক্ষা ছিল, 
মহাপুরুষের ম|হাত্মাকীর্তন, মধুশ্ছদনের অভিল।য মানুষের পৌকষ ধের জয়গাথা 
বিরচন। নিয়তি নির্ধযাতীত মানবজীব্ন ও মানব ভাগাই তাঁর কৰি প্রাণকে উৎকন্ঠিত, 
করেছিল। তাই ছুখে-বেদনার বজ্রনিপাতে বিদীর্ণ রাবণরূগী একটি মহা বৃক্ষের চিত্রকে 

ছন্দোসংগীতে ফুটিয়ে তুলে নহ্ৃদয় মাকে তিনি কাদাতে চেয়েছিলেন । 


মধ,সুদনের সুক্ষ শিলৃষ্টি_ 


অণ্পরের কোন্‌ প্রেরণাবশে রাক্ষসবংশের প্রতি কবি, সহানুভূতি প্রার্শন 
করেছিলেন, বন্ধুর কাঁছে লেখা একখানা চিঠি থেকে আমরা তার সন্ধান পাই। 
পত্রে মধুহুদন লিখেছেন, 8) 06 ৮, 1 09৩88006701 09£ ৮০505 1780 815৩0 
8:90)9, 10010028) 501001021010105, | ০010 108৩ 707806 2 1989191 11190 01 00৩ 
158. ০0£1687%80. অর্থাৎ কবিগুরু যদি তার রামচন্দ্রকে কেবল কতকগুলো 
ম্ছম্থ অন্থচর দিতেন, তাহলে মধুস্থদন মেথন।দবধ-ঘটনাটিকে আধজয়ের 'ইলিরভ' 
রূপে পরিণত করতে পারতেন। কবি ভুন্ত জায়গায় লিখেছেন, 1105 58৮16৩ 
5 16911) 1061010 ; 01019 005 1001006$5 501] (16 1016, ০8৫ ॥ 90811 1904 
10 0000. জীবন রসিক “মধুক্দূন কল্পনৃর উল্লাদের জন্য এ্বর্-বপ্তর অবলম্বনটি 
মেঘনাদবধ কাব্যের বিজয়ী পক্ষের মধ্যে খুজিয়! পাইলেন না। এঙ্বর্যরস'বিলামী 
কবি রামচন্দ্রের বাঁনরচযূর গ্ধ্যে তাহার ভ্বদয়বাণী, এশ্বর্যমহিমময়ী, রাঁঘবের প্রতি 
তীব্র অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারিণী গ্রমীলাকেই-বা৷ কোথায় পাইবেন । আর, রত্বুসৌধক্রীটিনী 
লঙ্কাপুরীর. প্রতি খরমউচ্ছমী গ্রীতিসহাম্থভূতির স্ুত্রটুকুই বা কি করিব অঙ্গ 
রাখিবেন ? এন্বরের উচ্ট শিখর ন! দেখাইক্সা ছুদর্শার গভীর গহ্বরে অধঃপাঁত অথবা 


১৬ মেঘনাদবধ কাবা 


০০ 


নিয়তির বদ্বনিপাতে দৃণ্তেই ব। কি করিয়। মাগুষের চিত্ত ভ্রবীদ্ধৃত করিবেন? 
মহত্ব ও শৌর্ধবীর্ধের ছবি অঙ্কন পূর্বক প্রথমত মানুষের ভ্বর্দর়কে উহার এগ্রতি শ্রীতি- 
অনুগত না করিয়া কেমন করিয়1 তাহাকে পরের দুরদৃষ্টে করুণা বিষ্ট, সহান্ভূতিতে 
বিগলিত করিবেন 1-7এহেন সভায় বসি রক্ষঃকুলপতি বাকাহীন পুক্র শোকে'-এই 
অবস্থা ও খটন।র এবং কাকুণা মৃত্তিপ্রয়ে।গের রসা তটুকুই বা কী করিয়া উৎপন্ন হইত ? 
পরিশেষে ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ স্বামীর শ্বশানঘৃশ্টে সেই মহিমময়ী প্রমীল।কে একেবারে 
সহমরণে লইয়া আসিয়া, ভ্রিভুবন জয়ী 'বাঁবণ শ্বশুর' কে--“বিশদ বন্ত্, বিশদ উত্তরী, 
পরাইয়--ভীহাকে শোকে যোগী ও ভিথাগপী সাজাইয়া, কবি যে মহাদৃশ্য অঙ্কন 
করিয়াছেন তাহাই বা কী করিয়। দীঁড়াইত? তারপর, অস্থিমের সেই “সপ্ত দিবানিশি 
লঙ্কা কার্দিল! বিধাদে,-_আঁমাঁদিগকে যে একটি অশেষ দীর্ঘনিশ্ব।সে রাখিয়! গিয়াছে, 
আমাদের নিতা-কালের দীর্ঘ নিশ্বামবামিনী সেই পলঙ্কাপুরীই-বা কোথায় থ।কিত ?” 
মেঘনাদবধের রসনিষ্পন্তির কেন্ত্রযুলে মহাশে(কের এই কারণ্য যৃত্তিটি রয়েছে বলেই 
রামায়ণী কথার বিরুদ্ধ।চরণ করেও মধুস্থদন পাঠকের চিন্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছেন । 


রাবণ ও ইক্দ্রজিও সম্বন্ধে মধুসূদনের উক্তি-_ 

রাক্ষপুরাজ রাবণ ও বাঁসববিজয়ী মেখন1দের নিয়তিনিহত যৃতি মধুস্দশের 
কবিশত্তাকে আলোড়িত করেছিল॥ এজন্য তিনি বন্ধু রজনারায়ণের অন্থরোধেও 
বীররসপ্রধান জাতীয় কাবা (80089115010) না লিখে করুণ রসের 
মহাগীত (9580150 5018) রচনা করতে এভখানি উতৎ্কঠা প্রন্জাশ করেছিলেন। 
৪০ 5০৮ ( বন্ধু র[জনারায়ণ বস ) 0705 21 ৪ 67 96215 10019 [001 
2 08009091 61011. []) 075 116218 11106 1 ৪1) 60106 (0 061901869 
(9০ 0696) ০1109 9৮০01101000. অপর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন, 
ইন্দ্রজিতের মুত্যু ও রাক্ষসরাজের 'মহানিপাত বর্ণনা করতে বে তাকে অনেক 
চোখের জল ফেলতে হয়েছে । আবার অন্ত জায়গায়-_ইন্দ্রজিতেরণ্ন্য তার বড়ই 
মন কাদে, ইন্্রজিৎ সতাই একজন মহৎ চরিত্র বীরপুরুষ-_ 176 ৬০০1৫. 119%৩ 
81060 016 1080101659 ৪1005 100 086 969 696 002 6186. 9990180151 
82017189810, অন্ত আর এক জায়গায় কৰি বলেছেন-15৬8709 96095 225 ৬10 
60679518501) হ 05519156 18108. 2170 1019 19016. ূ 


কবির এ সব উক্তি মেঘনাদবধ কাবোর শিল্প কৌশল ও এ কাঁবোর প্রাণকেন্দ্র 
দিকে রসিকজনের মুগ্ধ দৃর্টি কি আকবর্ণ করছে ন?? বাস্তবিকই মধুস্থদনের 
ম্ঘেন।দবধের কাবা সৌন্দর্ঘ যথার্থ উপতোঁগ করতে. হলে বান্মীকির রামলক্ষ্ণকে 
যেমন ভুলতে হবে, তেমনি বাদ্বীকির রাক্ষসকেও ভুগতে হবে ' বাহিক এই্বর্য. 
বিলাস ও মত্ততা ছাড়া হয় তো বাক্ষসত্থের অন্ত কোন লক্ষণ মধুক্দনের চিত্সিত 
.রাক্ষসকুলের মধ্যে প্রাবলা লান্চ করে নি। একথা .নিঃমংশয়ে বলা যায় যে, 


মেপনাদদবধ কাব্য ১৪ 


মেঘনাদবধের যূলঘটনা রামায়ণ মহাকাব্য থেকে নেওয়। হলেও আর্ধ রামারধ 
মধুক্ছদনের “মহাগীত” রচনার প্রধান প্রেরণাস্থল নয়। এ প্রসঙ্গে কবির একটা 
চিঠিতে বিবৃত কয়েকটি লাইন--] 10081) (0 £1/৩ 2৩5 8০016 10109 10$6100108 
7০৮/৩15 (559০1) ৪9 0059 21৩ ) 200 6০ ৮০07 29 11115 83 ] 0870 [002 
%৪1101101. 100 1706 01015 581016 9০৮? ০৪. 81801 1)9$6 6০ 00772171918 
88810 01 005 700-111000 01791806617 01 00৩ 00610. 15178111006 ০০10৬ 
0376610 9001159, ০৫ 1106, 180101 0 60 ৬1105 ৪3 & 0316610 ০1০ 1186 
৫০7৩. বান্মীকির সাহচর্য যতদূর সম্ভব মধুস্দন পরিহার করেছেন। তিনি হোমারের 
প্যাগান' আদর্শ (88810150)) ও দেব যন্ত্র (1015105 00801317619 ) এবং গ্রীক 
ট্াজেডিতে ব্িত অদু্টবাদটিকে আশ্রয় করে মেঘনাঈবধ কাঁবোর কাক়্ানি্যাণের প্রয়াস 
পেয়েছেন। দেবতার ইচ্ছার কাছে, নিয়তির ষড়যন্ত্রের সম্মুখে, মাছষের সমস্ত 
পৌরুষবীর্ধ যে নিক্ষল_রাঁবণ ও মেঘনাঁদের চরিত্র চিত্রণের মধ্যদিয়ে এই সত্যিই 
মধুহদন অতান্ত কুশলতার সঞ্ষ পরিস্ফুট করেছেন । হোমারের কবি কল্পনার প্রভাব, 
সফে।ক্লি-ইউরিপিভিস- -এসকাইলাসের জীবন দৃষ্টির ছায়াপাত মেঘনাদবধ কাব্যে 
অতান্ত স্পষ্ট । মন হয় এজনাই 'মধুস্থদন বলেছেন_-145 ৪ ৪16 611066- 
(010800105 01661, 


মেঘনাদ্বধ কাব্যে শরীক দেববাদ, দেবযন্ত্র ও রি ূ 


পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্থুপর্ডিত মধুস্দন কাব্য ক্ষেত্রে হোমারের প্যাগান দৃষ্টাস্তে 
টু উৎসাহিত ০] অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং এ উৎসাহকে আমাদের চণ্তীমঙ্গল ও 
মনসা মঙ্গলে চিত্রিত দেববাদের আদ সমধিত করেই “তিলোত্তমাসন্ভব* ও 
“মেঘনাদ বধ"এর দেব যন্ত্রকে বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে প্রবাতিত করলেন। (মুখ্যত গ্রীক 
সাহিত্যের অদৃষ্টবার্দের আশ্রয় নিয়ে মধুস্দন মেঘনাদবধের কায়াগঠন করেছেন। 
গ্রীক সাহিত্যের 'অদৃষ্ট” বা “দেবতার ইচ্ছা, বা “দব” অচিস্তযলীয়, ছুর্বোধ্য, মানব- 
বুদ্ধির অগমা। এই 'দেব রোষেই শক্তিধর রাঁবণের উদ্ধত শির “ভিখারী রাঘব'-এর 

চরণ তলে অবলুষ্তিত হ্ল। দৈববলে বলীয়ান সামান্ত মান্থষের কাছে মহাবীর 
ুন্তকর্ণ, বীরচুড়ামশি কীরবাহ, ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদের শক্িদর্প চরণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। 
রাবণরূপী মহাবৃক্ষকে ছুপাতিও করেছে মানুষের অপ্রতিবোধনীয় নিয়তিচক্র, এবং 
নিয়তিই মেঘনাদবধের “৫বন্ত্র-_ইহাই বিলাগী রাবণের সগ্থোধিত “বিধি? বা 
“বিধাতা; । মেধনাদবধ গ্রীকধমাঁ করণ-রঁসের কাবা-এ জাতীয় কাবাগ্রস্থ বাংলী- 
স[হিত্যে আর একটিও লিখিত হয় নি। একটা কথা-_মেঘনাদবধকে *আমগ্া' 
শ্বরীকধমী কাবা বলেছি। কিন্ত এখানে উল্লেখ, কর! প্রয়োজন, রাবশের “নিয়তি 
গ্রীক্াহিত্যের বিশুদ্ধ “অনু নয়--এর মধো ভারতীয় 'কর্মফলবাদ*এরও কিছুটা 
মিশ্রণ ঘটেছে। সে যাই হোক বিধি কবলিত রাবণের করণ উরি দিকে তাকিক্সে: 


মেধনাদ---২ 


১৮ এচ্ছিক বাংলা বোধিনাঁ 


মনীধী-সম।লোচক শশাঙ্কমোহন সেন বলেছেন--“মেধনাদবধের নায়ক নিদারুণ 
অদৃষ্ট নিয়তি-নাগিনীম্পাশবদ্ধ, অপরিহা্বভাবে মৃত্যুকবলোন্মুখ রাবশ। লঙ্কাপুরীর 
আশাযষ্টি ইন্দ্রজিতের তেবনিয়েজিত বিনাশ রাবণ-অদৃষ্টনাটকের অস্তিমাক্ষের 
চড়াস্ত-পূর্ব দৃশ্ত বাতীত আর কিছুই নহে। উহার পর রাঁবণের জীবনের শেষদৃন্য 
গ্রতাক্ষবৎ প্রতীয়মান বলিয়া! শিল্পফলশ্রুতির আদর্শেই তাহা কাব্ক্ষেত্রে পরিহ্ৃত 
হইয়াছে । মানব জীবনের অপরিহার্ধ নিয়তির ফলশ্রতিই মেঘনাদবধ--কাবাতরুর 
সকল গৌণ মুখা রসধারা, ঘটনা পল্লব ও শাখাপ্রশাখার যূলকাণ্ড-কাবা তরুর 
করুণরস|ত্মক স্থাযীভাবের মেরুদণ্ড 1) “নিয়তি কেন বাধাতে', . কালে। বলী 
কেবল++(এই অদৃষ্টবাদ না ধরিলে কবি কখনো বান্ীকি শি্ক তারত্বর্ষের চিত্তে 
রাবণের প্রতি পাঠকের কারুণ্য -সহান্ুভূতিরূপ রসনিষ্পত্তি সিদ্ধ করিতে পারিতেন 
ন1। সাহিতো এমন.কাবা আর আছে কিনা জানি না যাহার কান্নাতেই আরম্ভ, 
কান্নতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাঞ্চি। সমগ্র কাবাটি' জুডিয়া, পান্র-পাত্রীগণ 
অপরিহার্ধ দেবছুঃখের মহাপাশে পড়িয়! কেবল ছটফট, এবং হাঁহুতাশ করিতেছে। 
রাম-লক্ক্রণের জন্ত, সীতা অতীত জীবনের স্থখের কথা স্মরণ করিয়া, চিত্রাঙ্গ দা- 
মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা শ্বামিশোকে, রাঁবণ সর্বন্বনাশী অনৃষ্টের বজ্পীডায় 
নিশ্পেষিত হইঘা ক্ষোতে, রোষে, ও নিরাশ্রয় দুঃখে বিধাঁতাকে অভিযোগপূর্বক 
মর্মচ্ছেদী হাহাকার তৃলিয়াছে। অথচ এই কান্না কোনে! দিকেই মান্য হৃদয়ের 
কিছুমাজ্জ অবসাদকর হয় নাই।” ) 


রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিন্তি 


উপরের কথাগুপি থেকে সহজেই গ্াঁঝা যাবে মেঘনাদবধ কাব্োর মুখ্যরস 
কোন্টি। মহিমান্থিত প্রতাপশালী রাবণের ছুরদৃষ্টজনিত হ্ৃদয়-যন্ত্রণা 'ও মর্মঘাতী 
শোকবিলাপ সহদয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় মহাবীর হ[ফিউবিসের ন্ৃতীব্র 
আর্তনাদ, মহাপুরুষ ফ।ইলেকটেটের অসহা হাহাকার? আর মহামহিম প্রমিথিউসের 
বুক ফা ক্রন্দন। লক্ষা করতে হবে, ছুঃখদীর্শ রাবণ ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু তাতে 
রক্ষোরাঁজের আত্মার এতটুকু দৌর্বল্য প্রকাশ পায়নি। অদৃষ্টের নির্ধাতনে ক্ষত 
বিক্ষত হয়েও রাবণ দৈববলে বলীয়ান রাঘবের কাছে আত্মসমর্পণের কথ! চিন্তা 
করেন নি, মহানিপাতের মুখোমুখি দীড়িয়েও তার গধিত শির উন্নত রয়েছে__ 
পরাজয় ভিক্ষা অপেক্ষ| মৃত্যুই বরং ৰীরপুরুষদের কাছে অধিকতর বরণীয়। রাঁবণের 
নি:সীম সহনশক্তি, অবিচল চিত্রস্থ্র্য মানবের অপরাজেয় পৌরুববীর্ধের প্রতিই 
সুম্পষ্ট ইঙ্গিতি। রাঁবণের বিলাপ মাস্থষের মরণ বিজয়ী আত্মার গৌরবস্রী:কই 
উজ্জ্রপতর করে তৃলেছে। রাবণ চরিত্রের এই নৈতিক তিত্তিটি বুঝে নিতে ন। 
পারলে মেধনাদবধ কাব ৭42০1':শক্কিটি উপলদ্ধি করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব 


হবে ন।। 


মেথনাদবধ কাবা ১৯ 


মেথনাদবধের প্রধান রস 'বীর' নহে, 'করুণ' 


গ্রন্থের প্রারস্তে কাবোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বতীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, 
“গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাঁগীত” । কিন্তু “বীর' রস যে মেঘনাদবধ কাবোর 
অঙ্গীরল নয়, তা পাঠকুকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। হয়তো মধুস্থদনের সঙ্কল্প ও 
সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল, রাঁমায়ণে বর্ণিত ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন করে তিনি 
হোঁমারের ইলিয়ড” জাতীয় একখানি বীররণ প্রধান মহাকাব্য রচনা করবেন, বিস্ত 
কবির সে 'তিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি। স্ুক্কস বিচারে মেঘনাদবধ খাঁটি মহাকাব্য । 
কিন্তু একে বীররস প্রধান কাবা বল! চলে নী। বর্তমান কাবাখানির যৃূলরস 
“করুণ? | বীরবাহুর ম্বৃত্যুতে এ কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদের মৃত্যুতে কাবাটির 
পরিসমাপ্তি। কাঁবোর আগ্ন্ত একটা করুণ শোৌক-বিলাপধ্বনি গ্ষ্রিত হয়েছে। 
বিবদমান পক্ষে অন্ত্রঝণৎ্কার, সকল উতলাহ ও উদ্দীপনা এ করুণ স্থরটির অস্তরাঁলে 
চাপা পড়ে গেছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কাব্যে কয়েকটি 
জায়গায় বীররসের চমৎকার গ্রকীশ ঘটে্ছো। 


রাক্ষমরাজ রাবণ ও দ্র্ণলক্ষার শোকমুতডি 


যেহেতু মধুস্থদন স্বদেশ, স্বজতি কিংব। ধর্মের জয়গাথাবিরচনের প্রয়াস পান নি, 
সেহেতু মহ[কাব্যস্থলত্ত সহজ বীরবস প্রীতি তাঁর চিত্তকে আবিষ্ট করতে পারে নি। 
নিয়তি-কবলিত মাঁনবভাগা ও মানবজীবনের কারুণোর দ্বিকটিই কাব্যে রূপাঁয়িত 
করতে চেয়েছিলেন বলেই মেঘনাদবধ বিনির্যল করুণ রসের আধার হয়েছে । এ 
কাঁবাখানি পাঠ করে যে-একটি মূর্তি পাঠকের চোখের সামনে বিরাজ করতে থাকে 
ত1 শোকাঁদীর্ণ রাবণের । মেঘনাদবধ কাবোর কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করবার পরই 
পাঠকের উপলব্ধি হুয় যে, স্বর্ণলস্কার বুকের ওপর দিয়ে সর্বনাশের একটা প্রলয়স্কর 
ঝড় বয়ে গেছে । . ভারপর ক্ষণকালের বিরতি ।' এই অবকাশে আমরা দেখলাম 
বজ্জজয়ী বনম্পতির মত উদ্ধতুশির+ রাঁবণকে একান্ত অসহায় রপে। তিনি যে 
ধীরে ধীরে মহানিপাতের সম্মুখীন হচ্ছে এ বিষয়ে তার চিত্তে এখন কোন সংশয় 
নেই। বীরবাহছর পতনের পর রাক্ষসরাঁজ রাবণের শোকবিলাপের মধোই লক্কা- 
পুরীর আসন্ন ধবংসেরবর্দিশ্চিত আভাঁস রয়েছে । এই মহ্ানিপাতের রূপটি কী 
তয়স্কর, ভাঁগ্যাহত 'রাঁবণের স্বজনবিয়োগ যন্ত্রণা কী ভয়াবহ! বিধি নির্যাতিত 
রাঁবণের শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের মর্মন্তদ হাহাকার ধাপে ধাপে চরমে উঠেছে নবম 
সর্গে। পুত্র ও পুত্রবধূর জলস্ত চিতার পার্খে দণ্ডায়মান, জিলোঁকবিজয়ী রাবণকে 
বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে কবি তাকে শোকে যোগী ও সবরিক্ত ভিখিবী 
সাজিয়েছেন । | এ 


৬ রং লা রী রর 


২ এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী. 


বন্তত, কৰি যে বীরব্রস-গ্রধান কাব্য রচনা! করছেন-না, এ সত্যটি তার নিজের 
অজ্ঞাত ছিল না। একখানি পত্রে বন্ধুকে তিনি লিখছেন, “০৪ 108050 1006 
1008 ০0? 006 /0100 85 ৪ 1580181 0361010 190৩00, [106৩1100810 10 
5018. [6 19 2 56010, ৪. 1216, 19061 17910198119 014.” আবার অন্যত্র॥ 199 
000 7 [1181)06000) 109 ৫62] 01105/ 5 1 ড/01070 00818 109 1520615 ৮10) 
ড119-195”. আসল কথা, এই কাব্যের কায়া গঠন আদর্শটি 0185510 হলেও, কবির 
10181101 প্রবৃত্তি একে বীররস-প্রধান খাটি মহাকাব্য হয়ে উঠতে দেয় নি। 

সর্বযুগের সর্ককালের চিত্তহরণ করতে হলে সাহিত্য-শিলে করুণ বদেন 
প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, মধুস্থদেন তা বিলক্ষণ জাঁনতেন। রাজনান্রায়ণ বসকে 
লেখ। ' একখানি চিঠিতে কবি বলেছেন, “থে কবির সৌন্দর্যজ্ঞান আছে, ষে কোৌমলমধুর 
এবং করণরসে মনুষ্য হৃদয়কে সমুন্নত ভাবলোকে উন্নীত করিতে পারে, সে কবির তরণী 
ক।লশ্োতে আপনার বৈজয়ন্তী উড়াইয়। চলিয়া যায়।” এ হেন করুণ রসকে আশ্রয় 
করে এই কাব্যখাণি ঈাড়িয়ে রয়েছে । স্কাক্ষণ্যকে স্কবলম্বন করেই মধুক্দন “সিদ্ধরস' 
রামাঁ়ণের বিরোধিতা করতে সাহস ঠ উঠ | বীররসকে আশ্রয় করলে তর 
মেঘনাদ বধ কাবা কতখানি সার্থক হয়ে উঠত ত। ভাববার বিষয় । 


“মেঘনাদবধ” কতখানি মহাকাব্য লক্ষণ।ক্রান্ত 


“মেথনাদবধ' কাবোর খহাকাব্যত্ব সম্পর্কে আলোচনায়: প্রবৃত্ত হব।র আগে 
মহাকাবোর ন্বরূপলক্ষণটি বুঝে নেওয়! প্রয়োজন । 

তারতীয় আদর্শের মহাকাবোর লক্ষণ £_মহাঁকাবায সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ 
একটি রূপন্থষ্টি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন" দেঁশে, বিভিন্ন কবিপ্রতিভাঁকে আশ্রয় করে 
মহাকাব্যের সর্জম পরিচিত একটি রূপযূতি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কত-অলঙ্ষার 
শান্ীরা যাকে 'মহাকাবা নামে চিহ্নিত করেছেন, পাশ্চাত্য আলগ্কারিকর্দের ভাষায় 
তার নীম 92910 | বহিরঙ্গ লক্ষণের দিকদিয়ে মহকাঁবা ও "৪০৫০-এর মধ্যে কিছুটা 
পার্থকা দবেখ। গেলেও, শ্বরূপ-লক্ষণের ক্ষে্জে উভয়ের 'মধ্য খুব*বেশী পার্থক্য নেই। 
বিশ্বনাথের “সাহিত্যদর্পণ-এ মহাকাব্যেরটযে সংজ্ঞা লিপিধন্ধ হয়েছে, তা বিশ্গেষণ 
করলে দেখা যাঁয়, মহাকাবা বড় একটা ঘটনাকে আশ্রন্ন.করবে" এর কাহিনী হবে 
ধতিহাসিক। কাবোর নায়ক সহ্বংশজাত, ধীরোদাত গুণ সপক্টহবেন। শৃঙ্গার, বীর 
অথবা শান্ত এই জাতীয় কাঁবোর প্রধান রস, এর সর্গসংখ্যা্অষ্টাধিক হতে হবে । এতে 
আরও থাকবে ছন্দোবৈচিত্রা। গ্রন্থের প্রারপ্তে থাকবে আশীর্বাদ, নমন্কীর ও 
বস্তনির্দেশ অর্থাৎ প্রধান বস্তুর ইঙ্গিত। এই শ্রেণীর কাবো নিসর্গ প্রকৃতি, মৃগয়া, যুদ্ধ, 
যুদ্ধাভিযাঁন ইতাদি বিবিধ বিষয় বাণীবদ্ধ হয়। সর্গবর্ণিত বিষয় অনুসারে প্রতিটি 
সর্গের এবং কাবো বর্ণনীয় ঘটনা! অথব। নায়কের ঠাগা তে মহাকাব্যের নামকরণ 
হয়ে থাকে। 


মেঘনা!বধ কাবা ২৬ 


পান্চাত্য, আদর্শের মহাকাব্যের লক্ষণ--301০-এর পাশ্চতা সংজ্ঞা! বিশেষণ 
করলে দেখা যায়, বিরাট ঘটনাকে উপজীব্য করে এপিক রচিত হয়ে থাকে । এপিকে 
বর্িত ঘটন।বস্বর পটভূমিকায় থাকবে জাতীয় ইতিহাস অথব। পৌরাণিক কাছিনী। 
এপিকে দেবমানব একযোগে কাজ করবে । এপিকের নায়ক হবেন জাতীয় বীর, 
তার জীবন হবে মহিমায় সমুজ্জল। কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, আখান 
বর্ণনায় নাটকীয়ত! মহিমাদীপ্ত চরিক্রহট্টি পাশ্চাত্য এপিকের লক্ষণীয় বস্ত। মূল 
কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর প্রয়োজনীয়তাঁও এপিকে শ্বীকৃত। এপিক একটিমাত্র 
ছন্দে রচিত হয়। এপিক আদি, মধা ও অন্ত-সমন্থিত একট] বিরাট কাহিনীর ছন্দিত 
ব!ণীবপ। এই কথাগুলে। থেকে বোঝ! যাচ্ছে, মহাকাবা বস্তনিষ্ঠ রচনা । এর 
অ।কৃতি বির]ট, ঘটনবস্ত বিশাল, এর বর্ণনীয় প্রধান চরিত্রগুলি সমুন্নত, এবং এতে 
কবির কল্লনা দূবারোহী ও বিশ্বচারী। মহাকাবোর বস্তধমিতা ও উদ।ত্ততা ভারতীয় 
পাশ্চান্তা আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। 

মহাকাব্যের কপভেদ--মহাকাবোর যধোও আবার রূপভেদ আছে। 
ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ছুই শ্রেণীর মহাকাব্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনক।লে যে 
মহ[কাব্য গুলো রচিত হয়েছিল, সেগুলোকে আমরা বলতে পারি &0115910015 21010 
অথব। 1801০ 0£ 01০6, এরাই জাঁতমহাঁকাব্য। গোটাজাতির সত্যতা ও 
জীবনচর্যা এগুলির মধো প্রতিবিদ্বিত। এদের মধো পাওয়া যায় জাতির সত্যতা, 
সংস্কৃতি ও এতিহোর সামগ্রিক পরিচয় । হোমারের 'ইলিয়ড”, "ওডেসি+, বাল্ীকির 
রামায়ণ", ব্যাসের মহাভারত" এই শ্রেণীর মহাক।ব্য। 

অপেক্ষকৃত আধুনিক কালে রচিত মহাকাবাকে ৰলা হয় 17110961%0 ০০)০-- 
এগুলি 11661815 6010 অথবা [010 ০01 4 নামেও পরিচিত। এদের আকৃতি 
প্রথমোক্ত মহাকাবোর মত অতিক।য় নয়। উন্মুক্ততা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, 4১00867- 
0০ 010 এর বৈশিষ্ট্য ) আর সুম্রশিল্পচাতুর্ধ ও বিশেষ যুগের জীবনধারার রূপায়ণ 
[071650156 671০-এর লক্ষণীয় বিশিষ্টত1-_])৩ 9010 01 80৮0) 15 1590, 
509011181190905, 190 0109 9010 01211 15 1991090) 21610091101, 0090151), 
10110901$9. “ইমিটেটিত এপিক” সম্বন্ধে একজন প্রথ্যাত সমালোচক বলেছেন_£ 
15 019 0100006 01 1001%10019] £617105 ৮1011010811) 2 286. 01 50101819101 
2100 110981গ 0016015 01) 11099 21769091910 091. মিন্টনের “08190156 
[.০3% ভাঞ্জিলের ৯0০10” দাস্তের 1015119 00106018”, টাযাসোর 0918591617 
[)115615৫”, কাঁপিদাসের “রধুবংশ+ “কুমারসম্তভব+ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার+, নবীন- 
চন্দ্রের “কৃকক্ষের-রৈবতক-প্রভাল” €মাটামুটি এই শ্রেণীর মহাকাব্য । 

'মেঘনান্বধ' কাব্য মহাকাব্য কিনা-এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন, সবুস্থদন 
দত্তের “মেঘনাদবধ কাবা মহাকাবোর পর্যায়ে পড়ে কিনা। উপরের আলোচন। 
'থেকে বোঝা যাচ্ছে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে এ কাবাটি মহাকাব্য নীমে 


ম্স্ক 


২২ এচ্ছিক বাংল কোধিনী 


অভিধেয় নয়। কারণ, এর নায়ক রাঁবণকে সন্ধংশজাত ও ধীরোদাত্ত গুণ সম্বিত 
বলতে অনেকেই আপত্তি জানাবেন । মধুস্দনের কল্পিত রাবণ যে বার্সীকি-কৃত্তিবাসের 
সম্ততি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম কর! কিছুটা কঠিন। নাঁয়কের 
জয় ও আত্মপ্রতিষ্টার মধা দিয়ে কাবাখাঁনির পরিসমাধ্থি ঘটে নি। “মেঘনাদবধ 
বিচিত্র ছন্দে রচিত নয়, আদান্ত এটি একটি মাত্র ছন্দে--অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
গ্রথিত হয়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের নির্দেশ সম্মত চতুর্বর্গের মধো কোনটিরই 
প্রাধান্ত বর্তমান কাবো চোখে পড়ে না । এতে আশীর্বচন ইত্যাদির অভাবও কিছুট। 
পরিলক্ষিত হবে। বস্ততপক্ষে “মেঘনাদবধ” রচনা করবার সময় মধুস্দন সংস্কৃত 
মহাকাবোর আদর্শ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেন নি। অতএব “মেঘনাদবধ”কে 
প্রাচ্য আদর্শের মহাকাব্য বলা যেতে পারে না। একে মোটামুটি পাশ্চাত্য আদর্শের 
মহাকাবা বল! চলে । ইউরোপীয় 71051815 ০০1০-এর লক্ষণই মেখনাদবপে অনেক- 
খানি পরিস্ফুট। গ্রস্থখানির ভাব কল্পনা, কায়াগঠনরীতি, চরিত্রগুলির নাটকীয় 
বিকাশ, ঘটনা একমুখিতা, অমিত্র!ক্ষর ছন্দের স্থগম্ভীর ধ্বনিপ্রবাহ, বিচিত্র অলঙ্করণ 
সৌন্দর্য প্রতোক পাঠককে পাশ্চাত্য মহাক।বাগুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়. 


কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের অভিমত 


কৰি-সমালোচক মোহিতলালের মতে “মেঘন1দবধ" রীঘ্তিমত মহাকাব্য নয়। 
তিনি একে খাঁটি পাশ্চাতা আদর্শের মহাকাব্য বলতে দ্বিধ।গ্রস্ত । তিনি বলেন, 
“মহাকাব্য রচনার তানে মধুস্থদ্দন একপ্রকার কল্পনা ও দীর্থছন্দের কথাকাব্ায রচনা 
করিয়াছেন । তাহাতে শান্ত্শাসন অপেক্ষা কবির আপন কুচি ও আত্মভ1ব প্রশ্রয় 
পাইয়ছেঃ-আকারে প্রকারে যেটুকু মহাকাব্যের লক্ষণ আছে তাহা অবাধ কল্পনার 
শৃঙ্খলরূপে বড়ই কার্ধকরী হইয়াছে। মেঘনাদবধের ঘটনাবস্ত জটিল নহে, চরিত্র- 
স্ট্রিতে অথব। নায়কের কীত্তিকুশলতা য় মহাকাব্যোচিত মহিম] ইহার নাই--এমন 
একটি চরিত্রও নাই যাহাকে দুর্ধর্ষ পুরুষ বীর বা মীহ্ুযরূ্ী দেবতা বলা যাইতে প|বে। 
মেঘনাদের হত্যা, এবং যেভাবে সেই হত্যা সাধিত হইয়াছে, লঙ্কার সর্বনাশ ও 
রাবণের শোক-এ সকলের কোনটিতেই মহাকাব্যোচিত বিষয় গৌরব নাই। 
এতদ্বাতীত আরে! অনেক লক্ষণ ইহাতে আছে যাহা মহাঁকাব্যের শান্ত্রসম্মত আদর্শের 
উপযোগী নয়। ক্লাসিক রচনাভংগী ও রোমা্টিক মনোবৃত্তি; মহাঁকাব্যীয় কল্পনা 
ও গীতিকাবাীয় ভাবোচ্ছাস, বিরাট ও বৃহতের প্রতি পক্ষপাত এবং সেই সঙ্গে দুর্বল 
' মানব প্ররুতির প্রতি সহান্ছভূতি_-করুণ ও মধুরের প্রতি বশ্ততা, এ সকলই এ কাব্যের 
রসপুষ্টি করিয়াছে ।..*...আয়োজনের ক্রটি ছিল ন1) ছন্দ, ভাষা, ঘটন] কাহিনী, 
হে|মার-মিণ্টনের ভঙ্গি, দাস্তে-ভার্জিলের কল্পন! এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের 
প্রাণবন্ত-_ এমনকি, কাবাবস্কাঁর পর্যস্ত আত্মঘাৎ করিবার প্রতিডা--শবই ছিল; কি্্ধ 
কবি, সত্যকার কৰি বলিয়া, স্ষটি রহশ্তের অমোঘ নিয়মের বশবতাঁ হইয়া মধুক্দন 


মেঘনাদবধ কাবা . ২৩ 


যাহা রচনা করিলেন তাহ মহাঁকাবোর আকারে বাঙালীজীবনের গীতি কাবা।” 
সহজ কথায়, মহাকাবোর ঘনঘটা মধুস্দনের “মেঘনাদবধ* কাব্য গীতিকবিতায় 
বিগলিত হয়েছে । এই কাব্যটি সম্বন্ধে অধাপক হরেন যোহুন দাশগুপ্ত ' বলেছেন, 
-1১1101796] 76291) 7100 20) 6010 ৮06 17060 11) ৪ 15110) 01161009906 
3910 ০011)11) 11081 7901 9211098019 3959 ০1 1১111601, 1109 006 85 1176 
21698165117 0106 15710 10 1819 01910. 

“মেঘনাদবধ ক্রুটিশূন্ত এমন কথা কেউই বলবেন নাঁ। তথাপি বাংলা সাহিতো 
ক্লাসিক আদর্শের একমাত্র মহাাকাবা হ'ল এই গ্রন্থখানি। হেম-নবীনের কাব্যের 
সঙ্গে তুলনা করলেই “মেঘনাদবধ'-এর ছুর্লভ শ্রেষ্টত্বের পরিচয় মিলবে | 


'মেঘনাদবধ' কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব 


পুণিবীর বিভিন্ন দেশের যুংগাতীর৭ণ কাঁব্যসাহিত্যের সঙ্গে মধুস্দূনের ব্যাপক 
পরিচয ছিল। প্রপানত প্রতীচীর মহাকাবাগুলির সমুচ্চ ও বন্দর মধুব ভাঁবর।জি সযত্তে 
আ!হরণ করে মধুস্দন 'মেঘনাদবধ' কাঁবারূপী মধুচক্র নির্মাণ করেছেন-_'গোঁড়জন যাহে 
অ।নন্দে করিবে পান স্থধানিরবধি” । বাংলা সাহিত্যে মধুস্থদন ইউরোপীয় ভাব- 
জ|গরণেব আদ্দি কবি--অদ্ভুত হজনীশক্তির যাছ্মস্ত্রে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালীর হাদয় 
দ্বার-ইউরোগীয় সাহিত্যের পথে উন্মুক্ত করে ধরেছিলেন মধুস্থদন মাত্র পাঁচছ' 
বছর ক।ল বাণীর স!ধনা করেছিলেন, মেজন্ত তার নিখসিত সাহিতোর পরিধি খুব বিস্তৃত 
নয়। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধো মধুস্থদনের কৰি প্রতিভা যা স্থষ্টি করল তা বিশ্ময়করই 
বলতে হয়। দেখতে দেখতে তিনি বাংলা কাব্যের গতিমুখ ফিরিয়ে দিলেন, সাহিত্যে 
একট! নবধুগের প্রবর্তন করলেন | পাশ্চাত্য শিক্ষা! মধুস্থদণ্রে ক্ষেত্রে বার্থ হয় নি, 
তাঁর সাহিত্য সাধনার মধা্দিয়ে এ শিক্ষা অতিশয় ফলপ্রস্থ হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ 
ফল “মেঘনাদবধ” কাব্য। রাযায়ণের একটি খণ্ড1ংখকে যূলবিষয় বস্তরূপে গ্রহণ করে 
'ধুস্দন সম্পূর্ণ নতুন একটা কাহিনী রচনা] করেছেন। রাঁমায়ণী কথার মূল স্রোতে 
প্রাচী ও প্রতীচীর নানা কবির তাবকল্পন। উপধারাঁর মতো! এসে মিশেছে । 

“মেঘনাদ্বধ” কাবোর কায়। গঠনে, ছন্দে, তাঁষ রীতিতে, বাকাযোজনায়, অলঙ্করণ 
সঙ্জবায় বাগতঙজিতে পাশ্চাত্য গ্রভাব স্বপ্রকট। ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে , 
পরিচয় না থাকলে, মধুজ্থদন অগিত্রাক্ষর ছন্দটি উদ্ভাবনই করতে পারতেন না; এ ক্ষেত্রে 
তিনি মিন্টনের 31810] $575৩-এর ক!ছে বিশেষত।বে খণী। এই কাবোর নায়ক-_ 
মহামৃত্যুর মুখে প্রধাবিত রাঁবণ-_যে প্রতিকূল অজ্ঞে় শক্তিকে 'বিধি', “বিধাতা; বলে 
সম্বোধন করেছেন, গ্রীক সাহিতো তার নাম “নিয়তি” বা '816। অদৃষ্-নিষ্জীতি 
হোমারের কাব্যে দেবতাগণেরও অপ্রতিরোধ্য ৬৩0 0005 ০8101106155150 9661 
প্রধানত গ্রীক দেবযস্্র (10106 10801010619 ) গ্রীক দেববাদ বা অদৃষ্টবাদই 
মধুক্ছদনের চিত্রিত রাবণ চরিআকে নতুন তাৎপর্ষে মণ্ডিত করেছে। | 


২৪ | এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


এই. কারোর কাহিনী গঠন পরিকর গ্রীক কবি হে।মারের 'ইলিয়ড”-এর 
অনুরূপ | হোমাঁর ইলিয়ড বা ট্রয় নগরের অবরোধ ঘটনার শেষ কয়েক বছরের 
বিষয়বন্ত অবলম্বনে তীর “ইলিয়ড' কাব্য রচনা করেছেন।, লঙ্কাযুদ্ধের খণ্ডাংশ 
অবলম্বনে মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ” রচিত। হইলিয়ড' প্রকৃত প্রস্তাবে ট্রয়ভরসা 
হেক্টরবধ ছাঁড়া-অন্ত কিছু নয়-_মধুস্থদনের রাক্ষস কুলভরস] ইন্দ্রজিতের নিধনকাহিনী 
এই “ইলিয়ড” কাবোর আদর্শেই রচিত। মধুস্থদ্ূন উক্ত গ্রীক কাব্যের গঠনরীুতি 
অন্থসরণ করেছেন বলে তার “মেধনাদবধ” রাম রর্ণ-মহাতারতের মত্ত 'ইতিহ।সকাব্য, 
হয় নি। 
মেথনাদবধ কাবোর সর্গ সংখ) নটি। সর্গগুলির প্রতোকটিতে ইউরোপীয় কবি- 
কল্পনার প্রভাব বিছ্ধমান। প্রথম সর্গের প্রারস্তে কবি বীণাপাণি ও কল্পন৷ দেবীর যে 
বন্দন। সংগীত উচ্চারণ করেছেন, তা৷ হোমার, ভাঁঞ্জিল, মিণ্টন প্রভৃতি পাশ্চাঁতা কবির 
14967 বন্দন| ব1 [10০০৪০।'-এর অনুরূপ । কবির কল্পিত বাঁরুণী-মুরল1 সংবাদের 
ওপরও পাশ্চাত্য কাবোর প্রভাব রয়েছে । বারুণী চরিত্র হোযারের জলদেবী “থেটিস: 
ও মিন্টনের ০০০০৩" কাব্যের সেব্রিনার আদর্শে পরিকল্পিত। মেঘনাদের প্রযোদ- 
কাঁননের চিত্রে ইতালীয় কবি ট্যাসোর জেরুজালেম ভেলিতার্ড' কাবোর মায়াবিনী 
“আর্মিভা'র পারাভাইসের ছায়াপাত হয়েছে । বর্তমান কাবোর প্রথম সর্গে কৰি 
মেঘনাদ ও প্রমীল।র যে বিদায় দৃশ্য অঙ্কন করেছেন, তার সঙ্গে হোমারের ইপিয়াডে 
বণিত হেক্টর ও তার পত্বী এাণ্ডেণমেকির বিদায় চিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। 
দ্বিতীয় সর্গে দেখতে পাই, স্বর্গের দেবদেবীগণ বাঁমচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে লঙ্কাসমবে 
সহায়তা করছেন। রামায়ণে এরকম কেন বর্ণনা নেই। মধুস্থদন হোমারের 
অন্থসরণে দেবতাগণকে যুদ্ধমান পক্ষে প্রত্যক্ষ সা্্যার ক্ষেত্র অবতীর্ণ করিয়েছেন । 
এ অর্গে বর্ণিত হর-পার্বতী চরিত্রে গ্রীকপুরাশের জুনো-জুপিটারের ছায়/পাত 
রয়েছে। রক্ষোরাজ রাবণ যেদিন বীরকেশরী মেঘনাদকে লৈনাপত্যে বরণ করলেন, 
সেইদিন রাত্রে রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নিপতিত করবার জন্য স্বর্গলোকে চলছিল 
দেব্দলের ষড়যন্ত্র। ভক্তদ্রেহিনী রক্ষঃকুলরাজলম্ীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ও 
তৎপত্বী শচীদেবী কৈলাসে হর-পার্তীর সন্নিধানে গিয়েছেন; দেবকুল প্রিয় 
রাঁমচন্দ্রকে আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করবার জন্য" পার্বতী মোহিনীযৃততি ধারণ করে 
মীনকেতন সমতিব্যাহারে যোগাসনশৃঙ্ষে গিয়ে মহাদেবের তপোভঙ্ষ করেছেন ; 
পার্বতীর মোহিনীরপে আবিষ্ট হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিতের নিধনোপায় পত্বীকে জানিয়ে 
দিয়েছেন? তারপর লক্ষণ শক্তিশ্বরী মায়!দেবী ও বিতীষণের সহায়তায় নিকুস্তিলা- 
যঙ্জাগারে মেঘনাদকে দৈবী অন্ত্নিক্ষেপে তক্করের মত হত্যা! করেছেন । * 
পট ুরলোকের দেবদেবীর এই যে চরিত্র চিত্র, এর রূপায়ণ ক্ষেত্রে মধুক্দন হোঁমাবের 
কবিকল্পনার. দ্বারা অস্থপ্রাণিত হয়েছেন ।- মধুস্দনের কল্পিত রতি ও মদনের ওপর 
সৌন্দর্য ধিষ্টাত্রী গ্রীক দেবী আফোদিতি ও নিপ্রাদ্বেব সমনস্-এর ছায়া পড়েছে। 


মেঘনাদবধ কাব্য ২৫ 


মেঘনাদবধে বর্ণিত কৈলাশ ও যোগাসনশৃঙ্গ পাঠককে ইলিস্বডে বর্ণিত অলিম্পাস ও 
আইড| পর্বতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয় । 

তৃতীয় সর্গে কবি বীরাঙ্গনা প্রমীলার আলেখাটি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষ- 

তাবে উন্মোচিত করেছেন। মধুস্থদূনের প্রীল! চরিত্রে ভাজিলের "ঈনিড? কীবোর 
কামিল! টাসোর “জেকুজালেম 'ডেন্টিার্ড কাব্যের ক্লরিগার বীরপনার স্পর্শ 
পবয়েছে। 
_. চতুর্থ সর্__সীতা সরমাসংবাদ_লিরিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এই সর্গটিতে 
ইউরে|পীয় কবি কল্পন।র অন্ভাবনা তেমন দৃষ্ট হয় না। জটাম়ুর সঙ্গে রাবণ ধখন 
যুদ্ধে লিপ্ত, তখন মৃচ্ছিত অবস্থায় পীতাদেবী ভাবী ঘটনার ছায়াদর্শন করলেন জ্ এই 
ভবিতব্য-দর্শন ঘটন।টির *চিত্রণকাঁলে মধুস্থদন বোধ করি ভাঞ্জিলের “ঈনিডঃ কাব্যে 
বর্ণিত অনুরূপ একটি ঘটনার কথ স্মরণ করে থাঁকবেন। 

পঞ্চম সর্গে কবি লক্ষ্ণকে নানারূপ বিভীষিক! ও প্রলোভনের সম্মুখীন করেছেন । 
টাসোর কাবোও আমরা দেখি, ইউব্যালডো-_অস্বিডার মায়াপুরীতে পৌছবার আগে 
এরকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ইন্দ্রজিৎও প্রমীল।র নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনাটি 
: মিন্টনের চিত্রিত আদম ও ঈভের নিদ্র।ভঙ্গের দৃশুটির সঙ্কে তুলশীয়। 

ষষ্ঠ সে রামচন্দ্র সর্প ময়ুরের মায়াযুহ্ধ চাক্ষুষ করেছেন। সর্প ও ময়ুরের এই 
বুদ্ধবর্ণন।য় হেণমারের “ইলিয়ড' কাব্যের দ্বাদশ সর্গের প্রভাব বর্তমান । রামায়ণের 
শক্িশেল নিক্ষেপ বৃত্তাস্তের সঙ্গে 'ইলিয়ড? কাঁবোর ঘটনাবলীর সংমিশ্রণে মেধনাদের 
সপ্তম সর্গটি রচিত। অষ্টম সর্গের প্রেতপুরীব্্গ-নরক ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
মধুক্ছদন হে।মাব, দান্তে, ভাঙ্জিল, মিল্টন প্রমূখ কবিগণের কল্পনা অনুসরণ করেছেন। 
নবম অর্গে মেঘনাদের প্রেতরুতা, প্রমীল।র সহমরণ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়। কালীন সমর- 
সঙ্জ। ইত্যাদি ঘটনা ইলিয়ডের আদর্শেই রচিত। 

“মেঘনাদবধ কাব্যে, এরকম আরো! অনেক দৃশ্য ও চিত্র রয়েছে যা ইউরোপীয় 
কাবাসাহিত্য থেকেই নেওয়া! হয়েছে। মধুহ্দন পাশ্চাত্য কাবা সাহিতা গভীরভাবে 
মন্থন করেছিলেন এবং সেই মন্থনো থিত স্থধ! স্বরচিত কাবোর মাধামে তিনি বাঙ্গালী 
পাঠককে পরিবেশন করে গেছেন। প্রতীচীর কাব্য মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই তিনি বাংলা 
কাবা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার ভাব, ভাষা, বস্তবার্দী কল্পনা হোমারকে, 
ছন্দের গ্রবাহমানতা৷ ভাঞ্সিল ও মিন্টনকে, সাবলীল রচনার মাধুর্ধ টা/সোকে, ভাববস্তর 
উদীত্তত৷ দ্বাস্তেকে, এবং আত্মমুখী কাবা ভাবনা পেত্রর্ক, বায়রণ প্রমুখ কবিকে 
মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে কালির্দ।(স-ভবভূতি, কত্তিবাস-কাশীদাসকেও তিনি 
উপেক্ষা করেন 'নি। “মেঘনাদবধ” কাব্য ইংরেজি শিক্ষিত বহুভাযাবিদ বঙ্গসস্তান 
মধুস্থদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিতাৃতি। 

. তৎসত্বেও মধুস্থদশের প্রতিভার মৌলিকত ও অনন্য সাধারণত্ব অবস্ঠ স্বীকার্ধ। 
দেশীয় ও বিদেশীয় কবিদলের কল্পলোক থেকে তিনি বিচিত্র উপাদান উপকরণ সংগ্রহ 


২৬ এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


করেছেন। এগুলি তার ক।বোর কঙ্কাল মাত্র -এই কন্কালকে প্র/ণবস্ত করে তুলেছে 
তার অসামান্ত স্গ্রি-প্রতিভা! সাহিতাক রমেশচন্দ্র মেঘণাদবধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £- | 

[1616706110০ ০21) 0661 210 20101601816 11) 511011086, 111 119৩ 
7010 ৪ 3009 01 0)19 2681 ০1]. 10188101550 56058010101 96061801017 
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01017001706 (1১৩ 0০10 ৪11)01 10 76 17705904 & 60105 ০01৪ ৬০1 1018) 01061 . 
56001) 01019 10 1116 19121995020 1115 6019865 01080 11956 9০1 1190 1105 
৬9৪8৬৪11010 0৮1 8811095 ) 01007081005 01 91)8106505816. দেশ বিদেশের 
স।হিতা মধুস্দনের কবিশক্তিকে পুষ্ট করেছিল-_সেই অদ্ভুত শক্তিরই সর্বোত্তম প্রকাশ 
ঘটেছে তার অপুর বাঙনিমিতি “মেঘনাদবধ" কাব্যে। 


কাব্য পাঠ 


প্রথম সর্গ 

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চুড়ামণি ভারতি ! যেমতি, মাঁতঃ বসিল! আসিয়া 
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে বাক্জীকির রসনায় (পন্মীসনে যেন); 
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাঁষিণি যবে খরতর শরে, গহন কাননে, 
কোন্‌ বীরবরে ঝরি সেনাপতি পদে ক্রৌঞ্চবধৃসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 
পাঁঠাইল। রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি ৫ তেমতি দাঁসেরে, আসি, দয়! কর, সতি। 
রাঁঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষস ভরস| ১৫ 
ইন্্রজিৎ মেঘনাঁদে-অজেয় জগতে কে জানে মহিমা তব এ ভব মগ্ডলে ? 
উন্সিলাবিলাসী নাশি, ইচ্ছে নরাধম আছিল যে নর নরকূলে , 

নিঃশক্ষিলা ? চৌধে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে 
বন্দি চরণাঁরবিন্দ অতি মন্দমতি মতবাতয়, যথা মৃত্যুগতয় উমীপতি ! 


আমি, ডাঁকি আবাঁর তোমায় শ্বেততৃজে | হে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর ২, 
১০ | কাব্য বত্বকর কবি । 


পে পার পপ »_» রর ৮ স্জ 





শপ আস  :  াার  . (র্ এ + ০ ০পা  পা ্ 


সম্মুখ সমরে- প্রাচীনকালে যুদ্ধ সামনাসামনি হ'ত। এ যুদ্ধ ছিল যেমন 
বীরত্ববাঞ্জক তেমনি প্রশংসার । বীরচ্ড়ীমণি__বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বীরবাহ-__ 
রাবণ পত্বী চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র । বীরবাহু বধের ঘটনাটি বাল্ীকি রামায়ণে নেই। 
মধুন্দন এটি কৃতিবাঁস রাঁমায়ণ থেকে নিয়েছেন। কহ, হে দেবি অম্ৃতভাবিণী-__ 
সমধুর ভাষিণী বাগ্দেবী সরস্বতীকে আবাহন। পাশ্চাত্য কবিগণের 77/৮০০৪1100-এর 
আদর্শে মধুস্থদন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাঁণিকে আহ্বান করে এই কাব্য 
আস্ত করেছেন। রুক্ষঃকুলনিধি-_রাক্ষসকুলের আঁধার অর্থাৎ রাবণ। ক্লাঘবান্ষি_ 
রাঘব অর্থাৎ রামচন্দ্র; তার অরি অর্থাৎ শক্র। এক কথায় রাবণ। কি কৌশলে__ 
লক্ষণ সামান্য মানব হ'য়ে শ্রেষ্ঠ বীর 'ইন্দ্রজিংকে হত্যা করেছেন; এর মূলে নিশ্চয় 
কোন কৌশল আছে। উম্নিলাবিলাদী- অর্থাৎ লক্ষণ । ইন্দে নিঃশছ্িলা-_ 
ইচ্ছের শঙ্কা বিদুরিত হ'ল। মেঘনাদ একবার ইন্দ্রকে পরাজিত করে নাগপাশে বেঁধে 
লঙ্কায় এনেছিলেন। বন্দি চরণারবিজ্দ__দেবী সরস্বতীর চরণ কমল বন্দনা করে। 
মন্দমতি_ক্ষীণমতি। কবির বিনয়ন্থচক উক্তি। ডাঁকি আবার তোমায়-_ 
তিলোত্বমাসম্ভব কাঁব্যে কবি একবার সরম্বতীকে আহ্বান করেছিলেন। এখন তিনি 
আবার তাকে আহ্বান করছেন। শ্বেতভুজে ভারতী- শুভ্রবর্ণা দেবী সরম্বতী । 
যেমভি মাতঃ.....'পল্সাসনে ঘেন-_যেমন বাল্পীকির কণ্ঠে দেবী সরম্বতী অধিষ্ঠিত 
হয়ে তাকে দিয়ে প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়েছিলেন__ 


২৮ এীচ্ছিক বাংলা বোধিন' 


ম। নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতঃ সমাঃ। 
নত ত্রৌঞ্চমিখুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ 

__ওরে নিষাঁদ, যেহেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্টকে অকারণে, 
ধধ করলি, সেই হেতু তুই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করতে পারবি না। যব খরতর 
শবে. নিবাদ বি'ধিলা বালীকি তমস। নদীতীরে ভ্রমণকাঁলে আলাঁপরত ক্রৌঞ্চ- 
ক্রোঞ্চীর যধ্যে ক্রৌঞ্চকে যখন এক ব্যাঁধ করুক শর দ্বার| নিহত হ'তে দেখলেন, তখন 
তার মুখ থেকে এঁ গ্লোকটি উচ্চারিত হল; যে গ্নোকটি পৃথিবীর 'আদিমতম শ্রোক। 
নরাধম আছিল-...'ম্বত্যুপ্তয়__বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্থ্য রত্রাকর। 
পরবর্তাকালে ব্রদ্ধার বরে তিনি মুনি বাল্সীকিতে রূপাস্তরিত হন এবং দেবী সরস্বতীর 
রুপায় রামায়ণ কাঁবা রচনা করে পৃথিবীতে অমর হন । যথা ম্ৃত্যুগ্জয় উমাপতি_ 
উমাঁপতি খিব যেমন মৃত্যুকে জর করেছেন । চোর রত্রাকর-'-..কৰি প্রথম জীবনে 
রত্বাকর দস্থ্য ছিলেন; পরবর্তীকালে সরম্বতীর প্রসাঁদে রামারণ রচন। করে কাব্যরূপ 
রত্বের আকর হলেন । 











তোমার পরশে ॥ কল্পন। । কবির চি্ত-ফুলবন-মধু ৩০ 
স্থচন্দন বুক্ষশোভ| খিষবুক্ষ ধরে । লয়ে, খচ মধুচক্র, গৌডজন যাছে 
হায় মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ | আনন্দে করিবে পান সুধা শিরধধি। 
দামে? কনক আসনে বসে দশানন বলী- 


কিন্তু যে, গে।, গুণহীন সন্ত।নের মাঝে হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর বথ! 
মূঢমতি, জননীর ন্নেহ তার প্রতি ২৫ | তেজঃপুপ্ত | শত শত পাত্রমিত্রঅ।দি 


সমধিক ! উর তবে, উর দয়ামধি, সভাসদ, নতভাঁবে বসে চারিদিকে । 
বিশ্বরমে ! গাইব, ম।, বীররসে ভাসি | ভূঁতলে অতুল সভা-স্ষুটিক গঠিত 
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছারা | তাহে শোভে রত্বরাজি মাঁনস সরসে 


তুমিও আইস, দেখি, তুমি মধুকরী সরস কমল ফুল ধিকসিত বথ।। ৩৯ 


তোমার পরশে-”"বিষবৃক্ষ ধরে- দেবী সরস্বতীর স্পর্শের মধ্যে এমন একটি 
পরমাশ্চয শক্তি রয়েছে, যার প্রভাবে গুণধর্ধে প্রাণনাশক বিষবৃক্ষও মনোমুগ্ধকর 'স্থরভি 
বিশিষ্ট চন্দন তরুর গুণ সৌন্দর্যে ভূষিত হয়। এ হেন ।পুণ্য'-....দাঁসে__কবি 
আত্মদৈন্য স্বীকার করে' বলছেন যে বাল্মীকি যে পুণ/ফলে দেবী সরস্বতীর কুপালাভ 
করেল, সে পুণ্যফ্ুল তার নেই। কিন্তু যে, গৌ"..'-সমধিক-স্কিন্ত তবুও কবি 
মনে মনে এই আশা! পৌঁষণ করেন যে মা যেমন অধম সস্তানের প্রতি বেশী করণ। 
প্রকাশ করেন, তেমনি তিনিও অধম সম্ভতান হিসেবে দেবী সরন্বতীর করুণা থেকে 
নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবেন না। উর আবিরত হও। বিশ্বরমে_ বিশ্বের সৌন্দর্ধ- 
রূপিণী, সরস্বতীকে আহ্বান। গ্বাইব, মা১..'...মহাগীত-_মহাগীত বলতে মহাঁ- 





মেঘনাদবধ কাধ্য ২৯ 
কাব্যত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । কবি যদিও বীররসের কাঁব্যরচনা'করবেন 
বলে অঙ্গীকার করছেন, কিন্তু পরিশেষে কাব্যটিতে বীররসের পরিবর্তে করুণ রস 
প্রাধান্য লাভ করেছে। মধুকরী কল্পন_কবির দৃষ্টিতে কল্পনা মধুকরীরূপিণী। এ 
ুয়েরই রয়েছে উদ্ভাবনী ও রচনাঁশক্তি । কবি কল্পনাকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে গ্রহণ ক'রে 
তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির চিত্ত ফুলবন মধু লয়ে- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের 
হৃদযরূপ কুস্থমোগ্ঠান থেকে মধু সংগ্রহ করে । অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিগণের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি 
থেকে ভাবসম্পদ গ্রহণ করে। ঝ্লচ মধুচত্র--কাব্যের মৌচাক রচনা কর। 
গৌড়জন-__বাংলার পাঠকবর্গ । কনক আসনে- সোনার সিংহাসনে । দ্রশানন 
বলী- বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ। হেমকুট-...-.ঘথা' _হেমকুট পর্বতের স্বর্ণশিখরে পর্বতশুের 
মত। নতভাষে বসে বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকে সকলে অবনত মুখে বনে। 
্কটিকে গঠিত-_অতি শুত্র স্বচ্ প্রস্তর দ্বারা নিমিত। মানস সরসে...... যথা 
রাঁবণের সভাগৃহ শুভ্র স্বচ্ছ প্রান্তরে গঠিত বলে মানস সরোবরের সঙ্গে তুলনীয় এবং 
সেই সভাগৃহের রত্বরাঁজি যেন মানস সরোঁবরে প্রস্দুটিত পদ্মরাঁজি। 


০ 


শ্বেতরক্ত নীল পীত স্তত্ত সারি সারি. | ঝুলিছে ঝলি ঝাঁলরে মুকুতা রঃ 

ধরে উচ্চ ম্বর্ণছাঁদ, ফণীজ্দ্র যেমতি পন্মরাঁগ, মরকত, হীর।; যথ। ঝোলে 
খিস্তারি অযৃত ফণা, ধরেন আদরে ( খচিত মুকুলে ফুলে ) পল্লপবের মালা 
ধরারে। ১ ব্রতালয়ে | ক্ষণগ্রভাসম মুহুঃ হাসে ৪৫ 


রতন সম্ভবা বিভা -ঝলসি নয়নে । 


পালা 
সে 


ফণীজ্্র যেমতি'-....ধরারে_ রাঁবণের সভাগৃহ দেখে মনে হয় যেন অনস্তনাগ 
বাস্থকি তার অজন্র মণিদীপ্ত ফণার ওপর বিশাল পৃথিবীকে ধরে আছে। ঝুলিছে 
ঝলি- ঝলমল করছে। মুকুতা মুক্তা । পঞ্সরাশ-_মণি বিশেষ। মরকত-_ 
পান্না। ব্রভালয়ে_ শুভ উৎসব গৃহে । ক্ষণপ্রস্তভ। সম-_বিহ্যতের মত। নুন 
সম্তবা বিভা_রত্রসমূহ থেকে বিচ্ছ,রিত অতুজ্জল জ্যোতি । 


সুচারু চাঁষর চারুলোচন। কিস্করী বাশরী স্বর লহরী গোকুল-বিপিনে । 
ঢুলীয় ; মুণালভুজ আনন্দে .আন্দোলি | কি ছার ইহার কাছে, হে দানব পতি 
চন্দ্রীননা | ধর ছত্র ছত্রধর ; আহা, ৫৭ | ময়, মণিময় সভা, ইজ্জরপ্রস্থে যাহা. ৬০ " 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি ্বহস্তে গড়িয়া তুমি তুধিতে পৌরবে ? 
দাড়ান সে সভা'তলে ছত্রধর রূপে! "1 এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি 
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি, ' | বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে কুদ্রেশ্বর যথা ' 1 অবিরলগ্অশ্রধারা _তিতিয়া বসনে । 
শ্লপাঁণি। মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি ূ যথা তরু, তীক্ষণর সরস শরীরে 

অনন্ত বসস্ত বায়ু সঙ্গে সঙ্গে আনি 1 বাঁজিলে, কীদে লীরবে । করজোড় করি 
'কাঁকলী লহরী, মরি ! ধনোহর যথা ৫৭ | দীড়াঁয় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধৃলরিত 

. ধুলায়, শোণিতে আর সর্ব কলেধর ৬৮ 


পপির শী পিপিপি সিন 


তই 





৩০ এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


চারুলোঢন! কি্বরী-_হন্দর চক্ষু বিশিষ্ট দাসী, হুরকোপানুলে-..... ছজ্রধর 
ক্পে_ কামদেব 'মদন উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের উদ্দেশ্তে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলে 
শিব কুপিত হয়ে মদ্নকে ভল্ম করেন। কবি এখানে বলছেন যে কাঁমদেব যেন 
তশ্দীভূত হন নি, তিনি ছত্রধর রূপে রাঁবণের রাজসভায় বর্তমান । দেৌবারিক স্ভীবণ 
মূররত্তি_ভয়ঙ্করদর্শন দার রক্ষক। কুদ্রেশ্বর যথা শুলপাঁণি__মহাভারতে আছে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাগুবদের শিবির রক্ষার ভার নিয়েছিলেন ত্রিশূলধারী মহাঁদেব | 
রাবণের সভাগৃহের দ্বাররক্ষীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ত্রিশূলধারী মহাদেবের মত 
ভীষণ অনন্ত বসন্ত বায়._রাবণের প্রতাপে লঙ্কাভূমিতে চিরবসন্ত বিদ্যমান। 
কাকলী লহরী_ মধুর অস্ফুট বাগ্যধবনি। স্বরলহ্রী__বাঁশীর স্বর তরঙ্গ । গৌকুজ- 
বিপিনে_ বৃন্দাবনের বনভূমিতে । কি ছার ইহার কাছে--....পৌরবে- খাগুব 
দীহে অর্জুন ময়দানবের প্রাণরক্ষা/ করেছিলেন । প্রতিদান স্বরূপ ময়দানব ইজ্দপ্রস্থে 
পাগুবদদর জন্য এক অপূর্ব সভাগৃছ নির্নাণ করেন । কবি বলেছেন ময়দানব নিমিত 
সেই সভাগৃহ থেকে রাবণের সভাগৃহ উত্রষ্ট। ব্যতিরেক অলঙ্কারের এটি একটি 
দৃষ্টান্ত । পৌরবে- পাশুবগণকে | 

রক্ষঃ কুলপতি_-রাবণ। তিতিয়াঁ_সিক্ত করে। গগ্ীদ.ত-যে দূত যুদ্ধের 
পরাজয় বারা বহন করে আনে। ধুসরিত লিগ । 


বীরবাহুদহ যত যোধ শত শত আধার জগত, মরি, ঘন আবরিনেো 
ভাসিল রণ সাগরে ত1 সবার মাঝে ৭* | দিন নাথে ! কতক্ষণে চেতন পাইয়া, 
একমাত্র বাঁচে বীর; যে-কালতরঙ্গ বিষাদে নিশ্বাস ছাঁডি কহিল রাঁবণ £ 
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে “নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা ৮০ 
নাম মকরাক্ষ, বলে ফক্ষপতি সম | রে দূত! অমর বৃন্দ, যাঁর ভূজবলে 

এ দূতের মুখে শুনি স্থতের নিধন, কাতর, সে-ধনর্ধরে রাঘব ভিখারী 


হায়, শোকাকুল আজি বাজকুলমণি ৭৫ বধিল সম্মুখ রণে ?"ফুলদল দিয়া 
নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাঁজছুঃথে। | কাঁটিল৷ কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ? 
] 


কালভরজ__করালমৃত্যু। নাম মকরাক্ষ -... সম-_যে ভগ্নদূত দুঃসংবাদ নিয়ে 
ফিরে এসেছে তাঁর নাম মকরাক্ষ। সে যক্ষপতি কুবেরের ন্যায় বলশালী | নৈকবেয়__ 
নিকঘার পুত্র অর্থাৎ রাঁবণ। রাবণের পিতার নাম-_বিশ্রুবা খুষি এবং মাতার নাম 
নিকষ! রাক্ষপী। ঘন মেঘরাজ্ধি। দিলনাথ- সূর্য | বারতা বাঃ খবর। 
অমরবৃন্ধ'_দেবতারা | রাঘব-_বামচন্্র। ক.লদল দিয়া-....-শারালী তরুবরে ? 
_-কৌমল ফুলের পাপড়ি দ্বার! কি বিরাট শিমুল গাছকে ছেদন করা হয়েছে? রামচঙ্জ্ 
কর্তৃক বীরবাঁহু নিহত হওয়ার সংবাদ রাবণের কাছে নিশার স্বপ্পের মত অলীক বলে 


মেঘনাদবধ কাব্য রগ 


মনে হয়েছে । ফুলের পাপড়ি দ্বারা যেমন বৃক্ষ ছেদন করা অসম্ভব, তেমনি সামান্ 

মানব রামচন্দ্র ্বারা বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে নিহত করাও অসম্ভব । এটি একটি নির্দেশনা 

অলঙ্কারের উদ্দাহাঁরণ। 

হা পুত্র, হা বীরবান্, বীরচুড়ামণি ! ৮৫ | এতুজগ্ে ! কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে 

কি পাপে হারান আমি তোমা হেন দুখী ) 
ধনে? ; পাঁবক,শিখাক্পিনী জানকীরে আমি 

কি পাঁপ দেখিয়া! মোর, রে দারুণ বিধি | আনিমগ এ হৈম গেহে ! হায়, ইচ্ছা করে 

হরিলি এ ধন তুই ? হাঁয় রে, কেমনে ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে ১০৫ 

সহি এ যাঁতন| আমি? কে আর রাখিবে | পশি, এ মনের জাল! জুড়াই বিরলে ! 

এ বিপুল কুলমাঁন এ কাল সমরে ! ৯* | কুস্থমদাম সজ্জিত, দীপাঁধলী তেজে 

বনের মাঝারে যথা শাখাধলে আগে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা মম, রে, আছিল 








একে একে কাঠরিয়া কাটি অবশেষে এ মোর স্বন্দর পুরী ।কিন্ত একে একে 
ণাঁশে বুক্ষে হে !বিধাতঃ, এ ছুরস্ত রিপু শুধাইছে ফুল এবে, নিবিছে 


তেমনি ছুবল, দেখ, করিছে আমারে দেউটা; ১১০ 
নিরন্তর ! হব আমি নিমু'ল সমূলে ৯৫ | নীরব ররাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ; 
এশরে ! তা নাহলে মরিত কি কভু তবে কেন আর আমি থাঁকিরে এধানে ? 
শংলী শুসম ভাই কুভ্তকর্ণ মম, কার রে বাসনা বাস করিতে আধারে? 
অকালে আমার দৌষে? আর যোধ যত। এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপ রাক্ষস-_ 
রাক্ষস কুলরক্ষণ ? হায়, স্থপণখা, কুলপতি রাবণ) হাঁয় রে মরি, যথা ১১৫ 
কি কুক্ষণে দেখিছিলি তুই রে হস্তিনায় অন্ধরাঁ, সগয়ের মুখে 


্ রি ১** | শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে 
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকৃটে ভরা হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেতঅর রণে'। 


এ [এব দল: ৭ তে এ ৫. তে তাস পাশা লজ 





পচ লেজ সপ 


মুলী শর সম ভাই কুঞ্জকর্ণ_রাবণের ভ্রাত। কুস্তকর্ণ মহাদেবের মত বীর ও 
তেজস্বী। আমার ফ্লোষে_ রাবণ কর্তৃক অসময়ে কুম্তকর্ণের নিপ্রাভঙ্গ দোষে । কি 
কুক্ষণে-.....এ তৃজশগো কি কুক্ষণে বুর্পনথা পঞ্চবটীবনে বিষপূর্ণ সর্প রামচন্দ্রকে দেখে- 
ছিল। এটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত ! পাবকশিখারূপিনী জানকী-__দীতা৷ যেন 
পরজ্জলিত অগ্নিশিখা, তারই স্পর্শে রাবণের হ্বরণলঙ্ক। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল । হৈমগেছে 
_্বর্ণলঙ্কায় | কুন্ুমদাম সভ্িত-....“সুঙ্জর পুরী-_অভিনয় কালে নাট্যগৃহ পুষ্প 
সম্ভারে সজ্জিত থাকে, উজ্জল আলোকে আলোকিত হয়, গীতবাগ্য ধ্বনিত হতে থাকে । 
কিন্তু অভিনয় শেবে নাট্যশাল! শ্রীহীন নিম্প্রভ হয়ে গেছে। আজ রূপেশ্শর্মম 


৩২ এচ্ছিক বাংলা" বোধিনী 


লঙ্কাপুরীর অবস্থাও অভিনয় শেষে নাট্যশালার মত হয়ে উঠেছে। দ্েউটি- প্রদীপ । 
রবাব_ বাগ্যন্ত্র। ঘুরল- মৃদঙ্গ। মুরলী_বাশী। এইরূপে বিলাপিলা-..... 
কুরুক্ষেত্র রণে কুরুক্ষেত্র যুদ্কালে জন্সান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয়. যুদ্ধের বর্ণনা 
করেন। বেদব্যাসের কৃপায় সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাঁভ করেছিলেন । সঞ্জয়ের মুখ থেকে 
ভীমের হাতে নিজ পুত্রর। নিহত হচ্ছে শুনে ধৃতরাষ্্র যেমন বিলাপ করেছিলেন, রাঁবণও 
আজ সেইভাবে বিলাপ করছেন। 


সস শা স্পেস শশা শশী পিপি প্প্প্প শাল সপ পাপী সী শী সপ পপ পিপলস 
স্পা ী্পা শশী পান ৬০ পপ িশাশি 


অভ্রভেদী টড যদি যায় গুড়া হয়ে ১২৫ , 
বজাঘাতে, কতু নহে ভূধর অধীর, 

সে পীড়নে । ০ এ ভবমগ্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর ছুংখ সুখ যত; 


তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশরেষ্ঠ বুধ) 
কুতাগ্রলি পুটে উঠি কহিতে লাগিল! ১২০ 
নতভাবে--হে রাজন, ভূবন বিখ্যাত, 
রাক্ষন কুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে 

হেণ সাধ্য কার আছে নুঝাঁয় তোমারে 


এ জগতে ? ভাবি, প্রভূ দেখ কিন্ত মনে-_ 


যখন বজ্বের আঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাঁয়। 


্পাসপপাশাসশাশাশশীশী্ী স্স্্িস্পাা পাশ শশী 


অচিব ্েষ্ঠ বুধ: জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী । 
শৃঙ্গ । ভূধর- পবত। অভ্রভেদী চ.ডা 


মোহের ছলনে ভূলে অজ্ঞান খে জন । 





অভ্রভেদী -চুড়া_ চুড়া-আকাশচু্বী পবত- 


টার? সে পীড়নে-__পর্বতের সুউচ্চ শৃষগ 
তখন কিন্তু পর্বত তাঁর ধেদনায় কাতর হয় 


না। তবে কেন পর্বতের মত স্বদুঢ রাবিণ রাজ বীরবাহুর মৃত্যুতে অধীর হয়ে 


উঠেছেন । 
উত্তর করিলা তবে লঙ্ক।অধ্বিপতি ; 





ৃ ১৩৩ 
“যা কহিলে সত্যঃ ওহে অমাত্য-প্রধাঁন 
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমগুল 
মায়াময়, বুথ! এর ছুঃখ, সখ যত। 
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ । হবায়-বৃন্তে ছুটে যে কুন্্ম» ১৩৫ 
ভাহারে ছি'ডিলে কল, বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মবণীল যথা জলে, 
ষবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।” 
এতেক কহিয়৷ রাজা, দূতপানে চাহি; 
'আদেশিল1,_“কহ, দূত কেমনে পড়িল 
১৪০ 
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী ?” 





মদকল করী যথা পশে নলবনে, 

পশিল! বীর কুগ্তর অরিদল মাঝে 

ধনুদ্ধর | এখনও কাপে হিয়া! মম 
থরথরি, প্মরিলে সে ভৈরব হক্কারে ! 
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে; ১৫৭ 
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি 
ত্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন--; 
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিতৃবনে । 
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদওড টক্কারে.।. 


“কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর ! ১৫৫ 


পশিলা, বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ 


'রণে, য এখনাথ সহ গজবৃথ যথা । 


ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে, 
মেঘদল আসি:যেন আবরিলা রুধি | 





মেঘনাদ বধ কাবা ূ নি 


পশিল! বীরেন্্রবুন্দ বীরবাহু সহ গগনে । বিদ্যুৎ ঝল।-সম চকমকি ১৬০ 





রণে, যুখনাঁথ সহ গজযুথ যথা । উড়িল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে 
ঘন ঘনাঁকারে ধূল! উঠিল আকাশে,_- | শনশনে !-ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাছ । 
মেঘদল অ1সি যেন অবারিলা কৃষি কত যে মরিল অরি কে পারে গণিতে'? 


পপ পর রর এ চস 
পপ পপ রি জর 


হদয়-বৃত্তে-. "হরি পন্মের ভশাটাঁর অগ্রভাগে পদ্মফুল ফোঁটে। ফুলটি ছিড়ে 
নিলে ডশটাটি জলে নিমজ্জিত হয়। সেইরকম হৃদয়রূপ ডট থেকে পুত্ররূপ পদ্মকে 
মৃত্যু হরণ করলে হ্ৃবদয়রূপ ভ"টাটি শোঁকের সাগরে নিমজ্জিত হয়। প্দষটাস্ত” অলঙ্কারের 
উদীহরণ। অমরত্রাস_ মৃত্যুগ্তমী দেবতাদের ভীতি উৎপাদনকারী । মর্মফলকরী-_ 
মদমত্ত হ্স্তী। বীরকুঞ্জর_বীরশ্েষ্ট। ইরল্মদ-_বজাগ্রি। পবন পথে-_ 
অকাশমগ্ুলে। জলধি_-সমুন্র। কোদণু-টংকার-_ধন্তকের জ্যা বা ছিলা 
আকর্ষণজনিত স্ততীত্র শব। কভু নাহি শুনি-_ মেঘের গম্ভীর গর্জন, অরণ্যের 
সিংহনাঁদ, সমুদ্রের কললোলধবনি অপেক্ষা বীরবাহুর কোদগু-টংকা'র ধ্বনি অধিকতর 
ভযঙ্কর। ঘন ঘনাকারে-_ঘন মেঘের আকারে । যুথনাথ-__দলপতি। গজযুখথ-_ 
হন্ডিসমূং । কলম্বকুল -বাণসমূহ | অম্বর_ আকাশ। 


এইরপে শক্রমাঝে যুঝিল। স্বদলে ূ ভগ্নদুত, কাদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০ 
পুত্র তব, হে রাজন্‌! কতক্ষণ পরে, ১৬৫ | পূর্বহ্ঃখ । সভাজন কাঁদিল৷ নীরবে। 
প্রবেশিল! যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব-- |  অশ্রময় অশখি পুনঃ কহিল! রাবণ, 
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধগুঃঃ | মন্দৌদরী-মনোহর $--“কহ, রে সন্দেশ 
বাসবের চাপ-যথা বিব্ডি রতনে বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা 


[এটিও ” এতেক কহি, নীরবে কার্দিশ ' | দশননাত্মজ শূরে দশরথাত্জ ?” ১৭৫ 


শী 





' নরেন্দ্র রাঘব--"কনকণুকুট শিরে_ এখধবিলাসী মধুহ্দন এখানে অনবধাঁনতা- 
বশতঃ বনবাপী “ভিখারী বাঘব'কে “নরেন্দ্র রাঘব'এ রূপান্তরিত করে তার খিরে কনক 
মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন । বনবাসী রামচচ্দ্রের মাথায় যে সোনার মুকুট থাকতে পারে না, 
একথা! বলাই খাহুল্য। বাসবের চাপ যথা রামচন্দ্রের ধনুকটি ইন্্রধন্তর মতই 
প্রকাণ্ড ও থিচিত্রবর্ণে স্থশোভিত। বিলাগী-বিলাঁপকারী | মঙ্দোদনী-মনোহর-_ 
মন্দোদরীর চিত্তরঞ্জনকারী। জন্দেশবহৃ_বাতীবহ, দূত। দ্রশীননাত্মজ শুরে__ 
রাবণের পুত্র রথিশেষ্ঠ বীরবাহকে । দর্শরথাত্মজ- দশরথের পুত্র রাঁমচন্্র। 


পাস সপ পপি 


“কেমনে, হে, মহীপতি,” পুন: আরস্তিল | কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ দিয়া, ১৮০ 
ভগ্নদূত, “ কেমনে হে রক্ষঃকুলনিধি, | বৃষস্বন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা! রথে 

কহিব দে কথা আমি, শুনিবেবা তুমি? | কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ 
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হধ্যক্ষ, সরোৌষে ৭ উলিল, সিন্ধু যথা ঘ্ন্থি বাঁযু সহ 








শি 


. তরুবীজী,; ফুলকুল - চক্ষু-_বিনোদন, 


৩৪ এুচ্ছিক বাংল বোধিনী 








নিঘেোষে! ভাতিল অসি অগ্রিশিখাঁসয এতেক কহিয়৷ স্তব্ধ হইল রাক্ষস ১৯৫ 
ধূমপুঞগ্সম চঞ্জীবলীর মাঁঝারে ১৮৫ মনন্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 
অঘুত ! নাদিল কথু অ্ুপ্রাশি-রবে 1 | কহিলা; “পাবাসি, দূত ! তোর কথ! 
কিআর কহিব. দেব? পূর্বজমদোষে, শুনি, 
এক|কী বাঁচিন্ধ আমি ! হায়রে বিধাঁতঃ | কোন্‌ বীর-হিয়া ন্লাহি চাহে রে পশিতে 
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই সংগ্রামে ? ডভমরুধ্বনি শুনি কালফণী, 


৬ 


মোরে? | কতৃ কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে? ২০* 
কেন না শুইন্ু আমি শরশয্যোপরি, ১৯০ | ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে, 


হৈমলস্ক। -অলঙ্গ।র বীরবাহু সহ চল যাই, দেখি, ওহে সভাস্দ 'জন, 
বণভূমে? কিন্ত নহি নিজ দোষে দোঁধী-- কেমনে পড়েছে রণে বীর চুড়ামণি 
ক্ষত বন্ষঃস্থল মম, দেখ, নুপম্ণি, 
রিপুপ্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্লেখ| |” 
অগ্মিময় চক্ষ.__রক্তবর্ণ চক্ষু। হ্যক্ষ-_হরি (হরিদর্ণ) অক্ষ অর্থাৎ অঙ্গি 
যার, নিংহ। দ্বন্দি যুদ্ধ করে। ভাতিল-_দীপ্তিমান হয়ে উঠল। ধুমপুজী--'... 
অযুত-_কষ্তবর্ণ ঢাঁলগুলি যেন ঘনকুষ্ণ ধৃমপুঞ্, তাঁর মধ্যে শাণিত অসি উজ্জল অগ্নি- 
শিখার মত দীপ্তি পেতে লাগল । নাদ্দিল কন্ধু_ রণশচ্ঘ গম্ভীর রবে ধ্বনিত হয়ে যুদ্ধ 
ঘোষণা করল। অন্ব,রাশিরবে- সমুদ্র কলোলের মত প্রচণ্ড শবে। ক্ষত রক্ষঃপ্ছল 
মম." অস্ত্র লেখা--দূত বলছে যে সে প্রাঁণভয়ে যুগ্বক্ষেত্র থেকে পালায় পি, তাঁহলে 
তার পিঠে অস্ত্র আঘাতের চিহ্ন থাকত । কিন্তু অস্ত্র আঘাতের চিহ্ন তাঁর বুকে_ সেও 
সম্মুখ যুদ্ধ করেছে। তবে সে বেঁচে রয়েছে, এট। তার ভাগ্যবিড়ম্বনা মাত্র। 
হরষে বিষাদ্ধে--বীরবাহুর বীরত্ব কথা শুনে পিত। রাবপের হর্ষ এবং যুদ্ধে 
বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য বিষাদ । ডমরুধবনি ১০০০০ বিবরে ? ডমরুধবনি শুনলে যেমন 
সর্প পরুম উত্পাহে বিবর. অর্থাৎ গর্ত ত্যাগ করে বাইরে ছুটে আসে তেমনি 
ভগ্রদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের কাহিনী শুনে সংগ্রামপ্রিয় বীরন্ৃদয় বিপুল উৎসাহে 
আন্দোলিত হরে উঠবে । বারপুত্রধাত্রী-লঙ্কাপুরী সত্যই বীরপুত্রের জননী । 
উঠিল রাক্ষমপতি প্রাসাদ শিখরে, ২০৫ 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী । চারিদিকে শোঁভিল কাঞ্চন-_- 
সৌধকিরীটিনী লঙ্ক!-_-মনোহরা পুরী ! 
হৈম হশ্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঁঝে 
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃছট। ; ২১০ 


বীরবাছ ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।” 





শপ শা প 


যুবতী যৌবন (যথা; হীরাচুড়া শির: 
দেবগৃহ ; নান রাগে রঞ্জিত বিপণ্ি 
বিবিধ রতনপূর্ণ ; এ জগৎ যেন 
আনিয়। বিবিধ ধন, পুজার বিধানে, ২১৫ 
রেখেছে, রে চারু লঙ্কেঃ তোর পদতলে 

" জগং-বাসন তুই, সুখের সদন । 


আপি শা (এ লাস আশ টিলা পপ ০ আস ২ পা রা সপ আস রা এর হরর পার. সকার জাপার জারে্রার 





(মেঘনাদ বধ কাব্য 


৬৫ 


কনক... অংশুমালী _যুদক্ষেত্রের দৃহ্য দেখার জন্য রাঁবণ পর্বতের শিখরে আরোহণ 
করলে মনে হল যেন সমুজ্ৰল রশ্মিমালা-বিভাঁসিত উদয়শিখরে অতিভাম্বর স্দেবের 


প্রকাশ | 


“দিনমনি' ও অংশুমালী' উভয় অর্থই সু । 


এখানে অংশুমালী শব্দটিকে 


দিনমণি শব্দের বিশেষণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এখানে রাবণ উপমেয, দিনমণি 
উপমান উপমেয়কে উপমাঁন হেতু সংশয় বলে “উতপ্রেক্ষ।' অলঙ্কার হয়েছে । কাঞ্চন 
০৩ লন্ক। - লঙ্কার সোনার প্রাসাদগুলি মুকুটের মত । হেমঙ্থ্মও- সোনার অট্রা্স কা? 


রূজঃছট1--রূপোর মত সাদা । 
ী 


দেখিলা রাঞ্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীরে 


অটল অচল যথ।; তাঁহাঁর উপরে, 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২০ 
শঙ্গধরোপরি সিংহ | চাঁরি 'সিংহহবার 
(রুন্ধ এবে ) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথ! 
জাঁগে রথ রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক 
অগণ্য । দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, 
রিপুবুন্দ, বালিবুন্দ সিন্ধুতীরে যথ।_ 
২২৫ 
নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশমগুলে । 


খান। দির। পূর্বদারে, ছূর্বার সংগ্রামে, 


বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে 


.অঙ্গদ করভসম নব বলে বলী; 


কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্টুক-২৩০ 
ভূষিত, হিমাস্তে অহি ভ্রমে উরধ্বফণা-_ 
ত্রিশুলসদৃশ জিহ্বা লুল অবলেপে । 
উত্তর-ছুয়ারে “রাজা সুগ্রীব আপনি, 
বীরস্ংহ | দাশরঘি পশ্চিম-হুয়ারে-- 
হায় রে, বিষ এবে জানকী বিহনে, 
কৌমুদ্রীবিহনে যথ। কুমুদরঞ্জন : 

শশাঙ্ক । লক্ষণ সঙ্গে, বাযুপুত্র হনূ, 








মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে 
বেডিযাছে বৈরীদল ন্বণলঙ্ব। পুরী, 
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিপশি ২৪০ 
বেড়ে জালে সাঁধধ।নে কেশরীকামিনী, 
নয়ন রযণীরূপে, পরাক্রমে ভীম! 
ভমাসমা ! অদূরে হেরিল! রক্ষ:পতি 
রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুশি, 
কুকুর, পিশাঁচদল ফেরে কোলাহলে । ২৪৫ 
কেউ উড়ে, কেউ বসে, কেউ ব| 
| বিবাঁদে ; 
পাঁকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোঁভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে, 
নাশে ক্ষুধ।-অগ্রি,কেহ শোষে রক্ত আোতে । 


পড়েছে কুঞজরপুপ্ত ভীষণ-আকৃতি, ২৫০ 
ঝড়গতি ঘোড়া; হায়, গণিহীন এবে ! 
চূর্ণ রথ অগণয; নিষাঁদী, সাদী, শৃলী, 
রথী, পদাতিক, পড়ি যায় গড়াগড়ি 
একত্রে! শোভিছে বর্ম, চর্ম অসিঃ ধন্তুঃ * 
ভিন্দিপাল, তৃণ, শর, মুদগর, পরশু, ২৫৫ « 


'স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীধক, 


আর বীর-আভরণ, মহাঁতেজস্কর্‌। 


এপ্স 


সাপ এ সপ এ পা সস পা ই পা 


৩৬ এঁচ্ছিক বাংলা বোঁধিনী 

তক্ত্রীদল-_নান। অন্্রধারী সৈনিক | শৃজধরোপরি সিংহ পর্বতের ওপর সিংহ 
যেমন ঘুরে বেড়ীয়, সুউচ্চ প্রাচীরের উপর অস্ত্রধারী প্রহরীদল তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
বৈদেহ্থীহর- রাবণের এক নাম । কেননা তিনি বিদেহের রাজকন্যা সীতাঁকে হরণ 
করেছিলেন । থ।না দিয়! _পাহার! দিচ্ছে। করভ্তসম _হস্তীশীবকের ন্যায় । কঞ্চ,ক-_ 
সাপের খোলস । লুলি_ সঞ্চালন করে । অবৰলেপে -গর্বের স্গে। কিংবা বিষধর 
তত অবলেপে-বালিপুত্র অঙ্দ শত্রুর কাছে কি রকম ভীতিজনক এখানে তাই বলা 
হয়েছে । বিষধর সাপ যখন খোলস ত্যাগ করে তখন সে অত্যন্ত হুবল হয়ে পড়ে । পরে 
শীতের অবসানে আবার যখন নতুন চর্সে আচ্ছাদিত হয়, তখন সে নব কল বলীয়ান 
হয়ে ওঠে এবং দীত্ত তেজে ঘিখগ্ডিত জিহব| সঞ্চালিত করে তার উছ্যত ফণ। নিয়ে 
চতু্দিকে ভ্রমণ করে-_এইরূপ বিষধর সাপ সকলের ভীতিজনক । দাশরধি-_ রামচন্দ্র । 
বিষগ্প এবে----.শশাক্ক-_জ্যোত্স।বিহীন চন্দ্র যেমন নিশ্রভ সীতাঁবিহীন বাঁমচন্দ্রকে ও 
সেইরকম মলিন বিষণ্ন দেখাচ্ছে । বায়ুপুত্র হম্থ-_পবননন্দন হন্মান। প্রসরণে-_ 
বেষ্টনে। কেশরী কামিমী-সিংহিনী, লঙ্কাপুরীর উপমান। নয়নরমণীনপে-_ 
কেশরী কামিনী এবং লঙ্কাপুরী উভয়েই দেখতে সুন্দর ও ভীম পরাক্রমা । পরাক্রমে 
ভীম! ভীমাসমাঁ_সিংহী দৈহিক বীধবত্তাঁয় ভীষণ।; অন্যদিকে অগণন রাক্ষলবীপ্দের 
শৌর্ধবীর্যই লঙ্কাপুরীর পরাক্রম। স্থতরাঁং সিংহী ও লক্কাপুরী দুইই চণ্তীদেবীর মত 
ভীষণা । ভীষাচন্তী। শিবাকুল--শৃগালদল। পিশীচদ্রজ-_কাচা মাংসাহাঁরী 
জীবগণ। গুঁধিনী-শকুনি। পাঁকশীট-_পাখার ঝাপট | কুঞ্জরপুগ্ত_ হস্তীদল । 
নিষাদী _ গজারোহী সৈন্তদল | জাদদী-_অশ্বারোহী সৈনিক। শুলী - শূলধারী সৈন্তদল। 
ভিদ্দিপাল-ছোডবার মত বর্শাজাতীয় অস্ত্র। পরশ _কুঠার। কিরীট-_মুকুট । 
শীর্ষক -পাগড়ী। , | 


সপ: পাশ পপ ৯৯ ০ পে সপন 





স্বস্তি সসপাসিশীিসপিসশশাস্টপা শীল 


পড়িয়াছে যন্ত্রীদদল যন্ত্রদল মাঝে । “যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার 
হৈমধবজ দণ্ড হাঁতে, যমদণ্ডাঘাতে নিন যার বি 
প্রয়তম, বীরকুল সাঁধ এ শয়নে ! 
হ। হায় রে, যেমতি 
৮৬৬ টু ৬০ | সদা! রিপুদলবলে দলিয়। সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ভরে মরিতে ? 
১8 ৮০৭5০ নিকর | যে-ডরে ভীরু সে মূঢ? শত খিক তারে 
বিবি বের অরে” উঠানে হার মোহন 
কুল বাব শুর্ম রঃ ্ কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র-আঘাঁতে 

পড়িয়াছে বীরবাহ-বারচুড়ামণি, কত যে কাতর সে, তা জানেম সে জন, 


” চাঁপি রিপুচয় ট% ৪ যথা ২৬৫ | অন্তর্যামী ধিনি, আমি কহিতে "অক্ষম । 
এ রর রদ রর হে বিধি এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী? 
এডিলা একার্লীবাণ রক্ষিতে কৌরবে। | পরের যাতনা কিন্ত-দেখি কি হে তুমি 


_ মহাশোকে শোকাকুল কহিল! রাবণ ঃ | ২৮০ 





মেঘনাদ বধ কাব্য ৩৭ 


রাস ৯ 


০ 





হও স্থখী? পিতা সদী পুত্রদুঃংথে ছুখী | অপূর্ব বন্ধন সেতু ; রাজপথ সম 
তুমি হে জগৎ পিতা, একি রীতি তব? | প্রশস্ত; বহিছে জনমশ্রোত কলরবে, 

হা পুত্র ! হা বীরবাহু। বীরেন্দ্র কেশরী। | আোতঃ পথে জল যথা ধরিষার কালে । 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?” অভিমানে মহামাঁনী বীরকুলর্ষভ ২৯৫ 

এইরূপে আক্ষেপি। রাক্ষপ-ঈশ্বর ২৮৫ 1 রাধণ, কহিলা বলী সিন্ধু পাঁনে চাহি; 
রাবণ» ফিরায়ে আখি, দেখিলেন দূরে “কি স্ন্দর মাল! আজি পরিয়াছ গলে 
সাগর-মকরালয় । মেঘশ্রেণী যেন | প্রচেতঃ ! হা ধিক্‌, ওহে জলদলপতি ! 

অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা | এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয় 


দু বাঁধে | দুই পাশে তরঙ্গ নিচয় তুমি? হায়, এই কি হে তোমাঁর ভূষণ' 
ফেনাময় ফণীময় যথ। ফণিবর, ২৯০ রত্বাকর ? ৩০, 
উলিছে নিরস্তর গভীর নিধঘোঁষে। 


ধবজবহ-_-পতাকা বাহক । হেমধবজদণ্ড_স্ববর্ণনিখিত পতাকার দণ্ড । রূবিকুল- 
রবি- হুর্যবংশীয় প্রধান। যেমতি দ্ঘর্ণচুড়--....রাঘবের শরে রুষকের , অশ্বের 
আঘাঁতে যেমন স্বর্ণবর্ণ পরুশ্ত্য মাঁটিতে লুটিয়ে পড়ে, তেমনি হৃর্যবংশের প্রধান রামচন্দ্রের 
অন্ত্াঘাতে অসংখ্য রাক্ষস সেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে । চাপি রিপুচয় বলী-.... 
কৌরবে_ হিডিম্বার অশেষ স্নেহে বর্ধিত ভীমপুত্র শক্তিধর ঘটোক্্টচ কর্ণের একাস্নী 
বাণে আহত হয়ে ম্বৃত্যুকালে আপনার বিশালকায় দেহের পেষণে ফেল করে শত্রদলকে 
॥ দলিতমথিত করে যুদ্ক্ষেত্রে পড়েছিলেন, বীরবাহুও সেইরূপ মৃতযাহূর্তে শক্রসেন্তোর 
উপর পড়ে তাঁর বিশালদেহের চাপে বহু সেন। বিনষ্ই করেছিলেন । কালপৃষ্ঠধারী_- 
কর্ণ। কর্ণের ধনুকের নাম কালপৃষ্ঠ। মকর-_সামু্রিক মংস্ত বিশেষ। মেঘ্ঞেণী 
যেন." বাধে- প্রাসাদের ওপর থেকে রাবণ দূরে সাগরের ওপর রামচন্দ্র নির্গিত 
শিলাময় সেতুবন্ধ নিরীক্ষণ করলেন । দূর থেকে সেতুর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড পাথরগুলি' নীন 


আকাশের কোলে স্থির নিশ্চল মেঘের মত দেখাচ্ছে। ফণিধর-_বান্থকি। দুইপাঁশে: 
০০০১ নিখ্ধোষে- সমৃদ্রের ছুই তীর তরঙ্গ-উদ্বেল-_-মনে হচ্ছে অসংখ্য ফণাঁধাণী 


নাগরাজ যেন ফুঁসে উঠেছে। বীরকুলয'্ভ-_বীরকুলের অগ্রগণ্য অর্থাৎ রম্ঘিণ। 
প্রচেভঃ-_সমুদ্র। কি সুন্দর মালা--....রভাকর- কষ্ঃবর্ণ শিলা নিগ্লিত সেতুর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে সমুদ্রকে রাবণ বিদ্রুপ করছেন। কৃষ্ণবর্ণ শিলা! দিয়ে রচিত সেতুকে 
যদি মাল! বল যায়, তাহলে সে মাঁল। স্থন্দর নয়, কুৎসিত । ( এখানে প্রশংসার ছলে 
সমৃদ্রকে নিন্দা! করা হয়েছে বাল ব্যাজস্ততি অলঙ্কার হয়েছে।) এ মালা কি সমুদ্রের 
যোগ্য? ফেরত্বের অকির, তার গলায় কালো পাথরের মালা? এটা কি সত্যই তার 
অলঙ্কার? | ৃ 


রহ 
ন্‌ ই 


৩৮ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 











কোন্‌ গুণে, কহ দেব, শুনি ৩০১ ূ এতেক কহিয়া রাজরঃজেন্দ্র রাবণ, 
কোন্‌ গুণে দশিরথি কিনেছে তোমারে? | আসিয়া বসিল। পুনঃ কনক আইনে 
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন সম সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিল! নীরবে 


] 
০ 
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে | মহামতি ; পাত্র মিত্র, সভাসদ-আদি ৩২০ 


পর তুমি কোন্‌ পাঁপে? অধম ভাঁলুকে ৩০৫ বসিল! চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে! 
শৃঙ্খলিয়া যাঁতুকর, খেলে তারে লয়ে, হেনকালে চারি দিকে সহসা ভাসিল 
কেশরীর রাজপদ কাঁর সাধ্য বাঁধে | রোদন-নিনাদ মুই? তা সহ মিশিয়া 
বীতংশে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, | ভাপিল নপুর-ধবনি, কিপ্ধিনীর বোল 
শোঁভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাদ্দম্বামি, ঘোর বোলে । হেয়াঙ্গী সর্ধিনী দন সাথে, 
কৌ্তভ-রতন যথ। মাঁধবের বুকে, ৩১০ | প্রবেশিন। সভাতলে .চিত্রাঙ্গদ। দেবী | 


কেন হে নির্দয় এবে তুমি তাঁর প্রতি? আলুথালু; হায়, এবে কবরী বন্ধন ? 
উঠ, বলি? বীরবলে এ জাঙাঁল ভাঁঙি, আভরণহীন দেহ, হিমাঁনীতে যথ। 

দূর কর অপবাদ জুড়াও এ জ্বালা, কুম্থমরতন-হীন খন-ন্থশোভিনী 

ডুবাষে অতল জলে এ প্রবল রিগু। লতা! অশ্রমখ আখি নিশার শিশির ৩১৫ 
রেখে। না গো৷ তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা | পূর্ণ পন্মপর্ণ ষেন। ৩৩০ 
'হে বারীজ্দ্, তব । এ মম মিনতি ৭” 
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কিনেছে তোমারে-দাসতে মস্তক অবনত - করতে তোমাঁকে বাধ্য করেছে। 
তুমি রামচন্দ্রের বশ্যত] স্বীকার না করলে তোমার 'ওপর সামান্য মানব কি শিলাময় 
সেতু নির্মাণ করতে পারতে।? প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি গ্রীক পুরাণে সমুদ্রাধিপতি 
বরুণ বায়ুদেবের প্রবল প্রতিদন্দী বলে কর্সিত 'হয়েছে। নিগড়- সেতুরূপ 'শৃঙ্খল। 
» বীভংশ -পাখী ধ্রবাঁর ফাঁদ। অধম ভালুকে-...--বীতংশে-_ভালুক নিক 
প্রকৃতির পণ্ড বলে যাছুকর তাঁকে শৃঙ্খশিত করে খেলা দেখাতে পারে। কিন্তু কে 
কবে, কোথায় শুনেছে পশুরাজ সিংহ পাখী ধরবার ফাদে ধর! দিয়েছে? হৈমৰভী 
পুরী লঙ্কাপুরী । নীলাম্ স্বামি__নীল সমুদ্রকে সম্বোধন । কৌন্তভরতন-_ 
বিষুর বক্ষ্থিত রত্ব বিশেষ । জাঙীল-_সেতু, বাঘ। কৌন্তভ রতন যথ। মাঁধবের . 
বুকে-কৌস্তুভ মণি যেমন বিষ্ণুর বক্ষৌভূষণ, .লঙ্কাপুরীও সেইরূপ সমূদ্রের বুকের 
অরঙ্কার। বারীজ্র .সমূদ্র। রোদননিনাদ মৃছু_সৃছ ক্রন্দন ধ্বনি। কি্কিনীর 
বোল--ঘু$রের শদ। চিত্রাজদা -ইনি বীরবাহুর জর্ননী, র্ঁবণের অন্যতম! পত্থী । 
বান্মীকি" রাবণে চিত্রাঙ্গনা চরিত্রটির কোন উল্লেখ নেই, কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে অবশ্য এর 
উল্লেখ আছে। হিমানীতে যখা-.....ৰনম্থশোতিনী লভী--শীতকালে বন- 
লতিকার দেহ থেকে বর্ণ ধিলসিত ফুলদল যখন ঝরে পড়ে, তখন মে সৌনদর্যহীনা হয়ে 


মেঘনাদ বধ কাব্য ৩৯ 


পড়ে, স্বন্দরী চিত্রাঙ্গদা সেইরকম পুত্রশোকাতুরা বলে আভরণহীনা। পল্সপর্ণ_ 
পদ্মপত্র । কিন্তু এখানে পন্মের পাপড়ী অর্থে ব্যবহৃত। চিত্রাঙ্গদার আঁধি শোঁকাক্রুতে 
পরিপূর্ণ, তাঁর সঙ্গে কবি তুলন! করেছেন রাত্রের শিশির সম্পংক্ত পদ্মের পাঁপড়ীর । 


শে শশা শপ শী শীশীশপীীীিশী শশী 
০ আপ সপ সপ আজ | পা স্পা পিসি ফি 


বীরবাহ শোঁকে 
বিবশ| প।জস্টুহিষী, বিহঙ্গিণী বথা, 
যবে গ্রাসে কাঁলফণী কুলার পিয়! 
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল। সভাঁতে 
স্র-স্ন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে ৩৩৫ 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমাল।১ খন 
নিশ্বাস প্রলন বাঁধু; অশ্রুবারি ধাঁর। 
আমার) জীমুত-মন্ত্র হাহাকাঁর রব! 
চমকিল৷ নঙ্কাপতি কনক-অ।সনে । 
ফেলিল চামব্দূরে তিতি নেত্র নীরে ৩৪০. 
কিন্বরী; ঝাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর । 
ক্ষোভে রোষে, দৌবারিক নিষষে।ধিলা অসি 
ভীমরূপী। পাত্র মিত্র সভাসদ যত, 
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোঁর কোলাহল | 
কতক্ষণে মৃহ্ম্বরে কহিল! মহিষী ৩৪? 
চিত্রাঙ্গদা, চাঁহি সতী রাবণের পানে ;_ 
“একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 
কপামধী; দান আমি থুয়েছিন্ত তারে 
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি 


তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০ | 


০৫ নি 


পাখী । কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে 
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য পতন ? 
দরিদ্র ধন-রক্ষণ রাজধর্ম $তুমি 
রাজকুলেশ্বর ; কহ কেমনে রেখেছ ।. 
কাঙালিনী আমি? রাজা' আমার সে ধনে 
উত্তর করিল! তবে দশাঁনন বলী ;₹_-৩৫৫ 
“এ বুথ! গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহু মোরে 
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী ? 
হায় বিধিবশে, দেবি সহি এ যান] 
আমি ! বীরপুত্রধান্রী এ কনক পুরী। ! 
দেখ বীরশূন্য এবে; নিদাঁঘে যেমতি 

ফুল শূন্য বনস্থলী, জলশৃহ্য নদী । 

বরজে সজারু পশি বাঁরুইর যথা 

ছিন্নভিন্ন করে তারে। দশরথাঁত্বজ 
মজাইছে লঙ্ক' মৌর ! আপনি জলধি৩৬৫ 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অন্থরোধে ! 

এক পুত্র শোকে তুমি আকুলা, ললনে, 
শতপুত্র শোকে বুক আমার ফাঁটিছে 
দিবাশিশি! 1 


ূ 
| 





বিহঙ্গিনী যথা-.....শীবকে -পাঁখীর বাসায় গ্রবেশ করে সাপ পাখীর ছানাকে 
গ্রাস করলে মাত। পঞ্ষীর যে অবস্থ। হর, পুক্রহাঁরা হয়ে চিত্রাঙ্গদীরও সেই অবস্থা । 
আসার- জলধারা বর্ষণ? জীমুতমন্ত্র--মেঘের গর্জনধ্বনি। নিক্ধোবিল।- তরবারি 
কোবমুক্ত করল। নিষ্াঘে গ্রীম্মকালে। বরজ--পান চাষ করার জন্য চারিদিকে 
বেড়া দেওয়া, উপরে আচ্ছাদন যুক্ত স্থরক্ষিত স্থান । বাকুই- বাঁরুজীবী, পাঁন চাষ করে 
যারা। আপনি জলধি--....তার অনুরোধে রামচন্দ্রের অনুরোধে সমুদ্র পায়ে 
শিকল পরেছেন । ও 


৪৪ এঁচ্ছিক বাংল| বোধিনী 


হাঁয় দেবি, যথা বনে বায়ু: 
প্রবল, শিমূলশিশ্বী ফুটাইলে বলে ৩৭০ 
উড়ি যাঁয় তৃলারাশি। এ বিপুল কুল 
শেখর: রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 
এ কালসমরে ৷ বিধি প্রসারিছে বাহু 
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিন্ছ তোমারে ।” 
নীরবিল! রক্ষোনাথ ; শোঁকে অধোমুগে 
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব নন্দিনী, ৩৭৬ 
কাঁদিল।,__বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে । 


কহিতে লাগিল! পুনঃ দীশরথি-অরি ৮- 
“এ বিলাপ কত» দেবি, সাজে কি 
ৃ তোমারে? 
দেশবৈরী নাঁশি রণে পুত্রবর তব ৩৮০ 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতাতুমি ; 
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত 


'ক্রন্দন”? এ বংশমম .উজ্জল হে আজি 


তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি 
কাদ, ইন্দুনিভীননে, তিত অশ্রনীরে ?” 


৩৮৫ 


শিষুল-শিশ্ী, শিমুলের বীজ কোষ। বিধুমুখী_চন্দাননা । গনধর্বনশ্দিনী_ 
চিত্রাঙ্গদা চিত্রসেন গন্ধবের কন্যা । ইন্দুনিভাননে-_চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মূখ যাহার। 


তিতভ অশ্রলীরে - শোকাক্রবর্ধণ করিতেছ । 


শর ০০ পাপ 


উত্তর করিল তবে চারুনেত্রী দেবী 
চিত্রাঙ্গদ ;--“দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 
শুভক্ষণে জন্ম তার; পন্য বলে মানি 

হেন বীরপ্রহ্ছনের প্রস্থ ভাগ্যবতী । 
কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 


৩৪১৩ 
কোথ। মে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে 
'কোন্‌ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে 

রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্চিত, 
অতল ভবমগুলে; ইহার চৌদিকে 
রজত-প্রাীর সম শোভেন জলধি 
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার-__ 
ক্ুত্র নর। তব হৈমসিংহাসনে আসে 
যুঝিছে কি দাশরঘি? বামন হইয়া 

কে চাহে ধরিতে চাদে? তবে দেশরিপু 


৪8৩০ 
কেন তার বল, বলি? কাকোদর সদা 
নম্রশিরঃ ; কিন্তু'তাঁরে প্রহারয়ে যদি 


শর ৮০ সস ৫ 





৫: 
কেহ, উর্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে | 

কে, কহ, এ কাল-অগ্রি জাপিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে ? হাঁয়, নাথ, নিজ কম্মফলে 


মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি ! 
৪8৩৫ 


এতেক কহিয়া"বীরবান্ুর জননী, 
চিত্রাজদা কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে, 
প্রবেশিল! অস্তঃপুরে । শোকে অভিমানে, 
ত্যজি স্থকনকাঁসন উঠিলা গজিয়া 
রাঁঘবারি। “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি) 

৪১০ 

বীর শুন্য লঙ্কা মম! একাল সমরে 
আর পর্ঈঠাইব কারে? কে আর রাখিবে 
রাক্ষস কুলের মাঁন? যাইব আপনি । ৩৯৫ 
সাজ হে বীরেন্দ্র বুন্দ লঙ্কার ভূষণ । 
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুল মণি ! ৪১৫ 
অরাঁরণ, অরাম বা হবে ভব আজি ।” 
এতেক কহিল যদি নিকযানন্দনা . 


সপ সত পপ 


মেম্নাদ বধ কাবা ৪১ 


শূরসিংহ সভাতলে বাঁজিল দুন্দুভি দুর্বার ) বারণযুখ; মন্দুরা ত্যজিয়া 
গম্ভীর জীমূতমজ্দ্রে। সে ভৈরব রবে, বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
সাজিল কর্র-বৃন্দ বীর মদে মাঁতি, ৪২০ | মুখস্‌। আইল রড়ে, রথ স্বর্ণচুড় ; ৪২৫ 
দেখ-দৈত্য-নর-ত্রাম। বাহিরিল বেগে বিভায় পুরিয়া পুরী । 

বারি হতে ( বারিক্রোতঃ-সম পরাক্রমে 


সপ শস্য পপ ০ পপি শপ পপ,» পা 








স্পা স্পা আসিস পাশ 


প্রসূন _ ফুল। বীরপ্রসূন - বীরত্বের সৌন্দর্যের প্রত প্রতীক বীরবাহু ফুলের মত। 
জননী | দেবের বাঞ্ছিত_ সব্ণল্ব। দেবরাজ ইন্দ্েরও আকাজ্ষিত। বূজত প্রাচীর 
সম-লঙ্কার্‌ চারপাশে তরব্গবিক্ষক্ধ সমুদূকে দেখে মনে হয় যেন এটি লঙ্কা পুরীকে 
বূপোর ৬ উঠ মৃত বেষ্টন করে আছে। তব হৈমসিংহাসন..... দ্াশর থি-_ 
তোমার মোনার সিংহাঁসনের লোভে কি রামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন? কাকোদ্ধরা সীপ। 
অরাবণ, অরান বা-.....আজি- এই পৃথিবীতে হয় রাবণ না হয় রাঁম- এ দুজনের 
মধ্যে একজন থাকবে । নিকষানন্দন-_ নিকষার পুত্র রাবণ। ছুন্ফুভি_ঢাক। 
জীমৃতমক্্র - মেঘের গর্জন। কবুরবৃন্দ রাক্ষসগণ। বাঁরী- হস্তিশালা । বারণযুখ_ 
হস্ডিদল। মন্দুর।-অশ্বশালা। বাঁজিরাঁজী-অশ্সকল। বক্রগ্রীব বাকা 
ঘাড়। মুখস১-লাগাম। 'রড়ে--ক্রুত ? গতিতে । 


সা শপ শপ অর ররর রঃ পা এ. সপ পপ পা পা ও ক ক 





পদীতিক ব্রজ, | আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে 
কনক শির্ক শিরে, ভাঙ্ধর পিধানে বজপাঁণি।; সাদী যথ! অশ্থিনীকুমাঁর, 
অসিবর, পৃষ্ঠে বর্ম অভেদ্য সমরে, ধরি ভীমাকার ভিন্দিপালিঃ বিশ্বনাশী, 
হন্ডে শূন, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী বথা, পরশু,__উঠিল আভা আকাঁশ-মগ্ডলে, 
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে | | যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল |; ৪৩৫ 


এস 





কনক শিরক্ষ-_ সোনার শিরস্ত্াণ। ভাস্কর লিখা অপসিবর-_ তাদের 
কোমরে উজ্জল কোষে রয়েছে বৃহৎ তরবারি । বর্ম-ঢাল। আয্রসী আবৃত দেহ 
_-দেহ লৌহবর্জ দ্বার। সুরক্ষিত । নিষাদী - গজারোহী সৈনিক । যথা! মেঘ বরাপনে 
ব্রজপাি__ যেন মেঘের পৃষ্ঠে আরোহণকাঁরী ইন্দ্র। সাদী -অশ্বারোহী। অঙ্খিনী 
কুমার-ঘোটকীরপধারিণী কুর্ধপত্বীর নাম অশ্বিনী । তাঁর গর্ভে অশ্বরূপীস্থ্যের শরসে 
যমজ পুত্র জন্মে। তারাই অস্বিনীকুমাঁর বলে* পরিচিত। ভিন্দিপাল-_ ভীষণ 
ক্ষেপনীয় অস্ত্র। পরশুঁকুঠার। ৃ 








রক্ষঃকুল ধ্বজ ধরি, ধ্বজধর রবলী 1 গরজিলা গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ; 
মেপিল! কেতন বর, রতনে খচিত, » কোদণড টঙ্কারলহ অসির ঝনঝনি 
বিস্তারিয় পাখা যেন উড়িল গরুড়' রোধিল শ্রবণ-পথ" মহা কোলাহলে । 
অস্বরে। গম্ভীর রোলে বাঁজিল চৌদ্দিকে টলিল কনক লঙ্কা 'বীর. পদভরে 3" 


রণবাগ্য, হয় বৃহ হইঁষিল উল্লাসে, ৪৪০ : গঞ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জল তলে 


৪২ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


চি ০০০ 


কনক-পক্কজ বনে, প্রবাল-আসনে, 
বারুনী রূপসী বসি, মুক্তীফল দিয়! 
করবী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে 
আরাঁব; চমকি' সতী চাঁহিলা চৌদিকে। 
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি ৪৫৭ 


মৃুদুশ্ধরে ৮-“কি কারণে, কহ, লো, স্বজনি 


সহস! জলেশ পাশী অস্থির হইল! ? 
দেখ থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী 
গৃহচুড়া। পুনঃ বুঝি তুষ্ট বায়ুকুল 
যুঝিতে তরঙ্গচয় সঙ্গে দিলা দেখা । 
ধিক দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভূলিলা 
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি এত অন্ন দিনে 
'বাযুপতি ? দেবেজ্দ্রের সভায় তাহারে 
সাধিচ সেদিন আমি বাধিতে শৃঙ্খলে 
বাযুবুন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে। 
৪৬০ 
হানিয়। কহিলা দেব, “অনুমতি দেহ, 
জনেশ্বরী, তরঙ্গিনী বিমল সলিল 
আছে যত ভবতলে কিস্করী তোমারি, 
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত 
ত। হলে ,পালিব আজ্ঞ।”--তখনি স্বজনি 
সায় তাহে দিন্ছ আমি ।তবে কেন আজি 





উত্তর করিল! সখী কলকল রবে 7 
“বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে,  বারীন্দ্র মহিষী 
তুমি। এ ত ঝড় নহে? কিন্তু ঝড়াকাঁরে 
৪8৭০ 
সাঁজিছে রাবণ রাজা৷ স্বর্ণলঙ্ক ধা মে, 
লাঘবিতে রাঁঘবের বীরগর্ব রণে।” 
কহিল বাঁরুণী পুন: _“সত্য,লো, স্বজনি, 
বৈদেহীর হেতু রাম রাঁবণে বিগ্রহ। 
রক্ষঃকুল রাঁজলক্ষ্ী মম গ্রিরতম। 
সখী। যাও শীদ্র তুমি তাহার সনে, 
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা! । 
এই ন্র্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখানে তার রাও! পা ছুখানি 
রাখিতেন শশীমুখী বসি পন্মাসনে ৪৮০ 
সেখ|নে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 
আধারি জলধি-গৃহ গিয়াছেন গৃহে। 
উঠিলা মুরলী সখী বারুনী আদেশে, 
জলতল ত্যজি. যথা উঠয়ে চটুলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রূজঃ-কাস্তি-ছট। 
বিভ্রম বিভাবন্থরে । উতন্রিল। দূতী 
যথার কমলালয়ে, কমল আসনে, 
বসেন কমলমরী কেশব-বাঁসন। 
লঙ্কাপুরে। 


আইলা পবন মোরে দিতে এ যাঁতন| ?” 





এ টি টি রাঃ এনা হারও রাহা পার পপ» 


রক্ষ; কুলধবজ _রাক্ষদ বংশের পতাকা । তকেভনবর _বিশীল ধ্বজা | বিস্তারিয়া 
পাখা"'".."অন্ধরে _আকাশে  উড্ডীন বিরাট পতাকা দেখে মনে হয় যেন গর্ড় 
আকাশে পাখা বিস্তার করে উড়ছে। হয়বুযুহ__অশ্সকল। হ্েষিল উল্লাসে_ 
আনন্দে অশ্বসকল চীৎকার ধ্রনি করল। কোদশু-ধনু। বারীশ সুদ্রপতি 
দেবত। বরুণ। বারী বরুণপত্রী। আরীব-_শব। জলেশ-_বরূণ। পাশী 
_ পাঁখ অস্ত্রধারী । [ বারুণী-মুরল! প্রসঙ্গটির মধ্যে ইংরেজী কবি 111190 ও গ্রীক 
কবি [000৩ এর অনুকরণ আছে । 11110) ডর 0০85 কাব্যে 9৩০2 নদীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী 98:198 ও তার সবী 9105 [486৪. এর কল্পনা করেছেন । 
[70167 এর “ইলিয়াড” কাব্যে বণিত সমুদ্রদেবী গু1)৩0৪-ই মধুক্দনের কল্পনায় বারুণী 
চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বাকুণী-মুরলা প্রসঙ্গটি রাঁমায়ণে বণিত হয় নি, এটি কবির 
স্বকপোল কল্পিত । 'মুরলা, নামটি কবি ভররভূতির উত্তররামচরিত থেকে নিয়েছেন। ] 


মেদ্বনাদ বধ কাব্য ৪৩ 


জলশ্বরী-_বারণী। অতরঙ্জিণী-্নদী। বৈদেহী-বিদেহ রাঁজনন্দিনী লীত!। 
যেখানে হার রাঙা পা দুখানি ইত্যার্দি__পুরাণে কথিত আছে দুর্বাসাঁর অভি- 
শীপে লক্ষ্মীদেবী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করেছিলেন । কবির কল্পনা, লক্ষ্মীদেবী- 
সমুদ্রতলে যেখানে তাঁর স্থন্দর চরণ যুগল রেখেছিলেন সেখানে ব্বর্ণপপল্মবনের স্যষি হয়। 
আধার -জলধিগৃহ__লক্গমীদেবীর অবর্তমানে সমুদ্রগর্ত আবার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
হয়েছে। 

সফরী-পৃণ্টিমাছ। বুজ2-- ধুলি। কিন্তু কবি এখানে রজত অর্থে ব্যবহার 
করেছেন । বিভাবন্ু- স্র্য। 








শশী স্পা শশা কীসাশীটী শা শিং মাপা সপ পা 


ক্ষণকাল দীড়ায়ে দুয়ারে - “কি কারণে হেথা আঁজি,কহ লো মুরলে 

জড়াইল। আঁখি স্থী, দেখিয়া সম্মুখে, গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী 
৪৯০ প্রিয়তম! সখী মম? সদা আমি ভাবি . 

যে রূপমাধূরী মোহে 'মদন মোহনে। | তাঁর কথা। ছিন্ু যবে তাহার আলয়ে 


বহিছে বসন্তানিল--চির অন্চর__ কত যে করিল। কৃপা৷ মোর প্রতি স্তী 
দেবীর কমল পদপরিমল-আশে বারুশী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে 
সুন্নে | কুস্থম রাশি শোভিছে চৌদিকে, | রমার আশার বাস হরির উরস্সে- 
ধনদের হৈমাগারে রত্মরাঁজি যথা । হেন "হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা 


ণত স্বর্ণ ধৃপদাঁনে পিছে অগ্ুরু, | সে কেবল বারুণীর স্নেহেইষধ গুণে ৫২০ 
গন্ধরস, গন্ধমোদে আমোর্ডি? দউলে ভাল তো আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম 
্বণ পাত্রে সারি সারি উরপহীনানা, | বারীন্দ্াণী?” উত্তরিলা মুরলা রূপসী; 
বিবিধ- উপকরণ । দীপার “নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 
দীপিছে, স্থরতি তৈল পূর্ণ হাঁনতজোঃ, বৈদেহীর হেতু রাম রাঁধণে বিগ্রহ; 
্ঁ ৫০০৩ শুনিতে লালসা তার রাণের বার 
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণশশী-তেজ ! | এই য়ে পদ্মটি, সতি, ফুটে" ছিল স্থখে ; 
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদন। ইন্দিরা যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা ছুখানি 
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি-_ তেই-পাশী প্রণগরিণী প্রেরিয়াছে এরে। 
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাঁথে | বিষাদে নিংশ্বাস ছাঁড়ি কহিল] কমল! 
প্রভাতয়ে গৌড়গুহে-_-উমা চন্দ্রানন! | ৫৩০ 
করতলে বিদ্যাসিয়৷ কপোল, কমলা | বৈকুষ্ঠধামের জ্যোতসা__“হায়লো! স্বজনি 
তেজশ্বিনী, বসি দেবী কমল আপনে | দিন দিন হীন বীর্ঘ রাবণ ছুর্দতি, 
পশে কি শোক হেন কুম্থম হয়ে? | যাঁদ:-পতি রোধ: যথা চলোমি আঘাত 
প্রবেশিল! মন্দগতি মন্দিরে স্বন্দরী | শুনি চমকিবে তুমি। কুস্তকণ্‌ বলী- 
মুল; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১৭ | ভীমারুতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা ৫৩৫ 
প্রণমিলা, নত ভাবে, আশীষি ইন্দিরা_ ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী। 
রক্ষঃকুল রাঁজলম্্ী কহিতে লাগিলা । | 





৮ কস রঃ ৫ ৪ ্প্পৃশপ 


পি অস্৫২০ আর 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


বসস্তানিল-_মলর বাতাস। কমল-পদ্দ পরিমল আশে লম্্ীর চরণপন্মের 
স্বরভি লাভের বাসনায়। খগ্যোতিকাঞ্জোতি_জোনাকির আলো । ইন্দির " 
. _লক্ষ্ীদেবী । জলদলেশ্বরী_ বরুণমহিষীকে বলা হয়েছে। "হরির উরসে-: 
বিষ্ণুর বক্ষোদেশে। পাশী প্রণয়িণী_ পাঁশ অস্ত্রধারী দেবতা বরুণের প্রিয়া অর্থাং 
বারুণী। এরে-র্ণ পদ্মটিকে । যাদঃপতি রৌোধঃ বথ।__চলোমি আঘাতে_-অধিরত 
প্রচণ্ড বেগশালী তরঙ্গীভিঘাঁতে সমুদ্রের তটভূমি যেমন করে ভেঙে ধ্বসে পড়ে, রাবণও 
তেমনি তার অধর্মাচারের জন্য ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে ধ্বসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে । যাদঃ- 
পতি_সমৃতধ। রোধ2_তীর বা কিনারা । চলোনম্সি--বেগশালী তরঙ্গমাঁলা। 
ভীমাকৃত্তি-_ভীষণদর্শন। অকম্পন-_একজন রাক্জ্জ.সেনানী । অতিকায় রাঁবণের 
এক পুত্রের নাম। ধান্যমালিনীর গর্ভে ইহার জন্স। 


৮ শপ পপ পা সঃ পপ. 








আর যত রক্ষ আমি বণিতে অক্ষম । 
৫৩৭ 


এঁ যে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিছ, মুরলে, 


অস্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পুত্রশোকে ৫৪০ 


বিকল । চঞ্চলা আমি ছাঁড়িতে এ পুরী 
বিদরে হয় মম শুনি দিবা নিশি 
প্রমদা কুল রোদন ! প্রতি গৃহে কাদে 
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী” 
শুধিলা মুরলা ;-“কহ, শুনি, মহাঁদেবি 
কোন্‌,বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে 
বীরা্পে ?” উত্তরিল! মাধব রমণী; , 
“না জানি কে সাজে আজি। চল লে৷ 
মুরলে, 
বাহিরিয়া দেখি মোর! কে যায় সমরে।” 
এতেক -রুহিয়া রম! মুরলার সহ, ৫৫০ 
দুকূলবসন! । রুণু রুণু মধুবোলে 
বাজিল কিঞ্কিনী; করে শোভিল কন্কণ, 
নয়ন রন কাঞ্চী কশকটি দেশে। 
দেউল দুয়ারে দ্রোহে দীড়ায়ে দেখিল।, 


৫৫৫ 
কতারে কাতারে সেন। চলে রাজ পথে 


দেব-দৈত্য নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয় 


সাগরতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে 
দ্রুতগামী | ধাঁর রথ দ্নুরয়ে ঘর্থরে 
চক্রনেমি ৷ দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াঁকাঁরে 
অধীরিয়। বন্ুধারে পদভারে, চলে ৫৫০ 
দ্তী, আস্ষালিয়। শুণু, দণ্ডধর যথ। 
কাঁল দণ্ড বাজে বাগ গম্ীর নিকণে। 
বি ত কেতু উড়ে শত শত 
[পু পাশে, হৈম নিকেতন 
নো ইয়া ভুবন মোহিনী ৫৬৫ 
র্‌ ীঘয়ে কুক্ুম অসার, 
ধ্বনি ৷ কহিল। মুরল। ; 
চাহি ইন্দির্নার ইন্দু বদনের পানে 7 
ত্রিদিববিভব £ দেবি, দেঁখিতলে, 
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি 


৫৭৮ 







স্বরীশ্বর, স্থুর বল দল সঙ্গে করি, 
প্রবেশিল! লঙ্কাপুরে । কহ, কপাময়ি। 
কপা করি কহ শুনি কোন্‌ কোন্‌ রথী 
রণহেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ? ” 
কহিল কমল সতী কমলা নয়না;_ 
“হায় সখী বীরশুন্ত স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ! 
মহারথীকুল- ইন্দ্র আছিল যাহারা, 





গা 


মেঘনাদ বধ কাব্য 8৫ 


অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি ৫৮৫ 
তালজজ্বা, হাতে গদা, গদাধর যথা 


পি 





ণ। শুভক্ষণে-ধন্থুঃ ধরে রঘুমণি ! 
0 যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চুড় রথে ৫৮০ 


মমৃতি বিরূপাঁক্ষ রক্ষঃ-দলপতি, মুরারি। সমর-মদে মত্ত ওই দেখ 
প্রক্ষেড়নধারী বীর ছুর্বার সমরে | : প্রমত্ব, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 
গজপুষ্ঠে দেখ্্লীই কালনেমি, বলে, কঠিন ! অন্তান্ত যত কত আর কব ? 
রিপুকুল-কাল্র্ঘলী, ভিন্দিপালপাণি | 


মাধব রমণী _লক্ীদেবী। ব্লক্ষঃকুলবালারূপে-_রাক্ষদ কুলনারীর 5বশ 
ধারণ করে। ছুকুল বসনা-_পটবন্্পরিহিতা। ন্য়নরঞ্জন কা্ষী কশ কটিদেশে 
_ক্ষীণ কটিদেশে নয়ন বিমোহন স্বদৃহ্য চ্দ্রহার শোভা পাচ্ছে। চক্রনেমি-_ 


চাকার বেষ্টনী । অধীরিয়াঁ অধীর করিয়া । কালঘণ্ড যমের দণ্ড। নিকণ-- 
বাগ্ঘধ্নি। কেতু-পতাকা। কুন্্ম আসার- পুশবৃষ্টি। ক্রিদ্দিববিভ্ভব- 
্র্গপুরীর এই্বর্য সম্বদ্ধি। ম্বরীশ্বর_্বর্গলোকের অধিপতি । সুর বল-দল-__ 


দেবসৈন্তদল। বীরুপাক্ষ--একজন রাক্ষসসেনানী। প্রাক্ষেব্ড়ুন_লৌহ নিগ্িত 
বঙ্ক। কালনেমি-__রাবণের শ্বশ্তুর। রিপুকুল কালবলী--শক্তিধর কালনেমি 
অমিত তেজে শক্রদলের যম স্বরূপ। ভিন্দিপাল_ এক ধরণের ক্ষেপণীস্ত্র।' 
তাগজওঙঘ।__একজন রাক্ষমের নাম। গ্ৰাধর যথা মুরারি-_গদীধর বিষ্ণুর মত 


_ স্পীিপাশীপীল শীত এপাশ শা ছা পিপাসা পা শিলা সপ 


দেখাঞ্ছে ৷ পগ্রামন্তর_-একজন রাক্ষসের নাম । 


শত শত হেন যোধ হত এ সমরে ৫৯০ 
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 
, বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যুহ 
পুড়ি ভল্মরাশি সবে ঘোঁর দাবানলে ।” 
নধিল। মূরল। দুতি; কহ দেবীশ্বরি . 
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী 
ইন্দ্রজিতে- রক্ষঃকুল হয্যক্ষ বিগ্রহে? 
হত কি সে বলী, সতি, একাল সমরে ?” 
উত্তর করিল! রম! সুচাঁরু হাসিনী ;-- 
“প্রমোদ-উদ্ভানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে 
যুবরাজ নাহি জানি হত আজি রণে ৬০০ 
বীরবাহু যাও তুমি বারুণির পাশে, 
মুরলে। কহিও তারে এ কনক-পুরী 
')জিয়া বৈকুঞ্টধামে ত্বরা যাব আমি। 
ঈগমোষে মজে রাজ লঙ্কা অধিপতি । 
7» বরিষারকালে বিমল সলিল! 








সরসী, সমলা যথা কদর্ম উদগমে, 
পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কা! কেমনে এখানে 


' আর বাস করি আমি ? যাঁও চলি, সখি, 


প্রবাল আসনে যথ। বসেন বারুনী 
মুক্তাময় নিকেতনে । যাই আমি যথা ৬১০ 
ইন্দ্রজি আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে 
প্রান্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে। 
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া, 
উঠিল | পবন পথে মুরল! রূপসী 

দুতী, যথা শিখগ্ডিনী, আখথগুল ধন্তঃ 
বিবিধ রতন কাস্তি আভায রঞিয়! 

নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু, কুঞ্জবনে ! 
 উতরি জলধিকূলে, পশিল। সুন্দরী 
নীলঅদ্ভুরাশি । হেমা £কেশব-বাসন। 
পল্মাস্মী, চলিলা রক্ষঃ কুললম্ষ্মী, দুরে ৬২০ 
ঘথায় বাঁসব-ত্রাস বসে বীরমণি 





৪৬ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


মেঘনাদ শূত্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা । | ছুলিছে নিষঙ্গ সঙ্গে বেনী পৃষ্ঠদেশে। 
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া, বিজলীর ঝলসম, বেণীর মাঝারে 
স্বকেশিনী, যথা বসে চিররণ জয়ী রত্বরাজী, তুণে শরমূণিময় ফণী। 
ইন্দ্রজিত। বৈজরস্তধাম-সম পুরী,__ উচ্চ 'কুচ-যুগোপরি ্থবর্ণ কবচ 
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তভাবলী রবি-কর জাল যথ। প্রফুল 
হীরাচুড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজা তুণে মহাখর শর; কিন্তু র্‌ ৬৪০ 
নন্দনকাঁনন যথা । বুহরিছে ডাঁলে আরত-লোচন শর । নবীনক্যীবন 
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুপ্জরি ; মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতর্গিনী যথা 
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্মরিছে পাতা, মধুকালে । বাজে কাঞ্চী, মধুর খিঞিতে, 
বহিছে বসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে ৬৩০ | বিশাল নিতম্ববিষ্বে ; নূপুর চরণে। 
নিঝর। প্রথেশি দেবী স্থবর্ণ-প্রাসাদে, | বাজে বীণা, সপ্তন্বর, মুরজ, মুরলী 7৬৪৫ 


পাপ 


দেখিল! স্থবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে সঙ্গীত তরঙ্গ মিশে সে রবের সহ। 
ভীমরপী পী বামাবৃন্দ, শরান করে। উলিছে চারিদিকে, চিত বিনোদিয। | 








পরই ২ পর পা সপ 


 মহীরুহুব্যুহ- বৃক্ষরাজি। দেবীশ্বরি--লক্দীদেবীকে সম্বোধন । রাক্ষ-কুল-হবক্ষ্য 
সংগ্রামে ধিনি রাক্ষপকুলের মধ্যে অমিত শক্তির আধার; সিংহ সদৃশ । শিখগ্ডিনী_ 
ময়ূরী । মঞ্তু₹_মনোরম | কেশব-বাসনা- লক্মীদেবী পন্মাক্ষী-__পন্দের মৃত সুন্দর 
নয়ন বিশিষ্ট। নিষঙ্গসঙ্জে__তীর রাখবার আধার অর্থাং তুণের সঙ্গে। কিন্ত 
খরতর আয়ত-লোচনার-নারীগণের কটাক্ষের শর প্রকৃত শর থেকে আরে 
তীক্ষ। কাঞ্ধী_ মেখল! বা চন্দ্রহার থেকে যে শব্দ হয়। শিঞ্জিতে_ 


_অনংকারের শবো। 








ি সপ পপ ৬ 











(বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরানা কহিলা, “কি হেতু মাঁতঃ, গতি তব 


প্রমদা, রজনীনাঁথ বিহারেন যথা আজি 
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিবা, রে যমুনে | এ ভবনে? কহ দাঁসে লঙ্কার কুশল।' 


৬৫০৩ ৬৬৩৩ 


ভাস্থ হতে, বিহারেন রাখাল যেমতি শিরঃ চুষ্ধি ছন্মবেশী অ্বরাশি-নতা 
নাচিয়া কদন্ব মূলে, মুরলী অধরে, উত্তরিল! ;--“হায় ! পুত্র, কি আর কহিব 
গোপশ্বধু-সঙ্গে রঙ্গে তোর চাকু কুলে । কনক-লঙ্কার দশ! ! ঘোরতর রণে। 
মেথ নাদ ধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষপী | | হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলি ! 
তাঁর রূপ'ধরি রমা, মাধব-রমনী, তার শোকে মহ1'শোকী রাক্ষসার্িপতি . 
দিল! দেখা, ষুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বাঁসনা | সসৈন্যে সাজেন আজি যুবিতে আপনি |” 
কনক-আসন ত্যজি, বীরেজ্জর কেশরী জিজ্ঞাসিল! মহাঁবাহু বিস্ময় মাঁণিয়। ১ 


ইন্্জিত, প্রণমিয়া ধাঁত্রীর চরণে, পকি কহিলা+ ভগবতি, কে বধিল! কবে 





মেখনাদবধ কাব্য ৪৭ 


প্রিয়ামজে.? নিশা রণে সংহারিভ আমি 
রঘূবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁটিন্থ ৬৭০ 
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে 
এ বারতা, এ অদ্ভুত বাঁরতাঃ জননি, 
কোঁথাঁয পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দীসে।” 
রত্ব/কর _ রত্বোততম! ইন্দির! “সুন্দরী 
উত্তরিলা ;-হাঁয়! পুত্র, মায়াবী মানব 
সীতাঁপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল। 
যাঁও তুমি ত্বর! করি ; রক্ষ রক্ষঃ কুল__ 
মান) এ কাল সমরে, রক্ষঃ চূড়ামণি 1” 
ছি'ডিলা কুস্থম দাম রোষে মহাবলী 
মেঘনাদ; 'ফেলাইল৷ কণক-বলয় ৬৮০ 
দুরে; পদতলে পড়ি শৌভিল কুগুল, 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময়। “ধিক মোরে” কহিল গম্ভীরে 


স্ব্ণলঙ্কা, হেথা! আমি বামাদল মাঝে? 
এই ক্বি সাজে আমারে, দশননাত্মজ 
আমি ইজ্জরজিৎ; আন রথ ত্বরা করি; 
ঘুচাব এ অপবাঁদ, বধি রিপুকুলে।” 
সাজিলা রথীন্দরধভ বীর আভরণে, 
হৈমবতী স্থত যথা নাশিতে তারকে ৬৯০ 
মহান্ুর; কিম্বা যথা বৃহস্নলারূপী 
কিরীটা, বিরাট পুত্রসহ, উদ্ধারিতে 
গোধিন, সাজিলা শূর শমী বৃক্ষ মূলে। 
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা ; 
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে 
আশুগতি | রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি 
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী 
ধরি.পতি-কর-যুগ (হাঁয় রে, যেমতি 
হেমলতাআলিঙ্গয়ে তরু কুলেশ্বরে) কহিল 


কুমার “হ! ধিক মোরে ? বৈরিদল। বেড়ে | কাদিয়! ধনী,কোথা প্রীণসথে ৭০০ 


বরাজনা প্রমদ্।_রূপসী রমণীকুল মেঘনাদের সঙ্গে বরেছে। রজনীনাথ চত্দ্-- 
রাত্রির ভূষণ চন্র। দক্ষ বালাদলে লয়ে-_দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী, ভরনী কৃতিকা, 
রোহিনী ইত্যাদি সাঁতাশাটি কন্ঠ ছিল। চদ্জ্র তাঁদের স্বামী । চন্দ্র এই দক্ষবালাদের সঙ্গে 
যেমন ভ্রমণ করেন মেঘনাদও তেমনি প্রমদা কুলে মনের আনন্দে ভ্রমণ করেন। 
ছঠান্তুন্ছতে যমুনাকে সম্বোধন । যমুনা স্র্যকন্তা। প্রভাষা_ এক রাক্ষসীর নাম। 
. বিশ্ব বসন1__শ্বেত . বসন পরিহিত । অন্রাশিস্তা লক্ীদেবীর বিশেষণ । 
সমুত্র মন্থনে উিত সামগ্রীর মধ্যে লক্মীদেবীই সর্বোৎকষ্ট। র্রধীক্দর্যভ- বীরশেষ্ট। 
কিরীটা_অর্জ ন। ইজ্দ্রীচাপরূপপী- রথের উপরে অবস্থিত বিচিত্র বর্ণ শৌভিতা 
পতাকা ; দেখতে ঠিক আকাশের আকাশের ইন্দ্রধন্থুর মত। হেমলতা।_ত্বর্ণলতা। | 
রাখি এ দাসীরে, কহ; হ্‌, চল্িলা আপনি ? | মেঘনাদ, “ইন্দরজিতে জিতি তুমি, তি, 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে কে পারে খুলিতে 
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে, সে বাধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিব্িয়া 
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ; যদি কল্যাণি, সমরে নাঁশি তোমার কল্যাণে 
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়ঃ মাতঙ্গ রাঘবে। বিদায় এবে দেহ+ বিধুমুখি !” 
যাঁয় চলি, তবু তাঁরে রাখে পদাশ্রয়ে উঠিল পবন পণ্ঃ ঘোরতর রবে, 
যুখ নাথ। তবেকেন তুমি, গুণ নিধি, | রখীবর | হেম পাখা বিস্তারিয়া যেন ৭২৫ 
+ত/জ কিন্করীরে আজি ?” হাঁসি উত্তরিল | উড়িল মৈনাক-শৈল, অন্বর উজলি ! 


মেঘনাদ বধ-_-৪ 








৪৮ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী, 





খিঞ্চিনী আকধি রোঁষে, টঙ্কারিল! ধনুঃ 
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্ছ যথা নাদে মেঘ মাঁঝে 
ভৈরধে। কাপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলি ! 


স[জিছে রাবণ রাঁজা, বীর মদে মতি; 


৭২০ 
বাজিয়ে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ; 
হেষে অশ্ব; হপ্ঝারিছে পদাতিক, রথী ; 
উড়িছে কৌশিক-্ধ্বন্দ ; উঠিছে আকাশে 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা | হেন কালে তথ| 
দ্রুতগতি উততরিলা মেঘনাদ রী । ৭২৫ 
নংদিলা কর্ব,ন্ূদল হেরি বীরবরে 
মৃহণগর্বে । নধি পুভ্র পিতার চরণে, 
করযোঁডে কহিলা $--“হে রক্ষঃকুলপতি; 
শুনেছি, মরিরা নাকি বাচিয়াছে পুনঃ 
রাঘব? এ মায়া।শিতঃ) বুঝিতে নাপারি ! 
কিন্ত অনুমতি দেহ $ সমূলে নিমূল 
করিব পামরে আসি! ঘোর শরানলে 
করি ভন্ম, বাঁযুঃঅস্ত্রে উড়াইব তারে? 
নতুবা বাধিযা আনি দিব রাঁজপদে |” 

আলি্ষিরা কুমারে, চুখি শিরঃ মৃহস্ষরে 


কে কবে শুনেছে, লৌক মরি পুনঃ 


“রাক্ষম-কুল-শেখর তুমি, বংদ। তুমি 
রাক্ষস-কুল-ভরসা | ,এ কাল সমরে, 
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঁঠাইতে। তোম। 
বারম্থার | হাঁয়, বিধি বাঁম মম প্রতি । 
৭৪০. 
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভামে শিলা! জলে 


বাঁচে?” 
উত্তরিল। বীরদর্পে অস্থরারি_রিপু ১ 
“কি ছাঁর সে নর,তারে ডরা'ওআপনি। 
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস যদি যাও রণে 
তুমি, একলম্ক, পিতঃ, ঘুধিবে জগতে | 
হাঁপিবে মেঘবাঁহন ; রুষিধেন দেব 
অগ্নি। ছুই বাঁর আমি হারান রাঁঘবে; 


দেখিব এ বাঁর বীর বাঁচে কি খষধে 1” 


৭৫০ 


কহিল! রাক্ষদ পতি; বুস্তকর্ণ বলী 


ভাই মম,--তাঁয় আমি জাগা অকালে 
ভয়ে? হায়, দেহ তাঁর, দেখ, সিদু তীরে 
তূপতিত, গিরিশূঙ্গ কিনব তরু যথা 





পা 





উত্তর করিল! তবে স্বর্-লঙ্কাপতি ;-- ১ 


্রততত্তী_ লতা । ' শিঞ্জিনী-_খন্ুকের গুণ বা ছিলা। কৌশিক ধ্জ রেশমী 
বনে নিত ধবজা। কাঞ্চন কঞ্চ,ক বিস্তী-_সোনার বরের উজ্দল দীপ্তি। কবু'র- 
দস _লঙ্কার রাক্ষণদল। পীমরে--অধম রামচন্দ্রকে | অন্থরারি বিপু দেবরাজ 
ইন্দ্র অস্থুর কুলের অরি, তার রিপু মেঘনাদ | রুবিবেন দেব আদি--অগ্রি 
মেঘনাঁদের আরাধ্য দেবতা, পরাক্রমশীল পুত্র বর্তমান থাঁকতে পিতা যুদ্ধে গেলে পুত্রের 
কাপুরুষতা দেখে অগ্নিদেব ক্রুদ্ধ হবেন। 


মেঘনাদবধ কাব্য 8৪ 


বন্ধাঘাতে তবে যদ্দি একান্ত সমরে 
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পৃজ ইষ্ট দেবে।_ 
নিকুস্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি ! 
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে 
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাঁথ এবে 
প্রভাতে যুঝিও, বস রাঘবের সাথে।” 
৭৬০ 
এতেক কহিযা রাজা, যথাবিধি লয়ে 
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে। 
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
আনন্দে; “নযনে তব, হে রাক্ষস পুরি, 
অশ্রবিন্দু। মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ; 
৭৬৫ 
ভূতলে পড়িয়া, হাঁয়, রতন-মুকুট, 
আর রাঁজ-আভরণ, হে রাজস্থন্দরি, 
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি,সতি! 
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে । 


প্রভাত হইল তব ছুঃখ-বিভাবরী | ৭৭০ 
উঠ রাঁণি, দেখ, ওই ভীম বাম কনে 
কোদও, টঙ্কারে যার বৈজয়স্ত-ধামে 
পাওুবর্ণ আখগুল ! দেখ তৃণ, যাহে 
পশ্তপতি ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-্পম ! 
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেঙ্্র কেশরা, 

৭৭ 


কামিনীরঞজন রূপে, দেখ মেঘনাদে ! 
ধন্য রাঁণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ পতি 
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি । 
আকাঁশ-ছুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি, 
কহ সবে মুক্ত কে, সাজে অরিন্দম ৭৮ৎ 
ইঞ্জজিৎ। ভযাকুল কাপুক শিবিরে 
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষ: কুল-কাঁলি 
দণক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র গ্রাণী যত।” 
বাজিল রাক্ষস বাগ, নাঁদিল 'রাক্ষস।-- 
পুরিল কনক লঙ্কা জয় জয় রবে। ৭৮৫ 


ইতি মেঘনাদ বধ কাব্যে অভিষেকে নাম প্রথম স্্গ : 


পাঙ্গোদক- -গঙ্গাজল | 
সৈনাঁপত্যে বরণ । 


অভিষেক যাথায় পবিত্র গঙ্গাজল সিঞ্চন করে 
বিভাবরী- রাত্রি । 


০কোর্দ্ড ধন । আখগুজ- দেবরাজ 


ইন্দ্র। পশুপতি--শিব। পাশুগত শিব প্রদত্ত অন্ত্র। আকাশ দুহিপ্কা__-আকাশ- 
সম্ভবা প্রতিধ্বনিকে সন্বোধন। কহ বে মুক্ত কণ্ঠে প্রতিধ্থনি সমগ্র লঙ্কাভূমিকে 
প্রতিশব্দিত করে ঘোষণী করুক। দছগ্ডক অরণ্যটর ক্ষুদ্র প্রাণী যত দাক্ষিপাতেউ 


দণ্ডতক বনচারী বানর সকল 


প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণে মধুহ্দন প্রত্যেকটি সর্গশেষে সংস্কৃত ভাষায় 
সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। রক্ষোরাজ রাবণ কর্তৃক পুত্র মেঘনাদকে সৈনা" 
পত্যে অভিষেক বর্তমান সর্গের প্রধান ঘটনা বলে এই সর্গটির নাম অভিষেক । ২ 


প্রথম সর্গের বিষয়বস্ত সংক্ষেপ 


মহাঁকবি শ্রীমধুস্দন প্রথমে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণিক্ল করুণ প্রার্থনা 
করে ও মধুকরী কল্পনাকে আহ্বান করে তার কাব্য আরস্ত করেছেন। কাঞ্চন স্বধ 
কিরাঁটিনী লঙ্কার অধাশ্বর রাবণ পাত্র মিত্র সহ রাঁজসভায় সমাসীন- ন্বর্ণময়ী লঙ্কা- 
ভূমির শোভা সৌন্দর্য জগতে অতুলনীয়, অনির্বচনীয়। রক্ষোরাজের এই অপূর্ব সুন্দর 
সভাগৃহ তাঁর বিস্ময়কর এই্বর্য সম্দ্ধির পরিচয় বহন করছে । কিন্তু দেবহুল'ভ সম্পদ- 
প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও লঙ্কাধিপতি রাঁবণের হৃদয় আজ মর্শচ্ছেদী শোক-বেদনায় ক্রিষ্ট, 
সভা মধ্যে তিনি নির্বাক হয়ে বসে আছেন। তার সম্মুখে মকরাক্ষ নামক ভগ্নদূত 
দাঁড়িয়ে, সে বহন করে এনেছে রক্ষোরাঁজের বীরপুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ | রা'বণের 
বুকে পুত্রশোকের মর্মীস্তিক বেদনা বজ্রাঘাতের মত বাঁজছে। 

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণ শোকাকুল হলে সচিবশ্রেষ্ট সারণ তাকে সাত্বনা প্রদান 
করবার অভিগ্রায়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি স্বভাঁব-গম্ভীর বিরাট শক্তিধর 
পুরুষ ; এই শোকের আঘাতে বিহ্বল মুহামান হয়ে না পড়ে একে অতিক্রম করাই 
তে! তার উচিত। তছুপরি মায়।চ্ছন্ন পৃথিবীতে সব কিছুই তো! নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী__ 
পৃথিবীর স্ুথ দুঃখ মায়ারই লীলা, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মোহে বিভ্রান্ত হয়েই মানিষ শোক 
তাপের জালে জড়িয়ে পড়ে । লঙ্কাধিপতি রাঁবণ উত্তরে ৰললেন, মন্ত্রী সারণের সকল 
উত্ভিই সর্বৈব সত্য, জগতের সকল কিছুই যে অনিত্য একথা তার অবিদিত নয়। 
কিন্ত তবু মানুষের হৃদয় যন্ত্রণা সর্বদা যুক্তির পথে চলে না, প্রিয় বস্ত, প্রিয় জনকে হারালে - 
সমস্ত অন্তর মর্মঘাঁতী বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে তখন সে যুক্তির শাঁসন মানে না। 

অতঃপর রক্ষোরাজ কথধিৎ আত্মসংবরণ করে ভগ্নদূত মকরাক্ষকে পরম বীর্ধ- 
শালী পুত্র বীরধাহুর সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। রাবণের 
আদেশে ভগ্রদূত আবেগপূর্ণ ভাষায় অমিত বীর্ষের অধিকারী বীরবাহুর বিস্ময়কর 
শৌর্ধ বীর্ধঘ ও.রণ কৌশলের কথা বিশদ বর্ণনা করল। বীর সন্তানের বীরত্বের পরিণতি 
শুনে বীর-পিতাঁর অস্তরদেশ আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হারানো বীর্ধকে 
যেন আবার ফিরে পেলেন । যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রিয় পুত্র বীরবানু অস্তিম শষ্যায় 

যত, তা! দেখবার জন্ত স্বর্ণ লঙ্কাঁর অধীশ্বর রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন । 
সেখান থেকে তিনি দেখলেন, কাঞ্চনসৌধ-পরিশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী তার অতুলন 
সৌন্দর্য দিয়ে প্রসারিত রয়েছে। স্বদূর- বিস্তৃত উন্নত প্রাচীরের ওপর বিবিধ 
অস্ত্রধারী শত শত রাক্ষস সেন! ঘুরে বেড়াচ্ছে, 'নগর বাইরে অসংখ্য অগণিত রাঘব 
সেনাকে দেখা যাচ্ছে'। অদূরে রণক্ষেত্র পুপ্তীভূত শবে আকীর্ণ, মাংসাশী পশুপক্ষীর 
উন্মত্ত চীৎকারে প্রতিশব্দিত ক সংগ্রাম ভূমির প্রেত মৃতি, শ্বশান দৃশ্য দেখে রক্ষো- 
রাজের হৃদদর আবার শোকাকুল হয়ে উঠল, পুত্রের বিচ্ছেদজপিত অসন্থ মর্ধযাতনায়, 
তিনি হাহাকার করে উঠলেন । কিছুক্ষণ আক্ষেপ করে রাক্ষসরাজ রাবণ দুরে সমুদ্দের 
দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । যে-সমুদ্রের বুকে লক্ক৷ নগরী শোভা পাচ্ছে, সে সমুদ্র আজ 


মেঘনাদ বধ কাব্য ' &৬ 


সেতুবন্ধন রূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। ভাগ্য বিড়দ্বিত রাবণ শৃঙ্খলিত সমুব্রের দিকে তাকিয়ে 
গভীর মনোবেদনায় খেদোক্তি করলেন । 

রণক্ষেত্র প্রদর্শন করে লক্ষেশ্বর রাবণ রাঁজসভায় ফিরে এসেছেন, এমন সময় না 
বাহুর জননী রাণী চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে আর্তনাদ করতে করতে সহচরীগণসহ সেই 
সভীস্থলে প্রবেশ করলেন । পুত্রহারা জননীর আকুল ক্রন্দনে সভা গৃহে শোকের ঝড় 
বয়ে গেল-_পাত্র-মিত্র-সভাঁসদ সকলেই অপরিসীম মূর্বেদনায় ক্রন্দন করে উঠল । 

রক্ষৌরাজ শোঁকাঁকুল! পত্রী চিত্রাঙ্গদাকে এই বলে সাব্ধনা দিতে লাগলেন থে 
দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বীরবাহু মৃত্যু ববণ করেছে, ' চিত্রাঙ্গদা তো বীরমাত 
যে পুত্র বীর ধর্মের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তার জন্য শোকের কৌন 
হেতু নেই। রক্ষোরাঁজের এই সান্ত্বনা বাক্যে শোকপীড়িতা চিত্রাঙ্গদার হৃদয় বেদন। 
কিন্তু প্রশমিত হল না। উত্তরে তিনি বললেন, দৈশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
যে প্রাণ বিসর্জন দেঁয়, সে সত্যই ভাগ্যবান, আর তার জননীও যথার্থ ভাগ্যক্কতী। 
কিন্ত রামচন্দ্র স্বণ লঙ্কার সিংহাসন লোভে লঙ্ক' নগরী আক্রমণ করেন নি। লঙ্কায় 
যে সমরাগ্নি প্রজলিত হয়ে উঠেছে, তার প্রধান হেতু রাঁবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ । 
রাঁক্ষসরাজ রাঁবণই এই যুদ্ধের জন্য অম্পূর্ণ রূপে দায়ী--রাবণের পাঁপকর্মের জন্যই 
বীরবাহুকে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে । স্থতরাঁং পুত্রহারা জননীর 
শোকের সংন্না কোথায় “হায়, নাথ, নিজ কমফলে মজালে রাক্ষল কুলে, মজিল! 
আপনি”,--এই শোক বাণী উচ্চারণ করে রোরুছ্ছমান! চিত্রাঙ্গদা অস্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন 
করলেন । 

একদিকে পুত্রশোকের বেদনা, অন্যদিকে পত্বীর স্থতীব্র গঞ্জনা-পুত্রহস্তার প্রতি 
প্রদীপ্ত ক্রোধে রাক্ষসরাঁজ রাঁবণের সকল চিত্ত জলে উঠল । লঙ্কাভূমি আজি বীরশুন্ত | 
দুরস্ত সংগ্রামে আর কাকে তিনি সৈনাপত্যে বরণ করে প্রেরণ করবেন? স্থতরাং 
নিজেই তিনি যুদ্বযাত্রার কঠোর লক্কল্প করলেন-_- 'দেখিব কি গুণ ধরে রঘুবুলমণি ! 
অরাবণ, অরাম বাহবে ভব আজি ।” দেখতে দেখতে হাজার হাজার রাক্ষস 
সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হ'ল 'সুগস্ভীর রণবাছ্যে দিগ'দেশ প্রতি- শব্িত হ'তে লাগল, 
রণোন্মত্ত সৈহ্দলের বীরপর্দভরে কনকলঙ্ক! কেঁপে উঠল। 

পৃথিবী কাপল, সঙ্গে সঙ্গে কাঁপল নিতল সমুদ্র । ,গভীর সাগর তলে যেখাঁনে সমুত্র- 
পত্বী বারুণী কেশ বিন্যাস করছিলেন, রাক্ষন সেনার প্রচণ্ড কোলাহল, তাদের প্রচণ্ড 
পদক্ষেপ সে স্থানকেও বিহ্ষু্ধ করে তুলল । 

সমুদ্রের এই আকশ্মিক' বিক্ষুন্ধতায় ও চাঁঞ্চল্যে বারুণী চমকিত বিচলিত হয়ে ' 
ভাবলেন, দেবত। প্রভঞ্জন বুঝি ছুষ্ট বায়ুকুলকে সংগে নিয়ে আবার সমুদ্র তরঙ্গের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবেই বুঝি সমুদ্রের এই আকশ্মিক 
বিক্ষোভ। কিন্তু সখী মুরল। বাঁরুণীকে জানাল যে, সমুদ্রের এই বিক্ুন্ধতা বা' চঞ্চলতা- 
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ঝটিকীর আবির্ভাবজনিত নয়, রক্ষৌরাঁজ রাবণের অগণিত সেনাবৃন্দের পদভরে ও* 
গর্জন-কোলাহলেই পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কেপে উঠছে--সমুদ্র গর্ভেও তাই এই প্রচণ্ড 
আলোড়ন । লকঙ্কার সমর বৃত্তীস্ত বিশদ ভাবে অবগত হবার নিমিত্ত বারুণী তখন সখী 
মুরলাকে কনকলঙ্ক। নিবাসিনী লক্ষ্মীর কাছে প্রেরণ করলেন। 

মুরলা' তখন লঙ্কাঁপুরীতে অবস্থিত লক্ষ্মী দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার কাছে 
বারুণীর কথ! নিবেদন করল এবং রামচন্দ্র ও রক্ষোরাঁজ রাঁবণের যুদ্ধ সংবাদ সবিষ্তারে 
জানতে চাইল। তখন রক্ষ£কুল রাঁজলক্্মী বিষাদ-ক্িষ্ট কণ্ঠে মুরলাকে বললেন, লকঙ্কার 
অধীশ্বর রাবণ দিন দন হীনবীর্য হয়ে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে। লঙ্কা নগরী 
আজ প্রায় বীরশূন্য হয়েছে-ভীমারুতি কৃম্তকর্ণ যুদ্ধে্মরেছে। অকম্পন নিহত হয়েছে, 
মহাঁবলী বীরবাহুও জীবিত নেই-_রাঁমচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে আরো কত কত রাক্ষসবীর 
প্রাণ হারিয়েছে । পুত্রহীনা মাত।, পতিহীন! নারীর মর্শচ্ছেদী হাহাঁকারে লঙ্কা 
আকাশ বাতাস প্রতিশব্দিত হচ্ছে _লঙ্কাপুরীতে কমলার অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছে, 
বীরশূন্য এই স্বর্ণলঙ্কা শীঘ্রই তিনি পরিত্যাগ করে যাঁবেন। বর্তমান মুহণ্ডে কোন্‌ কোন্‌ 
রাক্ষস বীর যুদ্ধার্থ বহির্গত হবার জন্য সঙ্জিত হয়েছে, মুরল। তা জানতে চাইলে লক্্ী- 
দেবী বললেন, মন্দিরেরবাইরে এসে দীড়ালে তিনি তাঁর যথার্থ বৃত্তান্ত দিতে পারবেন । 

এরপর তাঁরা দুজনে রক্ষোরমণীর ছদ্মবেশে মন্দিরের দারদেশে এসে দীড়ালেন। 
রাজপথে তারা দেখলেন অগণিত রাক্ষদ সেনার সংগ্রাম-অভিযাঁন। মুরলা তখন এ 
সকল রক্ষোবীরের পরিচয় জানতে চাইলে দেবী তাকে রাক্ষস সেনানীধুন্দের পরিচয় 
দিতে লাগলেন। এদের মধ্যে দেখা গেল বীরপাক্ষ, কাঁলনেমি, তাঁলজ জ্বা, গ্রমত্ত 
প্রভৃতি স্থবিখ্যাত রাক্ষদ বীরদলকে | এই অভিধানে বীরাগ্রগণ্য ইন্দ্রজিং-মেঘনাঁদকে 
দেখতে ন! পেয়ে মুরলা কমলাকে তার অন্তুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । তনুত্তরে 
কমলা বললেন, বোধ হয় মেঘনাদ পত্রী প্রমীলার সঙ্গে লঙ্কার বহির্ভাগে অবস্থিত 
প্রমোদ উদ্চানে রয়েছেন । লঙ্কাভূমির আঁসন্ন বিপদের কথা হয়তো এখনে! তাঁর কর্ণ- 
গোচর হয় নি। হায়, নিজদোষেই রক্ষোরাঁজ নিজের স্থবর্ণ লঙ্কা বিনাঁশ ডেকে আন" 
লেন-_“পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কাঃ কেমনে এখানে আর বাস করি আমি ?” 

অতঃশর মুরলাকে বিদায় দিয়ে লক্ষমীদেবী ইন্দ্রজিতের প্রমোদ-কাননের 
দিকে যাত্রা করলেন। মেঘনাদের ধাত্রীমাতার নাঁম গ্রভাষা । লক্ষ্মীদেবী সেই গ্রভাষাঁর 
রূপ ধারণ করে প্রমোদ উ্চানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাদকে বীরবাহর নিধন সংবাদ জানা- 
লেন এবং বললেন, বীর সেনাপতির .অভাবে শোকবেদনাবিদ্ধ রাক্ষম-অধিপতি 
রাঁবণ নিজেই এবার সসৈন্তে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর 
মৃত্যু সংবাদে মেঘনাদ অত্যন্ত বিস্মন্ন বোধ করলেন। তীর স্থির বিশ্বাস ছিল, নিশাযুদ্ধে, 
তীরই, শুরাঘাতে রামচন্দ্র প্রীণ বিনাশ ঘটেছে। প্রভাঁষার ছন্মবেশধারিণী কমলা 
তাকে বললেন যে এতে বিল্মযবোধ করবার কিছু নেই। রাম মায়াশক্তির অধিকারী, 
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মায়ার অলৌকিক প্রভাবেই আবার সে /পুনর্জীবিত হয়েছে । অনতিবিলম্বে 
মেঘনাদের লঙ্কাঁভূমিতে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্ঠ কর্তব্য। 

বীরচুড়ামণি প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহু নিহত, স্বর্ণলঙ্ক| আসন্ন বিনাঁশের পথে ধাঁবিত। 
বীর সেনাপতির অভাবে শোঁকদীর্ণ হৃদয়ে পিতাকে অবশেষে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে-_ 
আর মাতৃভূমির ./ই চরম ব্রিপদ মুহূর্তে তিনি রমণীকুল পরিবেষ্টিত হয়ে বিলাস 
ব্যসনে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন ! বেদনায় আত্মগ্লীনিতে, ক্ষোভে, রৌষে রাক্ষলকুলভরসা 
ইন্দ্রজিতের সকল অস্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। রোষভরে মেঘনাদ বিলাসসজ্জা দূরে 
নিক্ষেপ করলেন, বীরবেশে সজ্জিত হলেন এবং রথে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। 
পত্রী প্রমীলা স্বামীর বিচ্ছেদ শঙ্কায় কাতর হলে মেঘনাদ তাঁকে বললেন, সমরে শত্রু 
পক্ষকে মূহুর্তে ধ্বংস করে তিনি অবিলদ্বে গ্রমোদকাননে গ্রত্যাব্ন করবেন । 

রাক্ষলরাঁজ রাবণ যুদ্ধয।ত্রার উদ্যোগ করছেন । এমন সময় মেঘনাদ সেখানে উপস্থিত 
হলেন এবং পিতৃচরণে প্রণত হয়ে যুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। আগেও তিনি 
রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন । তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে রামচন্দ্র তীরই অস্ত্রা- 
ঘাতে নিহত হয়েছেন । কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, রামচন্দ্র আবাঁর নাকি বেঁচে 
উঠেছেন। কোন মায়াবলে রামচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করলেন, তা মেঘনাদের বুদ্ধি ও 
চিন্তার অগম্য। মেযাই হোঁক। গপিত! যদি এবার তীকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দাঁন 
করেন, তাহলে তিনি রামচন্দ্রকে সমূলে ধ্বংস করবেন, নতুবা তীকে পরাজিত ও বন্দী 
করে পিতার সমক্ষে উপস্থিত করবেন। . | 

্রত্যুত্তরে পুত্রশোকাতুর রাবণ বললেন, এই ভরঙ্কর সংগ্রামে মেঘনাদকে সনাঁপত্য 
বরণ করতে তিনি শঙ্কা অনুভব করছেন। কেননা, ভাগ্যবিধাতা আজ তার প্রতি . 
একাস্ত প্রতিকূল। বারদর্পে মেঘনাদ উত্তর করলেন, রামচন্দ্র সামান্য মাঁনব মাত্র। 
 স্বরণলঙ্কার অবীশ্বর হয়ে রাবণ তাঁকে ভয় করছেন, এট|ই আশ্চর্য! তাছাড়া পুত্রের 
বঙ্মানে পিতা যুদ্ধ যাত্রা করছেন শুনলে পুত্রের অপযশ ত্রিভৃবনে প্রচারিত হবে। যুদ্ধে 
যাবার অনুমতি নাভ করলে মেঘনাদ এবাঁর রামচছ্দ্ের পুনর্জগীবনের সকল সম্ভাবনা 
বিলুপ্ত করবেন। 
. র্লাক্ষমপতি পুত্রকে বললেন, বিধি যে তার প্রতিকূলতা করছে তাঁর প্রমাণ, মহাবীর 
কুস্তকর্ণের অকালমৃত্যু--দৈবের বিরোধিতার কাছে মঙ্যলৌকচারীর শৌর্ধ-বীর্ষ-পরাক্রম 
সবই নিক্ষল। তবে, যদি মেঘনাদ যুদ্ধগ্মনে একাস্তই অভিলাষী, তাহলে ধু্ধযাত্রার 
প্রাক্কালে তিনি যেন আপনার আরাধ্য দেবতা অগ্নির উদ্দেশ্তে নিকুস্তিল! যজ্ঞ সমাপন 
করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অতঃপর রক্ষোরাজ পুত্র মেঘনাদকে যথাঁবিধি 
সেনাপতি পদে বরণ করলেন। রাক্ষনকুলভরস। বথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিখকে সেনাপতি 
পদে অধিষ্ঠিত দেখে রাক্ষন সৈন্টেরা অপার আনন্দে কোলাহল করে উঠল। স্তি- 
পাঠকেরা উল্লসিত চিত্তে ভস করল-_বিষাঁদকিষ্ট লঙ্কাপুরীর বুকে 
জেগে উঠল আশা ও আনন্দের ক | ডি ও ' 
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শপ 


একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদি ; 
মুদিলা সরসে আখি বিরস বদনা 
নলিনী ; কৃজনি পাঁখী পশিল কুলাঁয়ে, 
গোষ্ঠ গৃহে গাঁভী বৃন্দ ধাঁয় হাস্বারবে | ৫ 
আইলা স্থচারু-তারা-শশী সহ হাঁসি, 
শর্বরী ; স্গন্ধবহ বহিল চৌদিকে ; 
সুন্থনে সবার কাছে কহিল! বিলাসী, 
কোন্‌ কোন্‌ ফুল চুদ্ধি কি ধন পাইলা 
আইলেননিদ্রাদেবী ; ক্লাস্ত শিশুকুল ১০. 
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভর়ে যেমতি 
বিরাঁম, ভূচর সহ জলচর আদি 
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা । 
উতরিল! শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে | 
বসিলেন দেবপতি দেব সভা মাঁঝে, ১৫ 
হৈমাঁসনে ; বামে দেবী পুলোমনন্দিনী 
চারুনেত্রা, 'রাঁজছত্র মণিময় আভা, 
শোঁভিল দেবেন্দ্র শিরে । রতনে খচিত 
চামর, যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী | 
আইলা স্থসমীরণ, নন্দন কানন, ২০ 


অস্তে গেল! দিনমণি; আইলা গোধুলি-_ 





টিন টিটি 
গন্ধ মধু বহি রঙ্গে |". বাঁজিল”চৌদিকে 
ত্রিদিধ-বাদিত্র ৷ ছয় রাগ, মৃতিমতা 
ছত্রিশ-রাঁগিনী সহ, আসি আরস্তিল! 
সংগীত | উর্বশী, রম্ত1 স্ুচাঁর হাঁসিনী, 
চিত্রলেখা, স্তকেশিনি মিশ্রকেশী, আসি ২৫ 
ন।চিলা, শিঞ্ধিতে রপ্তি দেব কুলমনঃ | 
যোগায় গন্ধব স্ব্ণপাত্রে স্থধারস | 
কেহ-বা দেব-ওদন 7 কুমকুম্‌, কন্তরী, 
কেশরু বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ-বা ; 
স্থগন্ধ মন্দারদাম গাঁথি আনে কেহ। ৩০ 
বৈজয়ন্তধামে স্থখে ভাসেন বাঁসব 
ত্রিদ্বিবনিবাঁপী সহ; হেন কালে তথা 
রূপের আভার আলে! করি স্থুরপুবী, 
রক্ষঃ কুল রাজলম্ষ্ী আসি উতরিলা । 

। সসন্ত্রমে প্রণমিলা রমার চরণে ৩৫ 
শচীকান্ত। আশীষিয়া, হৈমাঁসনে বসি, 
পদ্াক্ষী পুগুরীকাক্ষ*বক্ষেনিবাসিনী 
কহিলা £ “হে স্থুরপতি, কেন যে আইন 
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া । : 





অন্তগেজ দ্িনমণি-_ বীরবাহু যেদিন নিহত হলেন, সেইদিন রক্ষোরাঁজ রাবণ 
পুত্র মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন। তাঁর সেনাপতি পদে অভিষেক ক্রয়! 
সম্পন্ন হবার পরক্ষণেই লঙ্কাপুরীতে সূর্য অস্তমিত হ'ল। মনোরম সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে 


কবি দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ করেছেন । 


ঝ্লুতন ভালে_ গোধুলি সময়ে আকাশে, 


শু?ুমাত্র শুকতারাঁকেই দেখা যাঁয়। উপমানকে উপমেয় রূপে নির্দেশ করায় এখানে 


মেঘনাদ বধ কাব্য ৫৫ 
গুলি শু. সংকুচিত হয়ে যাঁয়। কবি স্থ্র্য এবং পঞ্সে নায়ক-নায়িকার ভাব আরোপ 
করে বলেছেন, গোধুলিক্ষণে প্রিয়তম সর্ষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হেতুই মর্রবেদনায় পদ্ম বুঝি 
চক্ষু নিমীলিত করল। অচেতন পদার্থের ওপর চেতন পদার্থের গুণ আরোপ করায় 
সমাস্োক্তি অলঙ্কার হয়েছে। কুজনী-কলধ্বনি করে। ভুচর সহ জলচর আদি 
__সমগ্র প্রাণী জগৎ। শশিপ্রিয়া-রাত্রি দেবী । ত্রিদশ আলয়ে- হর্গভূমিতে | 
পুলোমনন্দিনী-শচীদেবী। পুলোম! নামক দানবের কন্ঠা শচীকে ইন্দ্র পত্বীরূপে 
গ্রহণ করেন। ত্রির্দিব-বাদিত্রন্বর্গের বিচিত্র বাঁজনা । শিজিতে রুঞ্জি _নৃত্যপরায়ণা 
অপ্রাদলের অলঙ্কীরের মধুর ধ্বনি দেবতাদের মনোরগ্ন করছিল। ওদম_ _অন্ন। 
মন্দারদাম-্বগঁয় পুপ্প মন্দারের মালা । বৈঞয়ন্ত ধাম ইন্দ্রের অমরাবতী ? 
ত্রিদিব নিবাসী সহ-ন্ব-্গর অন্যান্য দেবগণ সহ। রমা লক্ষী দেবী । শচীকাস্ত 
_ইচ্ছ। পুণগুরীকাক্ষ বক্ষোনিবাসিনী- শ্বেতপন্নকে বল! হয় পুণগ্তরীক। এই 
পুগুরীক-কোরকের মত আয়ত ও সুন্দর অক্ষি ধাহার-তিনিই পুণুরীকাক্ষ। অর্থাং 
দেবতা খিষুঃ। লক্্মীদেবী বিষ্ণুর হৃদর-বাসিনী। 


সপ সপ পপ ৯ 
রা, 


একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কা ধামে 

" এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে। 
বিক্রম কেশরী শুর আক্রমিবে কালি 
রাঁমচজ্ছে ; পুন: তারে সেনাপতি পদে 
বরিয়াছে দশানন । দেবকুলপ্রিখ 
রাঘব ; কেমনে'তারে রাখিবে, তা দেখ । 
পিনুভ্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরস্ভিলে 
যুদ্ধ দর্তী মেঘনাদ, বিষম সংকটে ৬৫ 
ঠেঁকিবে বৈদেহী নাঁখ, কহিন্থ তোমারে । 
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা 





উত্তর করিল। ইন্দ্র ঃ হে “বাঁরীন্দ্র শুতে, 
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা ছুখানি 
বিশ্বের আকাজ্জাঃ মা গো! যাঁর প্রতি 
তুমি 
রুপা করি, কৃপা্দৃষ্টি কর, কৃপামযি, 
সফল জন্ম তার । কোন পুণ্য ফলে 
লভিল এ সখ দাঁস, কহ, মা,দাসেরে?” ৪৫ 
কহিলেন পুনঃ রমা £ “বহু কাঁলাবধি 
আছি আমি, স্থরনিধি, নব লঙ্কা ধামে। 
থহুধিধ রত্বুদাঁনেঃ বহু যত করি, 
পূজে মোরে রক্ষোরাজ ! হাঁয়, এতদিনে 


বাম তার প্রতি বিধি !নিজ কর্ণ দৌষে 
৫০ 
মজিছে বংশে পাঁপী ; তবুও* তাহারে 
না পারি ছড়িতে, দেব! বন্দী যে, 
দেবেন্দ্র 
কারাগার দ্বার নাঁছি খুলিলে কি কভু 
পাঁরে সে বাহির হ'তে ? যতদিন বাঁচে 


রাবণথোকিব 'আঁমি বাধ! তাঁর ঘরে ।৫৫ | 


মেঘনাদ-নামে পুত্র, হে বৃত্র-.বিজয়ি, 
রাঁবণের, বিলক্ষণ জান তৃমি তারে । 


বলজ্ো্ট, রক্ষকুল শ্রেষ্ট শুর মণি ।' 
এতেক কহিয়া রমা! কেশব বাসন ৭০ 
নীরবিলা ; আহ মরি, নীরবে যেমতি, 
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া স্থমধুর নাদে; 
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী আদি যত-- 
শুনি কমলার বাঁণী, ভুলিলা সকলে 
স্বকর্ম; বস্তকালে, পাখীকুল যথা; ৭% 
মুগ্তরিত কুপ্ডে শুনি পিকবর . ধ্বনি ! 
কহিলেন স্বরীশ্বর £ “এ ঘোর বিপদে, 


বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে 


৫৬ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


রাঁঘবে ? ছুর্বার রণে রাবণ নন্দন ! অস্ত্রবলে মহাঁবলী । তেই এ জগতে 
পন্নগ--অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ৮০ ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্বশুচি বরে 
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দত্তোলি | সর্ব জয়ী বীরবর | দেহ আজ্ঞা দাঁসে, ৮৫ 
বৃত্রাহ্থর শিরঃ চূর্ণ যাঁহে, বিমুখয়ে . যাই আমি শীস্্র গতি কৈলাস সদনে ; 


শিস সপ, 
সস জম পপ সপ পা সপ পাশা া পান পপ পপ পা 


হে বারীক্্স্থুতে_ লক্দীদেবীকে সম্বোধন । দুর্বসার অভিশাঁপে লক্মীদেবী কিছু- 
কার্ল সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করেছিলেন, এবং দেবাস্থর কর্তৃক সমূদ্রমস্থন কালে তিনি সাঁগর- 
গর্ত থেকে উঠে এসেছিলেন । এইজন্য লক্ষ্মীদেবী সমুদ্রের কন্যা রূপে কল্পিত হয়েছেন । 
বিশ্বরমে_ বিশ্ববিমোহিনী। হে বৃন্ন বিজয়ি-_ইন্দ্রকে সম্বোধন । বৈদেহী নাথ__ 
রামচন্দ্র। বিক্রম কেশরী শুর-_বীরশ্রেষ্ঠ মেখনাদ ছুনিবার পরাক্রমে কেশরী বা 
সিংহের তুপ্য। দেবকুলপ্রিয় রাঘব- ধর্মপরায়ণ বলেই রামচন্দ্র দেবকুলের প্রিয় । 
মদ্দোদরীর নদ্দন_:মঘনাদ। বৈমতেয় যথা বলজ্যেন্ঠ__বিনতা'র - পুত্র 
গরুড় পরাক্রমে পক্ষিকুলে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি রাঁক্ষসনূুলে শৌর্ধবীর্ষে অগ্রগণ্য হচ্ছেন 
ইজ্জজিং_মেঘনাদ। কেশব বাসনা _ুবিষ্ণর আকাজ্ফার ধন অর্থাৎ লক্্ীদেবী। 
স্বরীষ্বর__্ঘর অর্থাৎ শবর্গলোকের অধির্ণতি দেবতা ইন্র। পন্পগ অশনে-_পন্নগ 
( সর্পকুল ) অশন (খাগ্যবস্ত ) যাহার অর্থাৎ গরুডকে। দ্স্তোলি দেবরাজ ইন্দের 
হস্তধুত বছান্ব। বৃত্রান্থর শিরঃ চূর্ণ বাহে এ বাস নিক্ষেপ করেই দেবরাজ বৃতরা- 
স্থরকে নিহত করেছিলেন। বিমুখয়ে- ইন্দ্র বজ্জকেও প্রতিহত করে। ভ্েই-- 
সেই হেতু । সর্বশুচিবরে- অক্সিদেবতার কৃপায়। কৈলাস সদ্দনে-_কৈলাসে 
মহাদেবের নিকট । 





কহিল উপেন্দ্রপ্রিয়া বাঁরীন্দ্র নন্দিনী £. কি দোষ দেখিয়া, ত।রে ন!. ভাধেন মনে 
“যাও তবে, স্থরনাথ, যাও ত্বরা করি-_ কোন্‌ পিতা হুহিতারে পতিগৃহ হতে ১০০ 
চজ্্রশেখরের পর্দে কৈলাস শিখরে, রাখে দূরে ?_জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটা- 
নিবেদন কর দেব. এ সব বারতা ! ন০ ধরে। 
কহিও সতত কীদে বসুন্ধরা সতী, ্র্স্বকে না পাঁও যদি, অস্বিকাঁর পদে 
না পারি সহিতে ভাঁর কহিও, অনস্ত , কহিও এ সব কথা !” এতেক কহিয়া 
ক্লান্ত এবে। না হইলে নিরূ'ল সমূলে বিদায় হইয়া! চলি. গেলা শশিমুখী 
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাঁতলে যাবে।  হরিপ্রিয় | অনন্বর পথে স্থকেশিনী ১০৫ 
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষমীরে | ৯৫ | কেশববাঁসন1 দেবী গেলা অধো দেশে, 
কহিও, বৈকুণ্ঠ পুরী বন্থ দিন ছাড়ি সোঁণার প্রতিম! যথ! বিমল সলিলে 


আছয়ে দে লঙ্কাপুরে । কত যে বিরলে ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে ! 
ভাঁবয়ে সে অবিরল,.একবার তিনি, আনিল! মাতাল রথ; চাহি শচীপানে 
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কহিলেন শচীকাস্ত মধুর বনে ১১* | ভাবি রবিদেব বুঝি উদয“অচলে 
একাস্তে ঃ “চলহ, দেবি, মোক সঙ্গে তুমি, | উদ্দিল1। ডাঁকিল ফিডা, আর পাখী যত; 


পরিমল স্ধ! সহ পবন বহিলে, পুরিল নিকুগ্ পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে ! 
ছিগুণ আদর তাঁর ! মৃণালের রুচি বাসরে কুম্থমশযা! 'ত্যজি লজ্জীশীলা 
বিকচ কমল গুণে, শুন, লে! ললনে 1” কুল বধূ, গৃহকার্ধ উঠিলা সাধিতে ! ১২৫ 
শুনি প্রণয়ীর বাঁণী, হাসি.নিতঘ্বিনী, ১১৫ | মানস সকাশে শোভে কৈলাস শিধরী 
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে। আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন, 
্বর্স-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরাঁ। | শিখি পুচ্ছ চূড়া যেন মীধবের শিরে। 
আপনি খুলিল ঘার মধুর নিনাদে শ্ঠামাজ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ ফুণশ্রেণী 
অমনি বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে | শোভে তাহে, আহা মরি, গীত ধড় 
দেবযান ; সচকিতে জগং জাগিলা, ৮১২০ যেন। ১৩০ 


০ শট শা িস্সপোপ শে পপি শা শি পাপী ২ দপ্প 





সপ শপ ++ 
আপ লস সা ২ আস পপ সপ 


উপেকন্দরপ্রিয়।- বিষ্ণুর প্রিষতমা লঙ্মীদেবী। বারিভ্ররনন্দিনী_সমূদ গর্ভোখিতা 
লক্ষমীদেবী। স্ুরনাথ_ ইন্্। চক্দ্রশেখর-_মহাদেব। বন্তন্ধরা সতী-_পৃথিবী 
ন1!পারি সহিতে ভার-_অধর্মচারী রাবণের দুষ্কৃতিজনিত পাপভাঁরের দুঃসহ গীড়ন 
সহ করতে না পারে। অনন্ত ক্লান্ত এবে- রাবণের দুষ্ধৃতি সম্তৃত পাঁপ ভারে পৃথিবী 
ধারণ কারী অনন্ত বা বাস্কি নাগও ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন । না হইলে নির্মূল.সমূলে 
রকঃপতি_ লক্মীদেবীর এই ভক্তপ্রোহী মনোভাব তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে । 
বিঞ্ঞজজটাধরে- মহাজ্ঞানী মহাঁদেবকে। জ্যযন্বক-ত্রি (তিন) অন্কক (নেত্র) 
ধাহার, মহাদেব।_ অন্ঘিকা-দূর্গা। অনম্বর পথে-আকাঁশ পথে । মাতলি-_ 
ইন্দ্রের সারথি। শচীকান্ত-_ইন্্। পরিমল সুধা -হুমধুর গন্ধ ।“বিকচ-_বিকশিত। 
নতদ্থিনী__হুন্দরী। দেবযান_-দেবরথ। সচকিতে জগ জাগিলা-_অত্যুজ্জল 
ইন্দ্ররথের দীণ্তিতে বিশ্ববাসী চমকিত হ'ল, তাদের নিদ্র! ছুটে গেল। কৈলাশ শিখকী 
_-কৈলাস পর্বত। ভবের ভবন-_মহাদেবের আবাঁসম্থল। সুশ্যামাজশৃজধর-_ শ্যাম 
তরুরাজি পরিশোভিত পর্বত। গীতখড়া-_পীত বসন । 





নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে, ধরে রাজছত্র জয়া ! হায় রে কেমনে, 

বিশদ চন্দনে যেন চণ্টত সে বপু! ভব ভবনের, কবি বণিবে, বিভব ? 
ত্যজি রথ, পদত্রজে, সহ স্বরীক্রী, | দেখ । হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে ! 

প্রবেশিলা ম্বরীশ্বর আনন্দ ভবনে । '  পুঁজিলা শক্তির পদ মহাঁভক্তিভাবে ১৪ 


রাজরাজেশ্বরী রূপে বর্সেন ঈশ্বরী ১৩৫ | মহেন্্র ইন্দ্রাণী সহ । আশীবি অস্বিকা 
স্ব্ণাসনে ? ঢুলাইছে চামর বিজয়া ; জিজ্ঞাসির্ল: “কহ, দেব, কুশল বারতা, | 


৫৮ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


কি কারণে হেথা আজি তোম! ছুইজনে? 
করযে।ড়ে আরপ্ভিলা দত্তোলি নিক্ষেপী 
“কি না তুমি জান, মাতঃ অখিল জগতে ? 
১৪৫ 
দেবন্দোহী লঙ্ক।পতি, আকুল বিগ্রহ; 
বারয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি 
সেনাপতি পদে। কালি প্রভাতে কুমার 
পরস্তপ প্রবেশিবে রণে ইই্টদেবে 
পুজি, মনোণীত বর লি তার কাছে। 
১৫০ 
অবিদ্িত নহে মাত: তার পরাক্রম | 
রক্ষঃকুল-রাঁজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত ধামে 
আসি, এ সংবাদ দাঁসে দিলা, ভগবতি । 
কহিলেন হরিপ্রিয়! : কাদে বসুন্ধরা 
এ অসহভার সতী না পাঁরি সহিতে; ১৫৫ 
ক্লান্ত বিশ্বধ্র শেব; তিনিও আপনি 
চঞ্চলা সতত এবে ছাঁড়িতে কনক- 
লঙ্কাপুরী-তব পদে এ সংবাদ, দেবী 
আদেশিল! নিবেদিতে দাঁসেরে, অন্নদে ! 
দেব কুলপ্রিয় বীর রঘূকুল মণি। ১৬০ 


কিন্ত দেব কুলে হেন আছে কোন রথী, 
যুঝিবে যে রণভূমে রাবণির সাথে ? 
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে 
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে ! 
কি উপায়ে কাত্যায়ণী রক্ষিবে রাঁঘবে, 
১৩৬৫ 


স্ব 


দেখ ভাবি । তুমি কূপ নী করিলে,কাঁলি 
অরাম করিবে ভব ছুরস্ত রাঁবণি 1” 
উত্তরিল1 কাত্যায়ণী : “শৈবকুলো তম 
নৈকষেয় ; মহ। স্নেহ করেন ত্রিশূলী 
তার প্রতি; তার মন্দ, হে স্থরেম্দ্, কভু 
১৭০ 
সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে 
তাঁপসেন্দ্ ; তেই, দেব লঙ্কার এ গতি 1৮ 
রুতাঞ্জপি পুটে পুনঃ বাঁসব কহিলা_ 
“পরম অধর্াচাঁরী নিশাচর পতি-- 
দেবদ্রোহী ! আপনি হে নগেন্দ্র নন্দিণি, 
১৭৫ 
দেখ বিবেচনা করি । দরিদ্রের ধন 
হরে যে ছুর্মতি, ম্তব রূপা তার প্রাতি 


নিঝর ঝরিত নির্ঝর হইতে উত্সারিত। বিশদ চল্জনে_ শ্বেত চন্দনে। 
স্বরীখ্বরী- ইন্দ্রানী শচী। আনল্দ ভবনে - কৈলাল পুরীতে। বিজয়া, জয়।-- 
_ ছুর্গার সখি । অন্থিক! - দুর্গা | দণ্তোলি নিক্ষেপী -বভ্রান্ত্র নিক্ষেপ কারী ইন্দ্র। 
কুমার__মেঘনাদ। পরস্তপ -শক্রপীড়নক্ষম। বৈজয়স্ত ধামে-_ ইন্দ্রের প্রাসাদে । 
হুরিপ্রিয়া লক্মীদেবী। এ অসহভার--রাবণকৃত পাঁপের দুঃসহ ভার। বিখধর 
শেষ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এই যে, সর্পরাজ অনস্ত বা শেষ আপনার মস্তকে পৃথিবীকে 
ধারণ করে আছেন। তিনিও আপনি__লম্দীক্ষেধী নিজেও। দেবী আদেশিলা 
-*লঙ্কার রাজলক্গমী আদেশ করলেন। স্বাবণি-রাবণের পুত্র মেঘনাদ । বিশ্বনাশী 
কুলিশে- ইন্দ্রের যে বন্ডাস্্ সমগ্র বিশ্বকে ধংস করতে সমর্থ, তাকেও। কাত্যায়নী 
__দেবী ছুর্গীকে সম্বোধন । অরাম করিবে ভব-_পৃথিবীকে রামশূন্য করবে। শৈব- 
কূলোস্তম নৈকবেয়-_নিকার পুত্র রাবণ একজন -শ্রে্ঠ শিবতক্ত। ক্রিশুলী-- 
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মহাঁদেব। ভাপগেজ্--য়েগিশ্রে্ মহাদেব । নিশাচর পতি -- রাক্ষপপতি রাবণ 
নগেল্স নন্দিনি- হিমালয় কন্তা পার্বতীকে সন্বোধন। দ্বরিজ্রের ধন-_ রামচন্দ্র 
রাজ্যন্রষ্ট বনচ!রী-_তাই তিনি দরিদ্র, স্বতরাং রুপার পাত্র? 





কতু কি উচিত, মাতঃ সুশীল রাঘব 
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু, স্থখ ভোগ ত্যজি 
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাঁননে। ১৮০ 
একটি রতন মাত্র আছিল তাহার - 
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে, 
কি আর কহিব দাস? সে রতন, পাতি 
মায়াজাল, হরে দুষ্ট । হাঁয়, ম1, স্মরিলে 
কোপানলে দহে মনঃ ! ত্রিশূলীর বরে ১৮৫ 
বশী রক্ষঃ, তৃণজ্ঞান করে দেবগণে ! 
পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী, 
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি) 
হেন মূঢ দয়! তুমি কর, দয়াময়ি ।” 
নীরবিলা ন্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা ১৯০ 
বীণাবাণী স্বরীখরী মধুর ুস্বরে £ 
“বৈদেহীর ছুঃখে, দেবী. কার না বিদিরে 
হৃদয়? অশোক বনে বসি দিবানিশি 
[কুঞ্ধবন সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি ] 
কাদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা ১৯৫ 
সহেন বিধু বদন! পতির বিহনে, 

ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে। 
আপনি ন! দিলে দণ্ড, কে দপ্তিবে দেবী, 
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে. ? নাশি মেঘনাদে 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে? ২০০ 
দাসীর কলঙ্ক ভণ্*শশ্বাঙ্ক ধারিণি ! 

মরি. মা, শরমে আমি, শুনি লোক মুখে 
তিদিব ঈশ্বরে রক্ষ: পরাভব রণে।” 
হাসিয়া কহিলা উমা £ “রাবণের প্রতি 





রসাল ও 








ঘ্বেষ তব, জিষ্তু ! তুমি, হে মগ্নাশিনী 
২০৫ 
শচি ! তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে ! 
দুইজনে অনুরোধ করিছ“আমাঁরে 
নাশিতে কনক লঙ্কা । মোর সাধ্য নহে 
সাধিতে এ কার্ধ। বিরূপাক্ষের রক্ষিত 
রক্ষঃকুল; তিনি-বিনা তব এবাসন! ২১০ 
বাসব, কে পারে, কহ, পৃথিতে জগতে ? 
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বুষর্বজ আজি। 
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাঁভয়ঙ্কর 
ঘন ঘনাবৃত; তথা বসেন বিরলে 
যোঁগীন্জর ! কেমনে যাঁবে তাহার সমীপে? 
২১৫ 
পঙ্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম |” . 
কহিল বিনীত ভাবে অদিতি নন্দন £ 
“তোমা বিন! কার শক্তি, হে মুক্তিদারিনী 
জগদস্ধে, যাঁয় যে, সে, যথা ত্রিপুরারি 
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ কুল, রাখ 
চে 
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা; 
হ্বাসো বন্তধার ভার; বন্ুক্ষরাধর 
বাস্থৃকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে |” 
এইরূপে দৈত্যরিপু শুতিল! সতীরে । 
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পুরিল ২২৫ 


. পুরী; শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাঁজিল চৌদিকে 


মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু, যথা ববে .. 





৬০ * এ্রচ্ছিক বাংলা বোধিনী 








দুর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি। স্ধিলা £ “লো, বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, 
টপিল কনকাঁসন। বিজয়া সখীরে কে কোথা, কি হেতু মোরে পুঁজিছে 
সম্ভাষিয়া মধুঙ্বরে ভবেশভাবিশী ২৩০ | অকালে? 


একটি রতন মান্র__পত্রী সীতাই রামচচ্দ্রের কাছে অমূল্য রত্ব সম। পাতি মায়াজাল 
_ মারীচের স্বর্ণ মগের রূপ ধারণ। পাঁমর দ্রাত্মা। বীণীবাণী _ইন্দ্রানীর ক্- 
স্বর বীণা ধ্বনির মত মধুর। কুঞ্জবন সী--...যেমতি_ কুগবনের প্রিয় পাখী 

পিগ্ররে আবদ্ধ হয়ে যেমন করে ছুঃখ প্রকাশ করে, তেমনি। ক্পসী-সীতা। 
শশাঙ্ক ধারিনি-_দুর্গাকে সম্বোধন । জিষ-সতত জয়শীল' ইন্জ। মঞ্জু নাশিনী__ 
শচীর এক নাম । [ 'মঞ্জুনাশী” শবকটি শ্্রীলিংগ | স্থতরাং “মঞ্জু নাশিশী” কথাটি 
ব্যাকরণ গত নয ] বিরূপাক্ষ_মহাদেব। ষোশীসন নামে শং্গ কৈলাশ পর্বতের 
এই শৃঙ্টি মধুস্দন কিত। ঘো গীন্দ্র মহাদেব । পক্ষীন্্র গরুড় সেথা _পঞ্গি- 
শ্রেষ্ঠ গরুড় যে কুউচ্চ দুর্গম শূর্গে গমন করতে অসমর্থ, সেখানে ইন্দ্র কেমন করে যাবেন। 
জর্দিতি নন্দন__অদ্দিতির পুত্র ইন্। মজল নিন্ধণ-পৃজাকালীন মঙ্গল ধ্বনি। 
টপিল কনকাসন-_দেবী দুর্গা চমকিত হয়ে উঠলেন। ভবেশ ভাঁরিনী-শিবের 


চিন্তবিমোহিনী দুর্গা । পুঁজিছে অকালে অর্থাৎ শরৎকালে। 


মন্ত্রপড়ি, খড়ি পাতি গণিয়াী গগনে, | প্রবেখিলা হৈমগৃহে। দেবেন্দ্র বাসবে , 
নিবেদিলা হাঁদি সখী: “হে নগনন্দিনি, ত্রিদিবমহিষী-সহ সম্ভীষি আদরে, *. 
দাঁশরধি রখী তৌম। পুজে লঙ্কাঁপুরে।২৩৫ | স্বর্ণাসনে বসাইল1 বিজয়া সুন্দরী | ২৫০ 


পা স্পা 








বারি সংঘটিত ঘটে, স্থসিন্দুরে আঁকি পাইলা প্রা দৌহে পরম আহ্বা'দে। 
ও সুন্দর পদ্যুগ, পূজে রঘুপতি শচীর গলায় জয়া আমি দোলাইল 
নীলোৎপলাঁঞলি দিয়া; দেখিনু গণনে। তারাকারা ফুলমালা ; কবরী বন্ধনে । 
অভয় প্রদান তারে কর গো, অতয়ে ! বসাইল! চিররুচি, চিরবিকশিত 


পরম ভকত তব কৌশল্যা নন্দন' ২৪০ | কুন্থম-রতন রাজী ? বাজিল চৌদিকে২৫৫ 

রঘু্রেষ্ট; তাঁরে তর বিপদে, তাঁরিগি! | যন্ত্রল, বামাদল গাইল নাচিয়া 
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাঁজরাজেশ্বরী | মোহিল কৈলাস পুরী , ত্রিলোক মোহিল 

উঠিয়া, কহিল পুনঃ বিজয়ারে সতী £ স্বপনে শুনিয়! শিশু সে মধুর ধ্বনি 


'“দেবদম্পতীরে তুমি সব যথাবিধি, হাঁসিলা মায়ের কোলে,*্মুদিত নয়ন ! 
বিজয়ে ধাইব আমি, যথা যোগাসনে নিদ্রাহীন বিরহিনী চমকি উঠিলা, ২৬০ 
( বিকট-শিখর ) এবে বসেন ধূর্জটি 1” ভাবি প্রিয় পদশব শুনিল! ললনা 


এতেক কহিয়া দুর্গা দিরদগামিনী দুয়ারে | কৌকিলকুল নীর্বিল বনে। 
২০ পাশপাশি টি লি সপপপল 


মৈঘনাদ বধ কাবা ৬১ 


উঠিলেন যোগী ব্রজ, ভাবি ইই্দেব, _ সরসে নিশাস্তে যথ| ফুটি, সরোজিক ২৭৫ 
বর।মাগ বলি, আসি দরশন দিলা । নমে ত্বিম্পতি-দুতী উষার চরণে, 
প্রবেশি স্থবর্ণ গেছে, ভবেশ-ভাবিনী ২৬৫ | নমিলা মদন-প্রিয়! হরিপ্রিয়া পদে ! 
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব | আশীষি রতিরে, হাঁসি কহিলা অস্বিকায- 


এ 
ভবেশে? “যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীজ্্র ; কেমনে, 





ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিস্তিলা রতিরে। কোন্‌ রঙ্গে, ভঙ্গ কৰি তাহার সমাধিঃ২৮০ 
এথায় মন্সথ সাথে, মন্মথ-মোহিনী কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলা নমি 
বরাননা, কুগ্নবনে বিহারিতে ছিলা, সবকেনিনী_"ধর,দেবি, মোহিনী মৃরতি 


তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলম্য-_২৭০ 


ন দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, 
বাছু তরঙ্দিনা রূপে, বহিল। নিমেষে । রি [জাই ও বরবপু*, আনি 


লাটিল রতির হিয়া বা-তার যথা নানী আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী । 
অঙ্ুলির পরশনে !' গেলা কামবধূ; তুলিবেন, তুলে যথ। ঝতুপতি হেরি ২৮৫ 
দ্রুতগতি বাঁছু পথে, কৈলাস-শিখরে | মধু কালে বনস্থলী কুস্থম-কুস্তলা |” 





আপস এস আপ সপে ৮ রেট 


খড়ি পাঁতি_ গণনা করবার জন্য খড়ি দিয়ে মাটিতে ছক কাটা | নখনন্দিনী__ 
হিমালয় কন্যা উমা । দ্বাশরথি - দশরথের পুত্র রামচন্দ্র | বারি সংঘটিত-- বারি 
পূর্ণ! নীলোৎপলাঞ্জলি_কৃতিবাসী রামারণে আছে, রামচন্্ নীলপন্ন'দিয়ে দেবীর 
পূজা করেছিলেন । তারিণী -ত্রাণকর্্ী। দেবদম্পভীরে _ দেবরাজ ইন্দ্র ও শচী 
দেবীকে । বিরাট খিখর _সমুচ্চ দুর্গম শৃঙ্গ । ধুর্জটি মহাদেব” । ঘ্বিরদগ্ামিনী 
: গজের মূতো। মন্থর গতি. বিশিষ্টা। ত্রিদিব মহিবী_-ইন্্াণী। চিররঃচি - চির 
হন্দর। “ চির বিকশিত-যা! চিরকাল প্রশ্ছুটিত' থাকে । যোগিব্রজ-_যোগিবুন্দ | 
ভবে ভাবিনী - শিব ভাবিনী দুর্গা । মগ্মথ--মদন। মন্সথ মোছিনী-মদনের 
পত্বী রতি। বরানন1-ন্শ্রীনয়না । কামবধূুঁ-কাম দেবত| মদনের পত্বী রতি। 
সরোজিনী- পন । ত্িষাম্পতি দুভী_হৃর্ধের দুতী উষা। হুরিপ্রিয়াপদে_ 
উমার চরণে। সরসে নিশান্তে.."."'হুরিপ্রিয়াপদ্ধে-দেবী ভবানী প্মরণ করিবা- 
মাত্রই রতি এসে অবনত মন্তকে ভবানীর চরণে প্রণাম জানাল। মনে হল যেন, 
প্রভাতে সরোবরে বিকশিত মনোহর কমল পুম্পটি স্ব বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত 
হয়ে বিশ্বের মনোহারিণী ধূর্ধ দূতী রূপসী উধার চরণ উদ্দেশ্টে প্রণতি জানাল। স্ুকেশিনী 
-রূপী রতি। বয় বপু$-হুনর দেহ। পিনাকী--মহাদেব। খাডুপত্ি--- 
বগস্তদেব। 


৬২. ধচ্ছিক বাংলা বোধিনী 
এতে কহিয়! রতি, স্থবাসসিত তেলে ৰ 





মাঁজি চুল; বিনানিলা মনোহর বেণী। 
যোগাঁইলা আনি ধনী বিবধ ভূষণে। 
হীরক, মুকুত।, মনি খচিত ; আনিলা২৯০ 
চন্দন, কেশব সহ কুস্কুম, কস্তরা ; 
গত্র-পঙ্কণিত-আভা কৌষেয় ঝসনে | 
ল।ক্ষারসে পা ছুখানি দিত্রলা হরষে 
চারুনেত্রা । ধরি মৃতি ভুবন মোহিনী 
সজিলা নগেন্দ্র বাল। ; রসানে, মাজিত 
২৯৫ 
হেম-কাস্তি-সম কান্তি দিগুণ শোঁভিল ! 
হেরিল। দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ; 
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে 
নিজ বিকচিত রুচি। হাঁসিয়। কহিলা।, 
চাঁহি প্রহর প্রিয়া স্মরগ্রিয়া পানে? ৩০০ 
“ডাঁক তব প্রাণ নাথে।' অমনি ডাঁকিল! 
( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতু বার 1) 
মদনে মদন-বাঞ্। । আইলা! ধাইয়া 
ফুল ধনুঃ ; আঁসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 
স্বদেশ সঙ্গীত-্ধ্বনি শুনিরে উল্লাসে 1৩০৫ 
কহিলা শৈলেশ সুতা ;“চল মোর সাথে 
হে মম্মথ, যাব আমি যথা যোগী পতি 
যোগে মগ্ন এবে ; বাছ, চল ত্বরাঁকরি |” 
অভয়াঁর পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ১৩১৩ 
“হেন আজ্ঞা! কেন,দেবি, করএ দীসেরে ? 
স্মারিলে পূর্বের কথা' মরি মা” তরাসে ! 
মূ দক্ষদৌষে যবে দেহ ছাঁড়ি, সতি, 
হিমাদ্রির গৃহে জঙ্মু গ্রহিলা আপনি, 
তোমার বিরহ-শোঁকে বিশ্বভীর ত্যজি 
৩১৫ 


বিশ্বনাথ, আরিল' ধ্যান; দেব পতি 











ইন্দ্র আদেশিল! দাঁসে সেধ্যানি ভাঁডিতে | 
কুলগ্নে গেন্ু, মা, যথা মগ্ন বামদের 

তপে ; ধরি ফুল ধঙ্গঃ হানিন্ত কুক্ষণে 

ফুল শর। যথা স্ংহ সহসা আক্রমে ৩২০ 
গজরাজে, পৃরি বন ভীষণ গর্জনে, 

গ্রাসিলা দাসেরে অসি রোঁষে বিভাবন্থঃ 
বাস ধার, তবেশ্বারি, ভবেশ্বর ভালে । 
হাঁয়, মা, কত যে জাপা সহিন্, কেমনে 
নিবেদি ও রাঙ্গ। পায়ে? হাহাকার রবে, 


৩২৫ 


ডাকিন্ু বাঁসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ) 
কেহ না আইল ) ভূ হইল সনবরে | 
ভয়ে ভগ্বোগ্চম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;-- 
্ষম দাসে ক্ষেমন্করি ! এ মিনতি পদে |” 
আশ্বামি মদনে, হাসি কহিল! শঙ্করী ; 
সএ৩৩ 
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, 
অনন্গ। আমার বরে চিরজরী তুমি । 
যে অগ্রি, কুলগ্নে তোমা পাইয়। স্বতেজে 
জালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি, 
ওধধের গুণ ধরি, গ্রাণ নাঁশ কারী ৩৩৫ 
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে ।” 
প্রণমিয়া কাম তব উমার চরণে, 
কহিলা, অভয় দান কর যারে তুমি, 
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে? 
কিন্ত নিবেদন করি ও কমল পদে, 
কেমনে মন্দির হতে নগেন্ছ্রনন্দিনী ৩৪৭ 
বাহিরিরা কহ দীসে, এ মোহিনী বেশে ? 
মুহতে মাতিবে মাতঃ, জগত, হেরিলে 
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিন্থ তোমারে । 





এচ্ছিক বাংলা! বোধিনী ৬৩ 


পপর অপ, 








বিনানিলাবেণী রচনা করল। ধনি_হুন্দৰী যুবতী নারী, এখানে রতিকে 
বোঝাচ্ছে। কৌষেয় বসনে_ পটবস্বে। লাক্ষারস-অলক্তক রসে অর্থাৎ 
আ.ল্ত: দিখে। নগেক্্বাল। _হিমালঘ কন্তা পাবতী | বুসানে মাজিত রসান 
এণ মক্কমের পাথর বিশেষ যাব দ্বাণা ঘষলে সোণা আরও উজ্জ্বল হয় । রাসায়নিক 
এবা বিশেষকে্ রসান বলা যেতে পারে । নিজবিকচিত কুচি_নিজের প্রস্ফুটিত 
+1%ি।  স্মরহরপ্রিয়া- দা । স্মর কামদের। ল্মরহর-_ মহাদেব । ল্মর 
প্রিরা গতি। শৈলেশন্্রতা - হিমলব কণ্ত। উমা । ভরাসে - ভয়ে। ৰামদেৰ 
_শিব। বিভাবন্ুস্অদি। ভবেশরি _ছুগ।কে সম্বোধন । ভবেহ্বরি ভালে - 
মহাদেবেণ ললাট দেশে । ক্ষেমহ্তবি-হে মঙ্গনদাত্রী ছুগে। বুজে আননে। 
অনজ-_৩গকোপা শলে ভক্ম ৩ হখেছিলেন বলে দেবতা মণ অনঙ্গ' অর্থাৎ দেহহীন । 
যে অগ্রিকুলগ্নে-:৫কীশলে যে তীব্র বিখ মাঠষের প্রাণ পাশ কৰে, ভেষজ 
পিদ্ার ধলে তাই আবাণ প্রাণধানকারা হবে খপান্তণিত হর» তেমনি স্বগের দেখঙা- 
ধনের প্রুযোচন।7 অশুভ মুইতে শিবের ধান ভঙ্গ করতে গিয়ে মহাদেবের বৌষামিতে 
মদন ভণমাভৃত হযে ছিলেন, আজ কিশু ছেব! ভবান।ব অগগ্রঙে সেই শল।ট খহিই 


হিতে বিশ 7৩, ধেবি, সভরবে ঘটিবে। »|") রে, নপিন? খেন দিবা-অবসানে 


৩৪৫ ঢ|কিন বদন শশী 1 কিন্ব। অগ্নিশিখ। 


শভিন। অম্বত, ছষ্ট দিতি শ্বত ঘত কিখ। সুধ। বন যেন, চক্র প্রসরণে। ৩৬৫ 
বিবাদিশ দেব সহ স্ধামণুতেতু । বেডিলেন দেব এক স্ববাশু মগ্ডনে। 
মোঠ্ন? মুখৃতি ধরে আইনা আপতি । খিএর-রণ শিমিত গৃহদ্ধার দিধ। 

ছঞ্জবেশী হষাকেনে ত্রিভুবন হেরি, ৩৫০1 বাহিগিলা সৃহ।সিনীঃ মেঘাবৃত। থেশ 
হাঁপইলা জ্ঞণ সবে এ দাসের নবে। উযা!! সাথে মনমথ, হাতে ফুলধনুঃ, 
অধব অমৃত আশে ভুলিপা অমৃত পৃষ্ঠ তৃণ খরতগ ফুল শরে ভগ1-৩৭ 
দেখ দৈত্য ; শাগ«ল নম্রশিরঃ লজে, কণ্টকময মণ।লে ফুটিল নপিনী । 

হেবি পৃষ্ঠ দেশে বেণী ; মন্দর আপনি কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর 
অচল হইল হেরি উচ্চ পুমুগে 1 ৩৫৫ ভগুম।ন, ঝেগামন নামেতে বিখ্যাত 
স্মগিলে সে কথা, সতিহাদি আসে মুখে | ভূখনে ; তথা দেবী ভুবন মৌহিনী 


| 
স্বরাস্থুণ-বৃন্দ যবে মথি জলশ [থে উন্মপ|শি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা ! 
মল অন্বরে তাত্র এত শে।ভ। যদি উতরিশা! গজপতি | অমনি চৌদিকে ৩৭৫ 


ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন- গভাগ গহ্বরে বৃদ্ধ, ভৈরব শিনাদ 
কান্তি কত মনোহর 1” অমনি আন্বক।, জলদল নারবিন।, জশকান্ত যথ। 
ম্বব্ণ বরণ ঘন মায়া স্কজিয়). ৩৬: শান্ত শান্তি সমাগমে ; পলাইণ দুবে 
মায়াম্ধী, আঁবরিশ। চাক অবধ্ধণে। ূ মেঘ দল, তম যখা উত্।গ হসনে ! 








মেঘনাদ বধ-_-৫ 


৬৪ মেঘনাদবধ কাব্য 





দেখিল! সম্মুখে দেবী কপদ্দী তপসী, ৩৮০ 

বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন; 

তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্ব-জ্ঞ।নহত | 
কথিল। মদনে হ।সি স্থচারু হাসিনী 

“কি কাস বিশম্বে আর, হে শম্বর-অরি ? ভবানীর বঙ্ষঃ স্থলে, পশয়ে যেমতি 

হান তব ফুল শর।” দেবীর আদেশে; কেশরা কিশোর ত্রাসে» কেশপ্িণা কোনে, 

৩৮৫ ৩৯৫ 

ইাটু পাড়ি মীন ধ্বজ, শিঞ্জিনী উংকারি, গম্ভীর নির্ধোষে ঘোঁধে ঘনদল যবে, 

সম্মোহন-শরে শুর বিধিল1 উমেশে ! বিজলী ঝলমে আখি কাল।নল তেজে ! 

শিহরিল। শৃণপাণি | লিলা মঅস্থকে উন্মালি লধ্নে এবে উঠিল। ধুজটি | 

জটাজুট, তরু রাজি যথা গিপি শিরে মায়-ঘন-আবরণ ত/জিলা গিরিজা। 


নি ০০ 


ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে 1৩৯০ 
অধীর হইলা প্রভূ ! গরজিল! ভালে 
চিত্রভান্তি, ধকধকি উজ্জল জলনে ! 
ভয়াকুল ফুল ধন্ুঃ পশিল। অমনি 


শা শিশ্পাপলাসীশীট সী শপ পলক সপ পাশ শি পলি 
শশা শা স্পশাশাাশীাশিাশিািাীাশী শী শীট শশী পচ পপ সপ 


মথি জলনাথে- সমুদ্র মন্থন করে। দিতিস্ুত যত--দৈত্যগণ | সুধামধু_- 
অম্ত। জ্রীপতি__বিঞ্ুু। ছন্সবেশী হৃববীকেশে- বিশ্ব বিমোহিনী শ্্াযূতিধারী 
বিষুকে | কুচ-যুগী_স্তন যুগল । মলম্্।-_সে।নার পাঁত। অম্বর-_-আবরণ। অন্থিকা 
_ছুর্গা। চারু অবয়বে হন্দর দেহকে । নলিনী- পন্ম। স্ধাংশুমণ্ডলে_ 
চজ্্রকে। ছ্বিরদ-রদ-নিমিত_ হস্তি দত্তি দারা নিমিত | শুহা(সিনী_ দুর্গা । কৈলাস 
শিধরি শিরে_কৈলাস পর্বতের উপরিভাগে । ভৃগুমীন-_উচ্চ সান্ত বিশিষ্ট । ভৈরব 
নিনাদী-_প্রচণ্ড গঞজনকারী। তমঃ যথ! উষ্বায় হসনে-_ আরক্ত উধাও আবিভাবে 
রাত্রির অন্ধকার যেমন করে নিঃশেষে বিদূরিত হয়। কপদ্দী--কপদ্দ অর্থাং জটাজুট- 
ধারী মহাঁদেব। ভপসী-তপন্থী। শন্ধর-অরি  মদন। শিঞ্জিনী টংকারি_ 
ধনুর জ্য| বাছিলা আকর্ষণ করে। লড়িল!নড়ে উঠপ। কেশরী কিশোর 
সিংহ শিশু। মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিল! গিরিজ1-_মহেশ্বর চক্ষু উদ্সীলিত করলে 
ভবানী তার মায়! মেঘের আবরণ সরিয়ে বিশ্ব বিমোহিনী মুতিতে শিবশংকরের কাছে 
আত্মপ্রকাশ করলেন। 











মোহিত মোহিনী রূপে, কহিলা হরষে তেই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে 
৪০০ পাঁছুখানি। যে রমনী পতিপরাধণা, 
পশুপতি 7) “কেন হেথা একাকিনী দেখি, সহচরী সহ সেকি যাঁয় পতি-পাশে ? 


এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্র জননি ! 
কোথাঁয় মৃগেন্্র তব কিন্কর, শহ্বরি ? 
কোথায় বিজয়াঃ জয়া ? “হাসি উত্তরিলা 
স্থচারু হসিনী উমা ১ এ দাঁপীরে ভুলি 


৪০৫ 
হে যোগীন্দ্, বছদিন আছ এ বিরলে ; 


পপ পপ 





২ সস ্ 
পপ তপস 


একাকী প্রত্যুষে, প্রভূ যায় চক্রধাকী ৪১০ 
যথা প্রাণ কাস্ত তার !” আদরে ঈশান 
ঈষৎ হাঁসি, দেব অজিন আঁসনে 
বসাইল ঈশানীরে । অমনি চৌদ্িকে 
প্রফুলিল ফুলকুল ১ মকরন্দ-লোভে 

মাতি শিলীমুখবুন্দ আইল ধাইয়া; ৪১৫ 


পপ সপ সর 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৬৫ 








বহিল মলয়-বাছ্ু; গাহিল কৌকিল মহেশ্বরি ! হাঁয় দেবি, দেবে কি মানবে? 
নিশার শিশিরে ধোঁত কুন্থম আসার কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রান্তনের গতি , 
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে পঠাও কামেরে, উমা দেবেদ্দ্র সমীপে ৪৩৫ 


কি আর আছে রে বাসা সাজে মনপিলে | সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
ইহা হতে !) কুস্থমেষু বসি কুতুহলে, মায়া দেবী-নিকেতনে । মায়ার প্রসাদে, 
০:০২ ৪২৮]. বধিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শূরে ।৮ 
হানিশা কুস্থপঞ্গ টগ্জারি কৌতুকে চপি গেলা মীনধ্বজ নীড় ছাঁড়ি উড়ে 
শর জাল; _ প্রেমামোদে মাতিনা ত্রিশলা | বিহঙ্সম-রাঁজ যথা ুহুুহঃ চাহি ৪৪০ 
লজ্জা বেশে রাহ আসি গ্রাপিন চাদেরে | পে হুধ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি, 
হাসি তন লু্াইল দেখ বিভাবহ!  : সর বর, ্বাসিত বা স্থাসি ঘন 
মোহন মুরতি ধরি, মে|হি মোহিনারে রধি ও টা 
৪২৫ বরা প্রশ্থনাসার কমল, কুমুধা, 
কহিল! হাঁসিঘা দেব ;/জ।নিআমি, দেবি মালতি, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি 
তোমার মনের কথা, --বাসব কি হেতু মন্দ-সমীরণ-পরিয়া-খিরিল চৌদিকে৪৪৫ 
দেব দেব মহ।দেবে মহাঁদেবী সহ। 
| 


শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে 3 
কেন ব। অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ? দ্বিরদ-রদ-নিমিত হৈমময় দ্বারে 
পরম ভকত মম নিকষানন্দনা ৭৩০ | দীড়াইলা বিধুমৃখী মদন মোহিনী, 
কিন্তু নিজ কর্ম ফলে মজে ছুষ্টমতি | অশ্রময আখি আহা ! পতির বিহনে / 
বিদরে হৃদর মম স্মরিলে সে কথা, ূ হেন কালে মধু-সথা! উতরিল তথ| 1৪৫০ 
পশুপতি_মহাদেব। গীগেক্দ্র জননী -গণপতি কান্তিকের মা দুর্গা । স্থৃগেজ্জ 
তব কিন্কর_হর্গ পসিংহবাহিনী বলে “মগেন্্র অর্থাৎ সিংহকে তাঁর কিঙ্কর বা দাস বল। 
শরংয়েছে। ঈশান মহাদের। অর্জন আজনে _মুগচর্মাসনে, প্রকুল্লিল-__ 
প্রস্ুটিত হ'ল। মকরন্দ লো।্ে- _ফুলের মধু লোভে । শিলীমুখবৃন্দ-_-শিলী অর্থাৎ 
হুল ররেছে মুখে যাঁদের অর্থাৎ ভ্রমরগণ। মাতি_ মত্ত হ'য়ে। কুন্রম-আসার- পুষ্প 
বৃ্টি। উরসে _বক্ষোদেশে। সাজে মনসিজে-_মদন অর্থাৎ কামদেবের পক্ষে উপযুক্ত 
স্থান। কুন্্মেযু-_কামদেব | কুস্থম ইঘু (বাণ) যাহার। নিকষানন্দন-_রাবণ। 
প্রাস্তনের গ্রতি_ পূর্বকৃত কর্মের ফলোন্ুখত| | মায়াদেবী নিকেতন- মায়ার 
ভবনে । হিন্দু পুরাণে দেবী দুর্গা ও মায়। দেবা এক। কিন্তু মধুস্থদূন পার্বতী ও মায়া 
দেবীকে স্বতন্ত্র দেবী রূপে কল্পনা করেছেন । মায় কুহকিনী। মীন ধ্বজ-_কামদেব। 
ঘন রাশ রাশি-'.-'মহ্থাদেবীসহ-্র্ণ বর্ণের মেঘ পুঞ্জ সুগন্ধ সমীরণে ভেসে চলেছে, 
এ স্থরভিত বাতাস বুঝি সোণালি মেঘের নিঃশ্বান। সমীরণ বাহিত মেঘমালা নিজেদের 
চলার পথে মলয় পবনের প্রিয় এত অজন্ স্থগন্ধি পুষ্প চতুদিকে বর্ষণ করল যে সেই 
কম্থম বর্ষণে প্রেমালাপরত হরপার্বতী সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হলেন। দ্বিরদ-রদ্-নিমিত 
* হৈমময় ঘ্বারে- গজ দত্ত নিমিত স্থবর্ণ ঘারে । মদন মোহিনী-_রতিদেবী। মধু 
সখ বসন্ত খতুর সখ। মদন । 


৬৬ মেঘনাদবধ কাব্য 





অমনি পসা'রি বাহু, উল্লাসে মন্সথ 
আলিঙ্গন পাশে বধি, তুষিলা৷ ললনে, 
প্রেমালপে । শুকাইল অশ্রবিন্দু, যথা 
শিশির নারের বিন্দু শতদল দলে, 
দরশন ধিলে ভান্ত উদয় শ্িথরে | ৪৫৫ 
পাই প্রাণবনে ধনাঃ মুখে মুখ ধিয। 
(সরস বসস্তক।লে সারা-শুক যথ।) 
কহিলেন প্রিব ভাষে £ “বাচালে দাসীরে 
আশু আনি তার পাশে, হে রতিরঞ্ন | 
কত যে ভাবিতেছিন্, কহিব কাহারে? 
৪৬০ 
বামদেবনামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি, 
প্মররি পূর্ব কথা ধত ! ছুরস্ত হিংদক 
শুলপাণি ! যেয়ো না, গো, আর তার 
কাছে 
মোর কিরে প্রাণেশ্বর | সুমধুর হাঁসে 
উত্তরিল! পঞ্চণর £ “ছারার আশ্রমে৪ ৬৫ 
কে কবে ভাঙ্কর করে ডরায় সুন্দরি ? 
চল এবে যাই ঘথ। দেবনুলপতি |” 
স্থবর্ণ আসনে যথা বসেন বাসব, 
উতরি মন্মথ তথ।, নিবেদিল। নমি 
বারত।। আরোহি, রথে দেবর।জ রথ। 


৪৭০ 
চলি গেল! জ্রতগতি মায়ার সদনে | 
'অগ্রিময় তেজ; বাঁজা ধাইল অগ্থরে, 
অকম্প চামর শিরে $ গভীর নির্ধোষে 
ঘোঁষিল রথের চক্র, চুণি মেঘদলে । 
কতক্ষণে সহত্রাক্ষ উতরিলা' বলী ৪৭৫ 
যথ! বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথবরে, 








স্থরকুল বীবর পশিলা দেউলে 
কত যে দেখিল! দেব কে পারে বণিতে 
সৌর খরতর-কর জাল সঙ্কলিত 
আভা ময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী ৪৮০ 
শক্তীশ্বরী । কর যোড়ে বাসব প্রণমি 
কহিল।); “আশীষ দাসে,বিশ্ববিমোহিনী। 
আশীষি স্থধিল! দেবী;-“কশ, কি নীরণে 
গতি হেথ। আজি তব, অদ্দিতি-নন্দন £১ 
উত্তরিল। দেবপতি . “শিবের আদেশে) 
৪৮৫ 
মহামীঁয়ঃ আসিয়াছি তোমার সদনে। 
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিণিবে 
দশানন-পুত্রে কাশি? তোমার প্রসাদে 
( কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘে।রতর রণে 
নাশিবে লক্ষণ শুর মেঘনাদ শূরে |” ৪৯ 
ক্ষণকাঁণ চিস্তি দেবী কিলা বাঁসবে »- 
“দুরন্ত তারকাস্থুর, স্বর কুলপতি, 
কাড়ি নিল ব্বর্গ যবে তোমায় বিমুখ 
সমরে : কত্তিক। কুল-বললভ সেনানা, 
পার্বতাঁর গে জন্মশভিলা তত্কাছে 15৯৫ 
বধিতে দানব-রাঁজে স|জাইণ॥ ধ.মে 
আপনি বুষভ-ধবজ স্জি রুএ তেজে 
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফণক, মণ্ডিত 
স্বরণে, ওই যে অসি, নিবামে উহাতে 
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ স্থনাসীর ৫০০ 
ভয়ঙ্কর তৃনীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, 
বিষাকর ফণী পূর্ণ নাগলোক যথ!। 
ওই দেখ ধনুঃঃ দেব 1” কহিল হাসিয়া । 


তি 


পপ 


শুকাইল অশ্রঃবিন্ু-''..শতদল দলে-_নূর্ধ দেবতার আবির্ভাবে যেমন পদ্মের 


শিবির বিন্দু শুকিয়ে যায়, মদনের আগমনে রশ্তির ছুচোখের অশ্র কণা শুকাল। 
বামদের নামে_মহাদেবের নাম শ্রবণে। কিরে _শপথ। আগ্মিময়তেক্ বাজী 
_অগ্নি সম তেজ যার এমন যে অশ্ব। অকম্প চামর শিরে-দ্রিত ধাবমান অশ্বের 
গ্রীবাদেশস্থিত কেশরাঁজিকে স্থির দেখায়। আম্বরে-আকাশ পথে। ছুরি 


এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৬৭ 


রর সস ০ লস 


মেখদলে-_ চলার গতিবেগে মেঘরাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করে। অহতআক্ষ-_ ইন্দ, 
সৌর......স্বর্ণসনে- প্রদীপ্ত সুর্যের বিক্ষিপ্ত কিরণ মাঁলা একত্রীভূত হলে যেমন অতি 
ভাম্বর দীপ্তির উদ্ভব হ'তে পারে মায়াদেবী ষে স্বর্ণ নিম্িত আঁসনে সমাসীনা, তাঁর 
দীপ্তি মেইবকম উজ্জল । কুহকিনী শক্তিশ্বরী - অঘটন-ঘটন পটায়সী শক্তির 
অধিকািণী বলেই মায়া কুহকিনী। কৃত্বিকা কুলরল্লভ সেনানী -কৃত্বিকাগণের 
সেহাম্পদ প্রিব পুত্র স্বরূপ দেবসেনাঁপতি কাত্তিকেয়। বৃষভ্ভধব্জ-_ বৃষভ চিহ্ন যাহার 
অর্থাৎ মাদেব। নিবাসে উহাতে ক্কৃতান্ত- মৃত্যু দেবত। যম স্বরং ওতে বাস করেন। 
সথনাসীর- ইন্দ্রকে সপ্বোধন। স্থনাসীর ( নৈন্াগ্র ভাগ ) যাহার। বিষাকর ফণী 


পূর্ণ নাগলোক যথা _সর্পের আবাসভূমি যেমন দুরস্তর বিষধর সর্পে পরিপূর্ণ, এই 
তীর তেমনি প্রাণঘাত। সর্পাক্কৃতি ভয়াল বাণ দ্বারা পরিপূর্ণ । 





হেরি সে পশুর কাস্তি, শচীকাস্ত বল। £ 
“৭ ছার ইহার কাহে দাসের এ ধ2 ৫০৫ 
রত্ম্য ! দিবাকর পর্রিধি যেমতি,. 
জলিছে ফলক বর, ববিয়া নয়নে । 
আগ্র শিখ। সম অপি মহাঁতেজস্কর ! 
হেন তুণ অপ, মাত, আছে কি জগতে ? 
শুন দেন"' ( কহিলেন পুনঃ মায়া দেখা) 
৫১০ 
'€ই সব অস্বপলে ন!শিন তারকে 
ঘড়ানন। ওই সব অগ্রবলে বনি। 
মেখনাদ মৃত্যু, সত্য কহিন্ন তোম।রে। 
কিন্ত হেন বার নাহি এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, ন্যায় যুদ্ধে যে বধিবে ৫১৫ 
রাঁবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামাজজে ; 
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাঁপুরে 
রক্ষিব লক্ষণে, দেব, রাক্ষস সংগ্রামে । 
যাঁও চলি স্থুর দেখে, সুরদল নিধি 
ফুল কুল সথী উধা যখন খুলিবে ৫২০ 
পূর্বাশার হৈমদ্বার পদ্ম কর দিয়। 
কালি, তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্র কেশরী 
ইন্দ্রজিং ত্রাসহীন করিবে তোমারে 
লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অন্তাচলে !, 
মহাঁনন্দে দেব ইন্জর বন্দিয়। দেবীরে, ৫২৫ 
অন্ত্রলয়ে গেল৷ চলি ত্রিশ আলয়ে | 


বার ০৫৮ অপ সস সপ্ত 








বসি দেব সভাতলে কনক আসনে 
বাসব, কহিল! শূর চিত্ররথ শুরেঃ 
“যতনে লইয়৷ অস্্ব যাঁও, মহাবলি, 
বর্ণলঙ্কা ধামে তুমি | সৌমিত্রি-কেশরী৫৩৪ 
মায়ার গ্রসাদে কালি বধিবে সমরে 
মেঘনাদে । কেমনে-ত। দিবেন কহিরা! 
মহাঁদেবী মায়া তারে । কহিও রাঘবে, 
হে গন্ধব কুল পতি, ত্রিদিব নিবাসী 
মঙ্গন আকাঁজ্ষী তার; পার্তী আপনি 
৫৩৫ 
হরপ্রিয়! স্থপ্রসঙ্গা তার প্রতি আজি; 
অভ প্রদান তাঁরে করিও কমতি ! 
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে 
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সত'রে 
বৈদেহা মনোরঞ্ণন রঘুকুল মণি। &৪ ০ 
মোর রথে রথিধর আরোহণ করি 
যাঁও চলি। পাঁছে তোঁম| হেরি লঙ্কাঁপুরে, 
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ, মেঘদলে আমি 
আঁদেশিব আবরিতে গগনে ; ভাকিয়া 
ভঞ্জনে, দিব আজ্ঞ। ক্ষণ ছাঁড়ি দিতে৫৪৫ 
বাযুকুলে ; বাহিরিয়া নাঁচিবে চপলা ; 
দৃর্ভোলিগন্ভীর নাদে পুরিব জগতে | ৮ 
প্রণমি দেবেজ্দ্র পদ্দে ,.সাবধানে লয়ে 
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্তে চিত্ররথ-রথী | 





৬৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


জ্বজিতেছে ফলকবর-__উতকষ্ট ঢালটি দীপ্তি পাচ্ছে। ষড়ানন- কাত্তিকেয়। 
নাশিল ভারকে -তারকাস্থরকে বধ করল। ফুল্পকুল সখী উবা-উষার 
আবির্াবে নিকুগ্জে ফুলরপ্ি বিকশিত ও প্রফুল্িত হয় বলে উধাকে" ফুলকুলের সঙ্গিনী 
কল্পনা করা হয়েছে। পুর্বাশ। _পূর্ব দিকচক্রবাল। পল্পকর দ্বিয়া--পন্মের ন্যায় 
স্বকোমল করম্পর্শে। লঙ্কার পঙ্কজ রবি বাবে অস্তাচলে -মেঘনাদের মৃত্যু ঘটবে । 
ভ্রিদশ _আলয়ে_ দেবভৃমি স্বর্গলোকে। বাসব-ইন্্র। চিত্ররথ-_ গন্ধর্ব বিশেষ । 
বৈদেছী সভীয়ে -সীতাকে। বৈদেহীমনোরঞ্জন__রামচন্দ্র। দস্ভোলি গম্ভীর 
নাক্ষে __বজ্বের মত গম্ভীর শব্দে 








তবে দেব কুলনাথ, ডাঁকি প্রভঙনে ৫৫০ ভাঙিলে শৃঙ্খল, লম্ফী কেশরী যেমতি, 
কহিল : “প্রলয় ঝড় রা স্বরে যথাঁয় তিথ্রিরাগাঁরে রুদ্ধ বামু যত 
লঙ্কাপুরে ; বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাঁড়ি গিরিগর্ভে। কত দুরে শুনিলা পবন 


কারারুদ্ধ বাযু.দলে ; লহ মেঘ দলে ঘোর কোলাহল ; গিরি (দেখিল) লড়িছে 
ছন্ব ক্ষণ কাল বৈরী বারিনাথ সনে অস্তরিত পরাক্রমে অসমর্থ যেনশ ৫৬০ 


নির্ধোষে ।* উল্লাসে দেব চলিল। অমনি, রোিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। 
৫৫৫ 








পপ ০ এ. 





দ্বন্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হত। বৈরী-সমুদ্র পরনের শক্র। জন্ষী যে লম্ 


দিয়ে চলে।  তিমিরাগাস্ে_-অন্ধকারাচ্ছন স্থানে । শিরিগর্ডে- পর্বত গুহায় 
অভ্যন্তরে | 


_ শপ পস্পাপিতলাশিশটী তি 
পপ 


গ্রলয়ে | বুষ্টিল শিলা তড়-তড় তড়ে 1৫৭৫ 
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। 
যথাঁয় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী 
রাঁঘবেন্দ্র, আচস্বিতে উতরিলা' রথী 
চিত্ররথ, দিবাকর£যেন অংশুমালী - 


শিলাময় ঘাঁর দেব খুপিলা পরশে । 

হুহুংকাঁরি বীয়ুকুল বাহিরিল বেগে; ূ 

যথা অথ্ুরাঁশি, যবে ভাঙে আচদ্ধিতে 

জাঙীল। কাপিল মহী ; গজিলা জলধি 
৫৬৫ 


তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ আবলী 


কল্লোলিল, বাুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি। বাইজাউির নিছে! তের ঠা 
ধাইল চৌদ্দিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল সাঁরসন, রাশিচক্রমম তেজোরাশি ) 
ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাল দত্তোলি। ঝোলে তাহে অসিবর-ঝল ঝল ঝলে ! 
পপ্সাইল। তারানাথ তারাদল লয়ে । ৫৭০ কেমনে বণিবে কবি দেবতৃণ, ধনুঃ, 
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাঁবক উগরি চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর করী টের আভা 
রাশি রাশি? বনে বৃক্ষ পড়িল উপাড়ি ্ব্ণময়ী ! দৈববিভা বাঁখিল নয়নে ; ৫৮৫ 
মড়মড়ে মহাঝড় বহিল আকাশে ; ্রগীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা । 


বধিল আমার । যেন স্থষ্টি ডুবাইতে সসম্মে প্রণমিয়া দেব দূতপদে 


সিকি 





এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৬ন 


এপস 


টির রানা রা ররর ানানিররাা বালা 
রঘুবর জিজ্ঞাসিল £ “হে ত্রিদিব বাসি, তোমার মঙ্গলাকাজ্ফী দেবকূল সহ। 
ব্রিদিব ব্যতীত, তাহা কোন্‌ দেশ সাজে | দেবেশ ! এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণিঃ 
এ হেন মহিমা! ৰপে । কেন হেথা আজি দিয়াছেন পাঠাইয়! তোমার অনুজে 
৫৯৩ দেবরাজ । আঁবিতাবি মায়া-মহাঁদেবী 
নন্দন কাঁনন ত'জি, কহ এ দাসেরে? প্রভাতে, দিবেন কহি, কি£কৌশলে কালি 





নাহি ত্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ? ৬০৫ 
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি, | নাশিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শূরে। 
পা, অর্থ্য লয়ে বসে! এই কুশাঁসনে দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল মণি ! 


ভিখারী রাঘব হায়!” আশীষিয়া রথী, প্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া! * 
কহিলা রঘু নন্দন £ “আনন্দ সাগরে 


ভাসিন, গন্ধর্ব শ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে ! 
৬১০ 

অজ্ঞ নর আমি 7 হাঁয় কেমনে দেখাব 

রুতজ্জঞতা? এই কথা গিজ্ঞাসি তোমারে 1” 


৫৯৫ 
কুশাসনে বসি তবে কহিল। স্ুশ্থরে ঃ 
“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাঁশরথি 3 
চির অন্তচর আমি সেধি অহরহঃ 
দেবেন্দ্র; গন্ধর্কুল আমার অধীনে; 
আইন এ পুরে আমি ইদ্দের আদেশে । 


২৬১৩ ৬ 


০ পপ স্পা 





পপ পা পপ 


জাঙাল-_বাঁদ। তুঙশৃজ:....-কল্লোলিঙ্গ-_পর্বতের মত প্রকাণ্ড সমুদ্র তরঙগদল 
কল্লোল শব্দ করতে লাগল । রণরঙ্গে- যুদ্ধামোদে । অজ্ঞ গর্জনধ্বনি সহ। 
জীমূত-_মেঘদল। হাদিল' ক্ষণপ্রভা-_বিছ্যৎ চমকিত হল। দস্তোলি_ব্জ। 
পাবক উগরী- বিদ্যুৎ বহি উদশীরণ করে । আসার- জলধারা । দিবাকর ষেন 
অংশুমালী- গন্ধরর1জ চিত্ররথের দেহ উজ্জল মণিমাঁণিক্য খচিত অলঙ্কারে ভূষিত ; 
সেই রত্ব সংকলিত আভাষ দীপ্যমান গন্ধর্ব রাঁজকে উজ্বল কিরণমালা শোভিত সর্ষের 
মত মনে হচ্ছে। জারসন-কটিবন্ধ। তসৌরকিরীটের আভা ম্র্ণময়ী_ সু 
মণ্ডলের মত উজ্জল মুকুটে দীপ্তি। ্ববিভ'- স্বীয় দীপ্তি। চিজ্ররথ- ইন্দ্রের দূত 
চিত্ররথ | ব্রি্দিৰ_স্বর্গলোক। দেব কুলপ্রিয়_হৌমারের ইলিয়ড, কাব্যের 
90750 ০£ 07 ৪০৫5 কথার প্রতিধ্বনি । অভয় দেবী দুর্গা। 





হাসির! কহিলা দূত £ “শুন, রঘুমণি, প্রণমিলা রাঁমচচ্্র ; আশীষিয়! রথী ৬২* 
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন, চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে | 
ইঞ্ছিয় দমন, ধর্ম পথে সদা গতি ; ৬১৫ থামিল তুমুল ঝড়; শাস্তিলা জলথি | 
নিত্য স্ত্য-দেবী সেবা । চন্দন, কুন্থম, হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ 
নৈবেছ্য, কৌশিক, বস্ত্র আদি বলি যত হাসিল কনক লঙ্কা । তরল সলিলে 
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যাপি পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ 
অসৎ। এ সার কথা কহিহ্থ তোমারে । ৬২৫ 





শপ সস পা 


৭৩ মেঘনাদবধ কাব্য 


রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে, | পিশাঁচ। রাক্ষস দল বাহিরিল পুনঃ 
আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে, শিবা ভীম প্রহরণধারী মত্ত বর মদে । 
শবাহ[রী ; পালে পালে গৃধিনী শকুনি | ৬৩৩ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে অস্্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গ £ 





আর | এস 4 | সপ পপ পাস শশা শিপ শা পপ আচ || আপ ১০৯৯, পপ ০ তি 


শন্তিল! জলধি-_ প্রচণ্ড বড় থেমে গেল, সমুদ্র শান্ত মৃতি ধারণ করল । কৌুদ্দিনী 
_জ্যোত্স। | অবগাহে দেহ রজোময় সরোবরাদির স্বচ্ছ নিশ্তরঙ্গ জলে বজত 
কাস্তি জ্যোতস্সা সুন্দরী মেন অবগাহন করতে লাগল । অর্থাৎ শুভ্র জ্যোৎস্না সরোবরের 
তরল জলে অবলুষ্ঠিত হ'ল। শ্িবা-শবাহারী _ মৃতদেহ ভক্ষণ কারী শুগান। পিশাচ 
কাঁচা মাংসাহারী জীবগণ। ভীম-_ভীষণ। মন্ত বীরমদে- প্রচণ্ড এক্তিতে মন্ত। 
অস্ত্রলাভে। ব্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, শচী, মহাদেব, পাঁবতী, লক্ষ্মী, মায়াদেবী প্রভৃতির 
সহায়তায় লক্ষণের দৈবী অন্তর লাভই এ সর্গের প্রধান বণিত বিষয় বলে কবি এর নাম 
“অস্ত্র লাভ' রেখেছেন। গ্রীক কবি হোম|রও তাঁর “ইলিয়ড' কাব্যে হেক্টর বধের জন্য 
বীর একিলিসের দৈব্য অস্ত্রাদিতে সঙ্জিত হবার ঘটনা ব্ণন। করেছেন । 





দ্বিতীয় সর্গের কথাবস্ত সংক্ষেপ 


লঙ্ষার অধীশ্বর রাবণ কর্তৃক মেপনাদের সৈম্(পত্যে অভিষেক ক্রিয়। সম্পন্ন হলে 
দিবাবসাঁন ঘটল- শ্বর্গমঙ্যে রাত্রির আবিভাব হ'ল। স্থুরলোকপতি ইজ্দ্র শচীস 
দেবসভাষ সমাঁপীন, নৃত্যগীতবা্য ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত । এমন সময সেখানে 
রক্ষ:কুল রাজলক্ষ্মী এসে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ স্বর্গভূমিতে লক্ষমীদেবীর 
শুভাঁগমনের হেতু জিজ্ঞাস করলে তিনি উত্তর করলেন, রাঁক্ষদরাঁজ রাবণের ভক্তি-্যাত্ে 
আবঞ্গ হয়ে তিনি বহুকাল ধরে স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করছেন। কিন্তু বর্তমানে লক্ক- 
পুরীতে অবস্থানের বাসনা তার আর নেই । কেননা, রক্ষেরাজের দুষ্কৃতি ও অধর্মাচারে? 
দলে লঙ্কা! পাপে পদ্িল হয়ে উঠেছে। ভাগ্যবিধাত। আজ তাঁর প্রতি বিরূপ। তবু 
লক্মীদেবী রাবণকে পরিত্যাগ করতে পারছেন ন।। মে যাই হোক লঙ্কাসমরে 
রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ রথিবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেছে, একমাত্র জীবিত আছে রাঁবণপুত্র বীরযোদ। 
মেঘনাদ । লঙ্কাপতি তাকেই সেনাপতি পদে বরণ করেছেন। আগামীকাল যুছ্ছে 
অমিতবিক্রম মেঘনাদ রামচন্দ্রকে আক্রমণ করবে। নিরুপ্তিলা যজ্ঞ সমাপন কার 
যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে অজেব-__এবূপ অবস্থা মেঘনাদের করাল 
আক্রমণ থেকে দেবকুলপ্রিয় ব।মচদ্্রকে রক্ষ। কণা দুঃসদ্য বা|গর হবে উঠবে । এই 
ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহুত্ঠে রামচন্ের পক্ষণ ব্যবস্থ। সম্পর্কে ইতিকঃবা নির্ধারণ করবার 
অনুরোধ জানাবার জন্য লক্ষ্মীদেবী পাজসমীপে উপস্থিত হয়েছেন । 

ইন্জ্র বললেন, মেঘনাদ যে সমরে দুর্বার এ সতাটি ত।র অবিদিত নর, মেঘনাঁদের 
অতুল পরাক্রমে তিনি নিজেও সতত শঙ্কিত। কিন্তু এই ঘোর ধিপদের দিনে একমাত্র 
বিশ্বনাথ শিব ছাড়া দেবকুলগ্রিব শ্রীরামকে রক্ষা করবার শক্তিসামর্থ অন্য কারোর 
নেই- ইঠ্টদেবতা অগ্নির বরে মেঘনাদ সর্জধী | লক্ষ্মী দেবী তখন ইঙ্জকে অবিলম্বে 
শিবের কাছে গমন করবার জন্য অন্বোধ জাঁনালেন এবং আরো বললেন, শিবধাঁমে 
পৌছে ইন্দ্র যেন মপ্যতৃমির শোচনীয় অবস্থাটি শিবের গোঁবদীভূত করেন-_ 
ছুরাচার রাঁবণের পাপভ।র বস্থুদ্ধরা আর সহা করতে পারছেন না । এইসব কথা বলে 
রক্ষঃকুল রাঁজলম্ষ্ী আবার লঙ্কায় ফিরে গেলেন । 

মাতলি রথ সাজিয়ে নিয়ে এল, স্থুরপতি ইন্দ্র পত্ব। শচীসহ শিবধাম কৈলাসে এসে 
উপস্থিত হলেন । দুজনে অশেষ ভক্তিভরে শিবানীর পদবন্দনা করলে শিবানী কুশল- 
বা$া জিজ্ঞাসার পর কৈলাসভূমিতে তদের উপস্থিতির হেতু জানতে চাইলেন। তখন 
ইঞ্জ বললেন বিশ্ব চরাঁচরে কোন ঘটনা, কোন সংবাদই শিবানীর অবিদিত নয়। লঙ্কার 
রাঁজলক্ষমী স্বর্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে গেলেন যে দেবদ্রোহী রাবণ যুদ্ধমদে মত্ত 
হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদকে সৈহ্যা।পত্যে বরণ করেছেন; আগামীকাল প্রভাতে 
মেঘনাদ ইঞ্টদেবতার পূজা সমাপনাস্তে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রামচন্দ্রকে আক্রমণ, 


করবে-__দেবকুলপ্রিয় রাঁমচন্দ্রের বিপদ আসনন। এ ছাড়! লক্ষী দেবীও পাঁপ পক্থিল 


ণ২ মেঘনাদবধ কাব্য 


লঙ্কাপুরী ত্যাগ করতে চঞ্চল! হয়ে উঠেছেন। তীর কাছ থেকে পৃথিবীর শোচনীয় 
সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ইন্দ্র অত্যন্ত উৎকঠায় কৈলাসভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন । দেবকুলে 
এমন কেউ নেই, ধিনি, ছুশ্রধর্ধ রাবণির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ । শিবানী 
যদি কপা না করেন তবে আগামী প্রভাতে ছুর্জয় যেঘনাদের হাতে শ্রীরামের বিনাস 
অবশ্যম্ভাবী | 

সমস্ত কথা শুনে পার্বতী উত্তর করলেন, রাবণ শিবের 'পরম ভক্ত, তাঁই শিব তার 
প্রতি অশেষ মমত্বভাব পোষণ করেন । স্ুুতর।ং রক্ষোবংশের অকল্যাণজনক কোন কর্ধে 
হস্তক্ষেপ কর! পার্তীর পক্ষে অসম্ভব । মহাদেব এখন তপোমগ্র, তাই আজ লঙ্কাঁর 
এই ছুর্গতি। পার্ততীর কথ! শুনে ইন্দ্র করযোড়ে দেবীকে বললেন, বক্তিস্পধিত 
রাবণ পর্মপ্রোহী হয়ে উঠেছে । পিতৃমত্য রক্ষ। হেতু রামচন্দ্র রাজ্যস্থথভোগ উপেক্ষ। 
করে শ্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করে নিয়েছেন । ছুক্ষিযাঁসক্ত রাবণ সেই ধর্মপ্রাণ শ্রীরামের 
পত্রী দীতাকে কৌশল মাঁয়াজ।ল বিস্তার করে হরণ করেছেন। মহাদেবের বরপুষ্ট 
হয়ে ছুর্মতি রক্ষোরাঁজ আজ স্বর্গের দেবতাগণকেও তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে। এরকম 
ছুরাঁচার রাবণের প্রতি দেবীর কৃপা প্রকাশের হেতু সত/ই অজ্ঞের। তারপর ইন্দ্রানী 
পাধতীর কাছে রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ও অশোকবনে বন্দিনী সীতার করুণ কাহিনী 
বিবৃত করলেন এবং ধর্মদ্রেহী রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাঁদের নিধন ব্যবস্থ। করতে 
দেবীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন । রি 

তখন দেবী হাশ্মুখে উত্তর করলেন এ কাজ সম্পূর্ণ কর! তার সাধাত,ত। 
র।ক্ষসকুল শিবের রক্ষিত। শিব ছাঁড়া তাঁদের মনোবাঙ্া পূরণ করার শক্তি কারো 
নেই। শিব এখন যোগাসন শূর্গে তপস্যা নিরত রয়েছেন, সেই স্থানে ইন্দ্র কেমন 
করে পৌছবেন? তখন ইজ্জ্র পার্বতীর কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন যে, পার্বতী 
নিজেই যোগাসন শৃঙ্ষে গমন করে রক্ষঃকুলবিনাঁশের যেন আশু ব্যবস্থা করে দেন। 
তাহলে রামচন্দ্র আসন বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন, বাক্ষসকুলের বিনাশে পৃথিবী 
পাঁপভারমুক্ত হবে। 

এমন সময় হঠ/ং পার্তীর কনকআসন কম্পিত হয়ে উঠলো । দেবীর চিত্র সহসা 
চঞ্চল হয়ে উঠলো । সখী বিজয়্াকে জিজ্ঞাস। করে পার্বতী জানলেন, তার প্রসাদে 
যুদ্ধে জয়লাভ বাঁসনার দেবনিভর রামচজ্্র নীলোৎ্পলাঞ্জলি দিয়ে লঙ্কাপুরীতে তার পূজ। 
করছেন । এই ঘটনার পর ভক্তবৎসল। শিবানী আর স্থির থাকতে পারলেন না-_ 
বিজয়ার ওপর দেবদম্পতীর যথাযোগ্য সেবা যত্বের ভা অর্পন করে তিনি যোগাসন শুঙ্গে 
বাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আপনার গৃহাভ্যনস্তরে প্রবেশ করে দেবী মনে মনে 
চিন্তা করতে লাগলেন কোন্‌ বেশে শিবসঙ্দিধানে যাঁবেন। শেষে তিনি মদনপ্রিয়া 
রতিদেবীকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্রেই রতি কৈলাশে উপস্থিত হয়ে দেবীর চরণে 
প্রণতি জানালেন। রতির পরামর্শে মোহিনীমূতি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে 
যাওয়া স্থির হ'লে রতিদেবী পার্বতীকে ভূবনমোহিনী বেশে, সজ্জিত করলেন । 


এচ্ছিক বাংল। বোধিনী ৭৩ 


এরপর পাধতী রতিকে বললেন; কামদেবকে স্মরণ করতে । অমনি পুম্পধস্থা 
মদন ভবানীসমীপে উপস্থিত হলেন । তখন ভবানী কামদেবকে তীর সঙ্গে যোগাসনশ্ঙ্গে 
গিয়ে মহাদেবের যোৌগভঙ্গের সহায়তা করতে অন্রোধ করলেন । মহাদেবের কোপানলে 
আগে একবার মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন - তীরই কাছে আবার যেতে হবে শুনে 
রাঁতপতি মদন শঙ্চিত হয়ে উঠলেন। পরে অবশ্ঠ শিবানীর অভয়বাঁণীতে আশ্বস্ত হলে, 
সেখানে যেতে তার আর কোন দ্বিধা রইল না। দেবী মোহিনীমৃতি ধারণ করেছেন, 
সেই ভুবন মোহিনী বেশে জগতের বুকের ওপর দিয়ে তিনি যোগাঁসনশৃঙ্গে গমন করবেন, 
এটা রতিপতি সমীচীন বলে মনে করলেন নী । কেনন! এঁ বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্যরাশি 
দেখলে জগত্বাঁপী সকলেই রূপোন্সাদ হয়ে উঠবে। মদনের এই আশঙ্কাকে ভবানী 
অহ্কতেক মনে করলেন না_তিনি তখুনি ব্বর্ণবর্ণ মায়া মেঘের আবরণে নিজদেহ 


আচ্ছাদিত করে মদন সমভিব্যাহাঁরে দুর্গম যোগশূঙ্গাভিমুখে যাত্রা করলেন । 

কিছুক্ষণের মধ্যে তার! ছুজনে নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হলেন ৷ দেবী সামনে 
ধানরত ম্হারদেবকে দেখতে পেলেন । পার্বতী তখন ধ্যানসমাহিত স্বামীর অঙ্গে 
ফুলশর নিক্ষেপ করতে কামদেবকে আদেশ করলেন । দেবী ভবাঁনীর আদেশে মা'ন 
মহাঁদেবকে সম্মোহনবাঁণে বিন্ধ করলে মহাদেবের তপোভঙ্গ হ'ল, তিনি হঠাৎ শিউরে 
উঠলেন, তাঁর ললাটস্থিত তৃতীধ নেত্রে বহ্রিশিখা জলে উঠল । তখন শশঙ্কাতুর কাঁমদেব 
ভবাঁনীর, বক্ষোদেশে আত্মগোপন করলেন । মহাদেব নধন উম্নীপিত করলে ভবানী 
মায়ামেঘের আবরণ সরিরে ভূবনমোহিনী মৃতিতে স্বামীর স।মনে দীড়ালেন। 

পার্বতীর ভূবনমোহিনী রূপশোভা মহেশ্বরকে মুগ্ধ কগল। মোখিনীরপে" আবি 
মহাদেব ভবানীকে সেই বিজন দুর্গম স্থানে একাকিনী আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
পার্বতী উত্তরে বললেন, যে বহুদিন পর্যন্ত তিনি স্বামীর দর্শনলা'ভ হতে বঞ্চিতা_ ম্বামীর 
দর্শনাভিলীষেই তিনি যোগাঁসনশৃঙ্গে এসেছেন । তখন শিবশঙ্কর গ্রেমনুরে পার্বতীকে 
নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, তিনি সবই অবগত আছেন । রক্ষোরাজ রাবণ 
তাঁর সেবক, এটা স্বীকার্ধ। কিন্তু নিজের দু্কৃতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাঁশের 
মুখে চলেছে । ভক্ত রাবণকে বিপন্ন দেখে শিব নিজ হৃদয়ে অশেষ বেদনা অনুভব 
করছেন সত্য। কিন্ত রাবণকে তার কৃতকর্ণের জন্য ফসভোগ করতেই হবে-_তাঁর 
শোঁচনীয় বিনাশ অনিবার্ধ | 


এরপর মহেশ্বর ভবানীকে বললেন, যেন অবিলম্বে মদনকে কৈলাসে ইন্দ্রের কাঁছে 
প্রেরণ করেন, আর ইন্দ্র যেন সত্বর মায়াদেবীর কাছে উপস্থিত হন। আ'ত্মগোপনকারী 
কাঁমদেব তখন উমার বক্ষঃস্থল থেকে বেরিয়ে অনতিবিলম্বে বৈলামে পৌছলেন এবং 
বিরহকাঁতরা পত্বীকে মধুর প্রেমালাপে আশ্বস্ত করলেন। তারপর মদন ইজ্জরসম্পিধানে 
উপনীত হয়ে তার কাছে শিবের নির্দেশ জানালেন । দেবরাজ ইন্্ও আর কালবিলম্ব 
না করে দ্রুতগতিতে মায়াদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। ন্বর্ণাসনে উপবিষ্টা শক্তিশ্বরী 
' মায়াদেবী ইন্দ্রের আগমমের কারণ জিজ্ঞাস। করলে তিনি বললেন শিবের আদেশেই 
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তিনি মায়ার সদনে এসেছেন। কী কৌশলে রামান্ুজ লক্ষ্মণ আগামীকাল প্রভাতে 
মেঘনাঁদকে সংগ্রামে নিহত করবেন, সেই কৌশল ইন্দ্র মারাদেবীর কাছে জানতে 
চাইলেন । 

'এই কথ। শুনে মায়াদেবী কিছুক্ষণ কী যেন চিন্ত। করলেন। তারপর শিবতেজ 
নিয়িত যে সব অস্ প্রয়োগে দেব সেনানী কাঁতিকেষ তাঁরকাম্থরকে বধ করেছিলেন 
মাঘাদেবী সেই সব অতি ভয়ঙ্কর 'অস্্ব ফনক, অপি, তুণশীর, ধশ্র-_ম্থরপতিকে দেখিয়ে 
বললেন, এদেরই প্রনোগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে! কিন্ত শু অসম প্রয়োগ 
করে দেবতা কি মানব কেউই মেঘনাঁদকে বধ করতে সমর্থ হবে না__আরে! কৌশল 
দনকাব। ম।সেই হোক মাথার দেওমা অগ্রগ্জলো যেন রাঘব শিবিরে লক্ষণের কাছে 
পান হয়। আগামীকাল মায়াদেবী সশনীরে উপস্থিত থেকে মেঘনাদের সঙ্গে যু 
লিপ্ত লক্ষ্ষণকে পক্ষা করবেন । 

ইন্দ্র মাধাদেবীর দে ওয়] অস্্শস্ব নিথে আনন্দিত চিত্তে স্বর স্বর্গভূমিতে প্রত্যাব *ন 
করেন এবং গঞ্গবশতি চিত্রথকে ডেকে রাঘব শিবিরে 'ঈ দিব অস্থগুলে। পৌছে 
দিতে আদেশ ধিণেন । চিত্রথ দৈবানকুল্যের কথাও যেন রামচন্দরের কাঁছে নিবেদন 
শর্েন 'এব তাকে গাণিঘে দেন ম্বর্গের অধিবাসী দেবদল রামচন্দ্র মঙ্গনে কান! 
করেন এবং দেবী পার্বত”9 তার প্রতি স্তপ্রসন্। | 

গন্ধবপতি চিত্রপথ দেবা ইন্দ্রকে প্রণতি দানিছে, ষেই অস্বাদি নিদে মহাভিমূখে 
মাত্র! করলেন। পাছে চিত্ররণকে দেখতে পেষে লক্কার রাক্ষন সৈন্ৃনশ কোনোরূপ 
গোলযোগ বাঁধ।ণ, সেইঙ্জন্য ইন্দ্র পবনদেখকে ডেকে লঙ্কাভমিতে কিনংক্ষণ গ্রবল ঝভড 
ঝঞ্ঝ। হষ্টি করতে অন্ররোধ করলেন । ইন্দের নিদেশে বাবুপতি প্রভগন লক্কার দপর 
প্রচপ্ডবাঁতা বইয়ে দিলেন, ঘনাদ্ধকারে চতগিক আচ্ছন্ন হ'ল। ঝঞ্চামথিত সেই নিরঙ্ 
অন্দকাঁরে আত্মগোপন করে মাবাদেবী প্রদত্ত অস্ত নিষে চিত্ররথ লঙ্কয় রাঘব শিখিনে 
গমন করলেন । 

দেবদূত চিত্রর্থ রামচচ্দ্রলমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আপনার পরিচর দিলেন । 
তাধপর রামচন্দ্বেব হীতে দৈবঅস্বাণি প্রদান করে বললেন, যেহেতু তিনি দেবকুলপ্রি*, 
সেহেতু অনুজ লক্ষণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এই সব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেছেন, এবং পরধিন 
প্রভাতে লক্্ণ কি কৌশলে মেঘনাদকে সংগ্রামে নিহত করবেন, মায়াদেবী স্বয়ং 
আবিভূত। হয়ে তা লম্ষ্রণকে বলে দেবেন । এই শুভসংবাদ শ্রবণে রামচন্দ্রের হদথ 
আ'নন্দ ধারায় প্ল/বিত হুল | স্বর্গের দেবতাদের প্রতি তিনি নিজের অশেৰ কৃতজ্ঞত। 
জানালেন । তখন চিত্ররথ শ্রীরামচন্দ্রকে আশীবাদ করে দেবপুরে প্রত্যাবর্তন কর- 
লেন। এই বার লঙ্কায় সেই ঝড় ঝঞ্চ। থেমে গেল, নির্ঈল আকাশে দীপ্যম।ন চন্দ্র- 
তারক আত্মপ্রকাশ করল এবং-- 

“রাক্ষস দল বাহিরিল পুনঃ 
ভীম প্রহরণধারী মত্ত বীরমদে |” 


দ্বিতীয় সর্গ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় 


মহাদেব ও পার্তীর অনুগ্রহে ইন্দ্র কক রামানুজ লক্ষণের দৈবী অস্ত্র লাভের 
ঘটনাই দ্বিতীয় সর্গে বণিত হয়েছে। এই সর্গে মধুন্দনের কবি-কল্পনা স্বর্গলোকে 
নিবদ্ধ এধং স্বর্গের দেবদেবীগণই এর সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রমূলে বিরাজ করছেন। 
আলোঁচ্যমাঁন সর্গে বণিত ঘটনায় সঙ্গে রামায়ণের কোন সম্পর্ক নেই । রামায়ণে পঙ্ক! 
যুগে হ্বর্গের দেব-দেখী রাম লক্ষ্ণকে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সাহাষ; করেন নি। কিন্তু 
মধুন্থদন স্থষ্ট এই সর্গে আমরা দেখতে পাই, দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী দেবী, মদন, 
রূতি, পাঁবতী, মহেশ্বর, মাঁয়াদেবী, গন্ধর্ব পতি, চিত্ররথ- এরা সকলেই প্রত্যক্ষ ভাবে 
গশ্কা যুন্ধে রামচন্দ্রকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন । নিঃসন্দেহে মধুস্দন এখানে গ্রীক 
কৰি হে।মারের ভাব কল্পনা দ্বার প্রভাঁখিত হয়েছেন । হোমারের “ইলিয়ড' কাব 
দেবতাণ। ঘুধ্যম।ন ছুই পক্ষেরই সাহাধ্যকারী ছিলেন । “ইলিয়ড' কাব্যের চতুদশ সর্গ 
এখং কালিদ।সের “কুমার সম্ভব" কাব্যের তৃতীয সর্গের কবিভাবনাকে সংমিশ্রিত 
করেই মপুন্থদন “মেঘনাদ বধ” কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটি রচন। করেছেন । গ্রীক দেবতন্ত্রের 
আদশে সমালোচ্য কাব্যের দেবদেবীর চরিত্র চিত্র অস্থিত হওয়ায় ভারতীয় দেব দেবীর 
চরিত্রার্শ যে কিছুট। ক্ষুগ্র হয়েছেঃ ত। সহজেই অগ্ধাবন করা যায় । 

দ্বিতীয়ত মধুনস্থদন চিত্রিত রাবণ অনেকাংশে রামায়ণে অস্ষিত রাবণ চরিত্রের 
বিপরীত । রাবণ চরিত্রের মাধ্যমে মধুহ্দন একদিকে কী€ন করেছেন মন্তস্য এক্তির 
মহিমা, অন্ত দিকে দেখিয়েছেন দেধ নিগ্রহে সেই ছুর্মদ ধর্মদ্রোহী এক্তির জনিবার্ধ 
পরাভব। কিন্তু পাথিব বলদৃপ্ত, সহজ হ্ুস্থ প্রাণধর্ধের পরবশ রাঁক্ষপরাজ রাবণ 
সীত।কে হরণ করে বিশ্বের ন্যায় নীতিকে যে লঙ্ঘন করেছেন, সে কথ|টি মেঘনাদ 
বধের কবি কখনও বিস্থাত হতে পারেন নি। তাই এই কাব্যের নান। চরিত্রের ভাষণের 
মধ্য দিয়ে রক্ষোরাঁজের এ বিশ্বনীতিদ্রোহিতাঁর আভাসিটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 
কিন্ত যদিও “ধর্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমর সেই পাপের গ্রায়শ্চিত্তই দেখি, 
পাপ দেখি ন|। কবি ষেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়। লইয়াছেন----*-অপর 
পক্ষে, রাম-ফ্ভীষ্ণ প্রভৃতির সমাজে এই পাঁপবোধ ধর্ম ভীরুতা ও দেবসেবার যে- 
ভাব কবি ঘটনায় ও চরিত্রে প্রকাঁশ করিয়াছেন তাহা স্থানে স্থানে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার উদ্রেক 
করে। এ কাব্যের দেবতাগুলির চরিত্র ও কবির এ একই মনোভাবের পরিচয় দেয় | 
রাক্ষন পুরীর রাঁজলক্্ী যিনি, তিনি দেবী বলিয়াই বিভীষণ অপেক্ষাও বিশ্বাসহস্ত্রী 
এবং হৃদয়হীন ।' অন্যান্য দেব দেবীরাও মানষ অপেক্ষা ধর্মহীন--যেমন ভীতি বিহ্বপ্ 
তেমনি ন্বার্থপর |” 

“সমগ্র কাব্যখানিতে রাক্ষসের নামে মানুষেরই বীর্য ও এশ্বর্, তাহার প্রাণের 
প্রাণল্য ও বীরোচিত অহংকার উদাত্ত গীতচ্ছন্দে কীতিত হুইয়াছে। কবি মানুষের 


৬ মেঘনাদিবধ কাব্য 


জন্য কোন নৈতিক মহত্ব বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা দাবী করেন নাই। এ কাব্যের 
নায়ক [ রক্ষোরাঁজ রাবণী সুস্থ সবল মানবধর্ষের যেনীতি তাহাই পালন করে। 
বাঁবণ যে কী পপ করিয়াছে তাহা! সে জানে না। রাঁবণেরও ইষ্র্দেবতা আছে, সে 
রামের চেয়ে বড় ভক্ত । সে নিজে যেমন সরল, অবোধ অবাধ প্রাণ শক্তির আধার, 
তাহার ইষ্টদেবত। মহাঁদেবও তেমনি আত্মভোলা, আশুতোষ- ক্রোধে রুদ্র, স্নেহে অন্ধ। 
সে সেই দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা ষড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও 
ছুর্বলতা দমন করিতে চায় না, দারুণ দুর্যোগের দিনেও তাহার প্রতি রাঁবণের অটল 
বিশ্বাম। এ ভক্তি বারের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনত। বা কাঙ্গীলপনা নাই ।” এহেন 
যে রাবণ, সমালোচ্য কাব্যে বিদ্বেষপরায়ণ, স্বার্থপর, ষড়যন্ত্রকারী অনেক দেব চরিত্র 
অপেক্ষা তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ। 


তৃতীয্ত: মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নানা চরিত্র ও ঘটনায় গ্রীক কবি 
হোমার এবং ভারতীয় কবি কলিদাসের ভাব কল্পনার প্রভাব স্থস্পষ্ট। এই অর্গে 
মধুন্দন বিশেষ করে হোমারের কাব্য ভাবনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। প্গ্রীক 
মহাদেবী জুনোর একাস্ত ইচ্ছ৷ ছিল যে, ট্রয় যুদ্ধে তাহার ভক্ত গ্রীকগণ ট্রোজানদিগকে 
নিহত করিয়া জয় লাঁভ করুন। কিন্তু সর্বদর্শী ভক্ত বসল জুপিটার প্রসন্ন থাঁকিতে 
দেব কি মানব. কাহারো দ্বারা ট্রোজান দিগের অনিষ্টের সম্ভাবন। ছিল না। জুনো সে 
জন্য পতিকে [ জুপিট।রকে ] বিমোহিত করিয়। স্বীয় কার্যোন্বার করিতে মনস্থ করিলেন। 
তিনি গ্রীকরতি আ্যাক্রার্দিতি কক মোহিনা বেশে সজ্জিত হইয়। অলিম্পাস পর্বত হইতে 
আইডা-পর্বতের উদ্দেক্যে গমন করিলেন, পথে নিদ্রাদেব সমনস্কে [ 5০085 ] সঙ্গে 
লইলেন। সমনস পূর্ব বিপদ স্মরণ করিয়৷ কামদেবের মতোই মহ।রুদ্র জুপিটারের সম্মুখে 
যাইতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু জুনে। তাহাকে অভ প্রদান করিলেন | [ */811. &0৩ 
0. [585 প্রভৃতি কথাগুলি বলিয়া 17; উভয়ে মেঘাবৃত আকাশপথে অলক্ষ্যে গমন 
করিলেন, নিদ্রাদেব সমনস্‌ আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। জুনো পতিকে বিমোহিত 
করিয়। প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলে পর, সমনস্‌ আপন শক্তি প্রয়োগে জুপিটারকে গাঢ় 
নিদ্রাতিভূত করিয়া বা লইয়া সমুদ্রদেব নেপচুণের নিকট প্রস্থান করিলেন। ক্রুর- 
স্বভাব জুনো অবসর বুঝে দুর্ভাগ উয়বাসীদের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন । মধুস্থদন 
ইলিয়ডের এই ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদদনভন্ম বৃত্তাস্ত পরিবতিত ' আকারে 
সংমিশ্রিত করে মেঘনাদ বধের দ্বিতীয় নর্গ রচন! করেছেন । 

কিন্ত তিনি কুমারসম্ভবের হর-পার্বতী চরিত্রের মর্যা|ী উপলব্ধি করতে পারেন নি। 
মেঘনাদ বধের মহাদেব 'ও পার্বতা গ্রীক পুরাণের কামাতুর জুপিটার ও নৃশংস জুনো 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও কালিদাস কুমারসস্তবে হর-পার্বতীর যে অপূর্ব চিত্র অস্কিত করেছেন, 
মধুন্দনের কাব্যে তার নামমাত্র লক্ষিত হয় না। মহাদেব যখন ধ্যানস্থ হতেন তখন 
সহত্র কামদেবেরও সাধ্য হ'ত নাধযে তার তপন্যায় বিশ্ব হ্ষ্টি করতে পারে। ধ্যান- 
নিঘগ্ন অবস্থায় মহাদেবের তপোভঙ্গ কুমারসম্ভবে নেই । 
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“কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের কী কঠোর আত্মসংযমই না প্রকাশ করিয়াছেন, 
মধুস্দমের হর ধ্যান ভঙ্গে ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না। কামদেবের অস্ত্রাঘধাত মাত্র 
তাহার কল্পিত মহাদেব [ মুহুর্ত পূর্বে তপঃ সাগরে নিমগ্ন, বাহুজ্ঞান হত ] অধীর হইয়া 
পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত 
হইলেন। এই চিত্রে মধুস্দন কেবল সংষমী মহাদেবের চরিত্র-মহত্ব নষ্ট করেন নাই 
ভশগবতীর চরিত্রের হীনতা সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিষ্» সম্বন্ধে কুমার 
সম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ । তিনি পবিত্র চিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য তাহার 
তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পার্বতীর বিন্দু মাত্র অপরাধ ছিল না। কিন্তু 
মেঘনাদ বধের পার্বতী আঁপন উদ্দেশ্ট সিখির জন্য এক জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান মগ্ন 
করিয়াছিলেন । যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণী-গণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধগিনী 
নামের আঁদর্শন্বরূপা, তাহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত কর৷ মধুস্থদনের পক্ষে সংগত হয় 
নাই। তাহার পূর্ববতী কবি ভারতচন্দ্র এই হরধ্যান ভঙ্গ বর্ণন| করিতে যাইয়া যে চিত্র 
অদ্ষিত করিয়াছেন তাহা৷ আরো কালিমালিপ্ত। পূর্ববর্তী স্থপরিচিত কবির অস্কিত চিত্র 
প্রাপ্ত হইখা এবং গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই মধুস্থদন 
এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ।” মধুস্ছদনের দেবতা চরিত্রের ওপর হিন্দুর লৌকিক 
সাহিত্য অর্থাৎ মঙ্গল কাব্য ইত্যাদি এবং গ্রীক পুরাণের দেবদেবীরই যে ছাঁয়া পাত 
হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি কর! যাঁয়। 

“হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে মধুস্দন তাহার মনোভাব পত্রাবলীর মধ্যে এই রূপ 
ব্যক্ত করিয়াছেন_-1,0581) 85 & 10115 01115012 90101) 1 00৮ 086 & 
[১105 1192, 01 71170111517) ঢু 109৮০ 015 £1800 10501891098 01 01 8০০- 
15005, এবং [01510 91011109000 91081960009 ০50.15106 £18,095 091 01 
87961. 10 01১0198$ ০01 07 ০৮/). কিন্তু এ বিষয়ে কাধতঃ তিনি হিন্দু পুরাণে নয়, 
গ্রীক পুরাণের দিকেই ঝী.কিয়াছেন, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কল্পনার সৃষ্টি ধর্মস্থলভ 
সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই । হিন্দু দেবদেবীর লৌকিক চরিত্র চিত্রে আমাদের 
সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহ।রই সাহাঁষ্যে গ্রীক-আদর্শের মহাকাব্য বা আখ্যান রচন! 
করা ছুরূহ হইত না। কিন্তু কবির কল্পনা এই লোক সাহিত্যের ভূমিতে বিচরণ করিবে 
না-সংস্কত কাব্য পুরাণের ছাপ না থাকিলে সে-কল্পনার ক্লাসিক কৌলিন্য নষ্ট হয়, 
অথচ খাঁটি বাংল! লৌকিক দেবদেবী চরিত্রই গ্রীক কল্পনার উপযোগী । আমাদের 
শীতল!, মনসা, মঙ্গল চণ্তীকেই একটু মাঁজিয়া-ঘধিয়া লইতে পারিলেই ভালে৷ হইত, 
তাহা ন। করিয়া তিনি সংস্কত কাব্য পুরাণকে এই উপ-পুরাণের সঙ্গে মিলাইতে যাঁইয়! 
রসাভাস ঘটাইয়াছেন। ইহার কারণ, তাহার ধের্ষের অভাব, এখনও তিনি তাহার 
কবিশক্তিকে সম্পূর্ণ" বশে আনিতে পারেন নাই ।” 


॥ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর ॥ 


২/প্রঙ্থ ১। 'শাইব, ম। বীররদে ভাসি মহাগীত' -কবির এই বাসনা 
€মঘনাদদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে কতোদুর সফল হয়েছে দেখাও । 


উত্তর 'মেঘনাদখধ কাখ্ের প্রারভ্তেই কৰি মধুন্দন দেবী সরম্বতীকে সম্বোধন 

করে ধলেছেন, 
উর তবে, উর দয়াময় 
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীর রসে ভাসি, 
মহ। গীত ; উরি, দাসে দেহ পদ ছাঁয়া। 

আপাতদুষ্টিতে মবুস্দনের মেঘনাদবধ কাব্য ধা/ররস প্রধান মনে হলেও কাব্য রসের 
বিচারে এটিকে করুণ রসের কাব্য বপাই সঙ্গত। মেঘনাদ বধের কাব্যসৌন্দর্য যথার্থ 
উপভোগ করতে হলে বাল্সীকি রাম-লক্ষ্মণকে যেমন ভুলতে হবে, তেমনি বাল্সীকির 
রাক্ষসকেও তুলতে হবে । এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাঁয় যে মেঘনাদ বধের মূল ঘটন। 
রামায়ণ মহাকাব্য থেকে গৃহীত হলেও, আধ রামাএণ মধুসথদনের “মহাগীত" রচনার 
প্রধান প্রেরণাস্থল নয়। বাল্মীকির সাহচধ যত দুর সম্ভব, মধুস্থদন পরিহার করেছেন। 
তিনি হোমারের প্যাগান আদর্শ (1১829101511) ও দেবযন্ত্র (791106 1072017117619) 
এবং গ্রীক ট্রীজেডিতে বণিত অদৃষ্টবাদটিকে আশ্রয করে মেঘনাদ বধ কাব্যের কায়া 
নিপ্নাণের প্রাস পেয়েছেন । দেবতার ইচ্ছার কাছে, নিয়তির ষড় যন্ত্রের সম্মুখে, 
মানুষের সমন্ত পৌরুষ বীর্ধ যে নিক্ষল--রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এই 
সত্যটি মধুস্থদন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন 1" 

মেঘনাদবধের নায়ক নিদারুণ অধৃষ্ট নিয়তি-নাগিনী পাশ বদ্ধ, অপরিহার্ধ ভাবে মৃত্যু- 
কবলোন্ুখ রাবণ। লক্কাঁপুরীর হাহাকার ইন্জরজিতের দৈব নিয়োজিত বিনাশ রাবণের 
জীবন নাট্যের অস্তিমাঙ্কের চূড়ান্ত পূর্ব দৃশ্য ছাড়। আর কিছুই নয়। এরপর রাবণের 
জীবনের শেষ দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান বলে শিল্প ফলশ্রুতির আদর্শেই তা! কাব্যক্ষেত্রে 
পরিহ্ৃত হয়েছে । মাঁনব জীবনের অপরিহার্য নিয়তির ফলঙ্র্তিই মেঘনাদ বধ কাব্য- 
তরুর সকল গৌণ মৃখ্য রসধারা, ঘটন। পল্লব ও শাখা প্রশাখার মূল কাণ্ড-কাব্য তরুর- 
করুণ রসাত্মক স্থায়ী ভাবের মেরুদণ্ড। “নিয়তি কেন বাধ্যতে”-এ অপৃষ্টবাঁদ ন| ধরলে 
কবি কখনে।, বান্মীকিশিষ্ক ভারতবধের চিত্তে রাবণের প্রতি কারুণ্য সহানু- 
ভূতিরূপ রসনিষ্পত্তি সিদ্ধ করতে পারতেন না। সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে 
কিন। জানা নেই, যার কান্নীতেই আরজ, কান্নাতেই পরিণতি, কানাতেই সমাপ্তি । 
সমগ্র কাব্যটি জুড়ে, পাত্রপাত্রিগণ অপরিহার্ধ দৈবদুঃখের মহাঁপাশে পড়ে কেবল ছটপট 
এবং হাঁছতাশ করেছে । রাম লক্ষণের জন্ত, সীত' অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ 


এঁচ্ছিক বাংলা বৌধিদী মঠ 


করে চিত্রাজদা ও মন্দোদরী পুতরশোকে, প্রমীলা স্বামীশোকে, রাবণ পরস্বনাশী অদৃষ্টের 
বন্্রপীডনে নিশ্পেষিত হয়ে ক্ষোভে, রোধে ও নিরস্তর ছুঃখে বিধাতাঁকে অভিযোগপূর্বক 
মর্মচ্ছেদী হাঁহাঁকাঁর তুলেছে । অথচ এই কান্না! কোনোর্দিকেই মচগস্ত হায়ের কিছুমান 
অবসাদকর হয় নি। 

মেঘনাদবধ কাব্যের মুখ্যরম কোনটি, উপরি-উক্ত কথাগুলি থেকেই সহজে বোঝ 
যাবে। মহিমান্থিত প্রতাঁপশালী বাঁবণের দুরদৃষ্টজনিত হদয় যন্ত্রণা ও মর্মঘাতী শোক- 
বিলাপ সন্বদয পাঠককে স্মরণ কখিয়ে দেবে মহাঁবীব হাফিউলিসের স্থৃতীত্র আওলাদ; 
মহাপুরুষ ফাইলেক্টের্টের অসহ! হাহাকার, আর মহামহিম প্রমিথিউসের বুকফাটা 
ক্রন্দন | লক্ষ্য করতে হবে ছুঃখদীর্ণ রাবণ ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু তাতে রক্ষোরাটিজয় 
আত্মাব এতটুকু দৌর্বল্য প্রকাশ পায় নি। অধদৃষ্টের নির্ধীতনে ক্ষত বিক্ষত হয়েও রাঁধগ 
দৈববলে বলীযান বাঘবেব কাছে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নি, মহানিপাতের 
মুখোমুখি দাঁডিযেও তাব গবিত শিব উন্নত রয়েছে--পরাজয়ভিক্ষা অপেক্ষা মৃত্যুই বরং 
বীবপুকষদেব কাঁছে অধিকতর বরণীয। বাবণের নিঃসীম সহন শক্তি) অবিচল 
চিত্ত্থ্র্ব মানবেব অপরাজেয় পৌরুষ বীর্ধের প্রতিই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাবণের বিলাপ 
মান্নষেব মবণ বিজয্লী আত্মার গৌরবশ্রীকেই উজ্জ্বলতর করে তুলেছে । 

গ্রন্থের প্রারভ্তে কবির প্রতিশ্রুতি গ্রশ্থশৈষে রক্ষিত হয়নি । বীর রসধে গ্রন্থের 
অঙ্গীরস নয় তা এখন সহজেই অনুমেয় | হয়তো মধুহ্দনের সংকল্প ও সঙ্ঞান 
অভিপ্রায় ছিল, রাঁমায়ণে বণিত ঘটনা-বিশেষকে অবলঙ্থন করে তিনি হোমানের ইলিরড- 
জাতীয় একখানি বীর রস প্রধান মহাকাব্য বচনা করবেন । বস্তুত কবির সেই অভিপ্রায় 
কিন্তু পিদ্ধ হয়নি। বর্তমান কাব্যখানির মুখ্য রস-করুণ”। বীরবাছর মৃত্যুতে এই 
কাব্যের আরম্ত, মেখনাদের মত্যুতে কাঁব্যটির পরিসমাপ্তি । কাব্খানির আস্ত 
একটি করুণ শোক বিলাপ ধ্বনি গ্রপ্রিত হয়েছে । বিবদমান পক্ষের অস্ত্র-ঝনৎকায়; 
সকল উৎসাহ উদ্দীপনা ওই করুণ স্থরটির অস্তরাঁলে চাঁপা পড়ে গেছে। নিয়তি 
কবলিত মানব ভাঁগ্য ও মানব জীধনের কারুণ্যের দিকটিকেই কাব্যে রূপা়িত করতে 
চেয়েছিলেন বলে মেঘনাদ বধ বিনির্ল করুণ রসের আধার হয়েছে৷ প্রথম সর্গ থেকেই 
আমর! এর পরিচয় পাই । বীর্বাহ্থর পতনের পর রাক্ষদরাজ রাঁবণের শোক বিলাপের 
মধ্যেই লঙ্কাপুরীয় আসন ধ্বংসের নিশ্চিত আভাস রয়েছে । এই মহাগিপাতের রূপটি কী 
ভয়ঙ্কর, ভাগ্যহত রাবণের স্বজনবিয়োগ যন্ত্রণা কী ভয়াবহ ! বিধি নির্যাতিত রাখণের 
শতধাবিদীর্ণ হায়ের মর্মন্ধদ হাহাকার ধাপে ধাপে চরমে উঠেছে। প্রথম সর্গেই দেখি 
রক্ষোরাজ পত্ধী চিতরাজদার কি বক্ষধিদীর্ণকারী ব্রন্দন--চিত্রাঙ্গধার অভিযোগে রাবণের 
প্রচণ্ড মর্-বেদনা বরণ রসেরই প্র প্রমাণ । 

বন্ততঃ কবি যে বীরর্গ প্রধান কাব্য রচনা করছেন না এ সত্যটি তার নিজের 
অজাত ছিল না? এক্ধাঁদি পত্রে বন্ধুকে তিনি রিখেছেন--“£০৬ 705: 0০% 7888০ 
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185. আসল কথা, এই কাব্যের কায়া৷ গঠন আঁদর্শটি 018580 হলেও, কবির 
1017011010 প্রবৃত্তি একে বীররস প্রধান খাটি মহাকাব্য হয়ে উঠতে দেয় নি। 

প্রশ্ন ২। শ্রীমধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর । 

উত্তর 2 মণুস্ছদনের আর একটি স্মরণীয় কীতি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ন। এই 
নতুন ছন্দটি বাংলা কবিতাকে কী আশ্চর্য গতিস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছে, খাঁংলা কবিতার 
শক্তি সম্ভাবনাকে কতখানি বাঁড়িয়ে দিয়েছে তা৷ সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন তারাই 
ধারা বাংলা কাঁব্যসাহিত্যের বহিরক্গ রূপ ও অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে যথার্থ পরিচিত | মধু 
প্রবতিত অমিত্রছন্দের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব 
নয়। আমর| এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধর্ম ও মর্মের কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা 
করব। 

রুত্তিবাস কাশীরাম দ|স--ভাঁরতচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালী কবির প্রযুক্ত পুগাঁণে। পয়ারের 
চরণ'কে আশ্রধ করে মিন্টনের 81811. ৬5.9-এর আদর্শে মধুক্দন এই অধিত্রাক্ষর ছন্দটি 
গড়েছিলেন। প্রাচীন পয়ার ছন্দই যে অমিত্রাক্ষরের মূল ভিত্তি বা উপকরণ তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু অমিত্রাঁক্ষর ছন্দের মাধ্যমে মধুস্থদনের হাতে এই পয়ারেরই বিস্ময়কর 
রূপান্তর ঘটেছে । তবে মধু্দন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দটি সম্পূর্ণ অভিনব বস্ত_ 
বাঁংল। কাঁব্যে এর সমধর্মী ছন্দ কৌথ|ও দেখা যাঁবে না । নিজের পরিকল্পনাঁকে অবাধে 
লীলাগ্নিত করবার প্রেরণায়, কাঁব্যছন্দকে স্বাঁধীন গতি ভংগীদানের প্রয়োজনেই, মধুস্থদন 
মিত্রাক্ষরের বেড়ী ভেঙে অমিত্রক্ষির নি্মীণ করলেন ।” 

ছন্বটির নাম 'অমিত্রাক্ষর" | কিন্তু নামটির মধ্যে এই ছন্দটির স্বরূপগত পরিচয় 
নিঃশেষে ধর! পড়ে না । কার্ণ পদীস্ত অক্ষরের অমিত্রত। অর্থাৎ মিলের অভাব এর 
আসল লক্ষণ নয়। অমিত্রাক্ষরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-এর তরঙ্গিত ছন্দ প্রবাহ 
বা ছন্দস্পন্দ । পুরানো! পয়ারের “চরণকে লইয়া মধুস্ছদন তাহার ছম্দকে তরঞ্জিত, এবং 
সেই তরঙ্গিত ছন্দ প্রবাহকে কুলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের তট 
সীম। লঙ্ঘন করিয়। যে শ্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহ! এ তরঙ্গেরই শোতোবেগ। 
ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের 
সবচেয়ে বড়ো রহস্য |” বিচিত্র ভাঁবাম্ুভূতিকে কাব্যে বূপাধিত করবার ক্ষেত্রে ছন্দের 
এই প্রবহমাণতার প্রয়োজন যে কতখানি সাধারণের পক্ষে তা বুঝে ওঠা একটু কঠিন। 
সুতরাং বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বল। দরকার । 

মধুক্দনের পূর্ববর্তী বাঙালী কবিগণকে ছন্দের বাহ্‌ বন্ধনের কাছে একরকম দাসত্ব 
স্বীকার করতে হয়েছে। প্রাচীন পয়ার, লাচাড়ী প্রভৃতি ছন্দে ভাবের নিবাধ প্রবাহ 
ছিল না। কারণ মিল ও চরণের নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর সীমায় ভাবকে নিবন্ধ রাখতে 
হ'ত। অক্ষর বৃত্ত বা সর্ব সাধারণের পরিচিত পুরনো পয়া'র ছন্দটির কথাই ধরা যাক। 


এচ্ছিক বাংল? বোধিনী ৮১ 


পয়ারে এক একটি চরণে চোদ্দটি অক্ষর এবং এর মাত্রা সংখ্যাও চোদ্ধ | এতে এক 
চরণের শেষের ধ্বনি পরবর্তী! চরণের শেষের ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়। এই অস্ত্য মিল 
অর্থাৎ অক্ষর ধ্বনির মধ্যে মিত্রতা' রয়েছে বলেই একে বলা হয় মিত্রাক্ষর। একটা 
ষ্টাস্ত নেওয়া যাক-_- 
শুনিলি বিজয়া জয় বৃড়াঁটির বোল? 
আমি যদি কই, তবে হবে গণ্ডগোল । ূ 
এখানে “বোল* এর সঙ্গে 'গোল” এর মিল-_এরা পরষ্পর মিত্রাক্ষর। কিন্তু এই 
মিলটিই পয়ারের একতম বৈশিষ্ট্য নয়, এর আরও লক্ষণীয় বিশিষ্টত। আছে । পয়ারের 
প্রতি চরণের চোদ্দটি মাত্রাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ অর্থাৎ এর ছুটি পর্ব। প্রথম 
পর্বের মাত্রা সংখ্য। আট, ছ্িতীয় পর্বের ছয়। আবার এক ঝেশাকে প্রথম আট মাত্র 
উচ্চারণ করবার পর সামান্য বিরাম ও শেষের ছ'মাত্রার পর পূর্ণ বিরাম । কবিতার 
এই বিরাম চিহ্ৃকে বলে “যতি” । বাংলা কবিতায় 'যতি'র গুরুত্ব অনেকখানি । উপরে 
উদ্ধীত চরণ ছুটির ছন্দৌলিপি করলে পয়ারের পদক্ষেপ বাঁ চালটি বোঝা যাবে. 
| | | | | 1 11 11111 
শুনিলি বিজয়া জয়! বুড়া টির বোল॥ --১৪ মাত্রা 
| | | 1 17111111117 
আমি থর্দি কইতবেহবে গগুগোল॥ ? ১৪ মাত্রা 
এই চরণ দুটিকে আরও স্ক্্রভাঁবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদের এক একটি 
চরণে এক একটি ভাব অর্থাৎ বক্তব্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, প্রথম চরণের ভাবটি দ্বিতীয় 
চরণের মধো প্রস্থত হয়নি । সহজ কথায় ছুটি চরণই সম্পূর্ণাঙ্গ ছুটি বাক্য হয়ে উঠেছে, 
এরা পরম্পরের ওপর নির্ভরশীল নয় । প্রাচীন পয়ারের গঠনই এই রকম- প্রত্যেকটি 
চর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ । অতএব, ফল দীড়াচ্ছে এই, পয়ার ছন্দে প্রতি চরণের চোদ্দ অক্ষরের 
মধ্যে এক একটি ভাবকে নি:শেষে সমর্পণ করতে হবে, পরবর্তী চরণে টেনে আনা 
চলবে না। 
পয়ারের এ রকম গঠনরীতি কবির পক্ষে খুব বড় একট! বাধা। প্রস্তি পদে 
পরিমিত অক্ষরের গণ্ডীর দিকে দৃষ্টি রাখতে হলে ভাবাবেগের স্বাধীন গতিভংগী ব্যাহত 
হতে বাধ্য । মধুস্থদন পয়ারের এই নিগড়টিকে ভাঙ্গবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তার 
প্রচেষ্টার ফলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্ষ্টি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন বাংল! কাবা 
সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা । আগেই বল! হয়েছে, পদ্াস্ত মিলের অভাবটুকু এই ছন্দের 
খুব বড় কথা নয়। কেন না, প্রাচীন পয়ারের মিল তুলে দিলেও তা যেমন 
অমিত্রাক্ষরে পরিণত হবে না, তেমনি আবার অমিত্রাক্ষরে মিল সংযোজিত করলেও “তা 
পুরাতন পয়ারে রূপাস্তরিত হবে না। তার কারণ উভগন ছন্দের প্রতিই খিভিন্ন। 
চরণে যতি ও ছেদের বিন্যাস পদ্ধতিটি বুঝে নিতে পারলে এ ছুটি ছন্দের বিশিষ্ট প্রকৃতি 
ধর। পড়বে । যতির দিক দিয়ে পয়ারের সঙ্গে মধুন্দনের অমিত্রাক্ষরের কোন পার্থক্য 
নেই। উভয় ছুন্দেই চররে চাল আট +ছয় মাত্রার ঘোগে। উভম্ন ছদোই প্রত্যেক 


৮২ মেঘনাদবধ কাবা 


চরণের মোট মাত্র(সংখ্যা চোদ্দ এবং চরণে যতির অবস্থানও একই রকম। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক £-- 
10111141171 11. 


তব পদ চিহ্্‌ ধ্যান । করি দিবা নিশি॥ -৮+৬ 
পশিয়ছে কত যাত্রী । যশের মন্দিরে, ॥* 
দমনিয়া ভব দম | ছুরস্ত শমনে- ॥ 


অমর ! * * শ্রীভর্তৃহরি %&। স্থরী ভবভূতি ॥ 

শ্রাক্ঠ ; * ভারতে খ্যাত। বর পুত্র যিনি ॥ 

ভাঁরতীর, কালিদাস। সুমধুর ভাঁষী, ॥* 

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি--| সদৃশ মুরারি 

মনোহর; * কীতিবাস, | কৃত্তিবাস কবি ॥ 

এ বঙ্গের অলঙ্কীর | ** 

উপরের ছন্দোলিপিতে দীড়ির মৃত একটি লম্থাটান অর্ধঘতির, ছুটি লম্বা টান 

যতির, একটি তারকা চিহ্ন উপচ্ছেদের 'ও ছুটি তাঁরকাচিহ পূর্ণছেদের চিহ্ন । যতির 
দিকে দৃষ্টিপাত রূরলে বোঁঝ! যাবে, অমিত্রাক্ষরের কাঠামো পয়ারের কাঠামোর 
সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু ছেদের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রকৃতি ভিন্নতর | চরণে যতি বসে 
উচ্চারণের ঝৌঁক অনুযায়ী, ছেদ বসে অর্থান্বযায়ী। পয়ারে পূর্ণযতি 'ও 
পূর্ণচ্ছেদ এক সঙ্গে বসে, কিন্তু অমিত্রাক্গরে ছন্দে যতি ও ছেদ সর্বক্ষেত্রে মিলে ঘায় না 
অর্থ।ৎ একত্রে বসে না । মধুস্থদূন ছেদকে যতি থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে ভাবের বপায়ণকে 
ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্ত করজেন। ফলে ছন্দের মধ্যে প্রবহমাণত। দেখা দিল-_ 
ভাবের চরণ থেকে চরণাস্তরে ছুটে চলার বাঁধা অপহৃত হল। এই প্রবহমাণতাকে 
ছন্মহিল্লোল নাঁমে অভিহিত করা যেতে পাঁরে এবং এ ছন্দহিল্লোলই অমিত্রাক্ষরের 
সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ৷ অমিত্রছন্দের “প্রত্যেক চরণের শেষে মিলের খাতিরে থাঁমিতে হয় 
না, প্রত্যেক চরণেই কি এক একটি ভাবের অবসান ঘটান নাই। একটি তর যেমন 
রাঁজহংসকে তরঙ্গাস্তরে চালিত করে, তেমনি করিয়া কবি ভাঁবকে ছত্র হইতে ছত্রাত্তরে 
অবাঁধে লইয় গিয়াছেন। যেখানে ভাবের অবসান হইয়াছে সেখানে ছেদ পড়িয়াছে। 
পড়িবার সময় ছেদ ও যতি উভয়ের মর্ধাদা রাখিয়া পড়িতে হয় তাহার ফলে এই অপূর্ব 
হিল্লোলের স্থা্ট।” উপরে যে কাঁব্যাংশটি উদ্ধত কর! হয়েছে ভার দিকে তাকালে 
আমাদের এই.কথাগুনির, সত্যতা প্রমাণিত হবে। প্রাচীন পয়ার ছন্দে নিয়মিত যতি- 
বিহ্তাসজনিত এঁক্য ছিল, কিন্তু কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না। ছেদের নিপুণ বিন্তাসের 
মহাঁয়তায় মধুস্দন পয়ারের উপাদান অবলম্বনে বৈচিত্র্পূর্ণ একটা নতুন ছন্দ ণির্মাণ 


"করুলেন। 


এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী ৮৩ 


নিজের প্রবততিত ছন্দে মধুস্ছদন মিল প্রয়োগ করেন নি-_-অধিত্রছন্দের পক্ষে চরণে 
অন্তামিল অনাবিশ্তক। কবি অমিত্রাক্ষরের মিল তুলে দিলেন বটে, কিন্তু সেই 
অভাব পুরণ করলেন যুক্তাক্ষর সমম্িত শবের নিপুণ সংযোজন হ্বারা । সংস্কৃত কাব্যচ্ছন্দে 
কোন মিল নেই, কিন্তু যুক্তাক্ষর ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশে এমন একটা অদ্ভুত ধবনিতরঙের 
স্থ্টি হয় যাতে মিলের অভাবটুকু উপলন্ধিই করা যায় না। এই ধ্বনিতরঙ্গ বা 
ছন্দম্পন্দ (118) 00 অমিত্রাক্ষরের খুব বড় একটা এশর্ধ | এমন ত্বমহাঁন সংগীত- 
ধ্বনি অন্য কোন বাংলা ছন্দে দুষ্ট হবে না । চরণের মধ্যে অজন্ন যুক্তাক্ষর, অনুপ্রীস, 
মমক, ইত্যাদির প্রযোগে মধুহ্দন উদাত্ত মধুর ছন্দ সংগীত স্ষ্টি করেছেন। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের আরো একটা লক্ষণীয় খৈশিষ্ট্য-“ইহার 5756 10818809017 বা 

পণ্য পওক্িব্যুহ টতউিঠাও এই ৮০:5০ 10817751711 এর জন্যই মধুহ্দাণের ছন্দ মিপ্টনের 
ছন্দের সমকক্ষ হইতে পাঁরিযাছে এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য 
বিচিত্র সংগীত শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সবরের আবর্তন রক্ষা করিতে 
পারিয়াছে। নতুবা, কেবল চবণের মধ্য বতিস্বাচ্ছন্দ্ের [ ছেদবিন্যাসের ] স্বাধীনতার 
গুণই ওই একছন্দে মহাকাব্য রচনা! করা যাইত না । এই ৮15০ 08£987891,-এর 
আখতন ছোট বা ঝড় হইতে পর কিন্ত তিনটি বা চারিটি পঙঝি"র ব্যাপার নয়। 
স্বল্প ও দীর্ঘ বির|মঘুক্ত বহু বাকা ও বাক্যাংশের সমাহার-_ব| সংগীত সংগতির সহাঁয়ে 
একটি ভাব একটি চিত্র, ব| একটি ব্য।খঠানে যে পূর্ণ ছন্দরূপ ল|ভ করে-_তাহাই অমিত্রা- 
ক্ষরের পওক্তিব্যাহ । এ যেন ছন্দের এক একটি সৌরমণ্ডল_ প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব 
গতি যেমন আছে, তেমনি নকলে একটি এককেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সংগতি রক্ষা 
করিয়া থকে ।” কাব্যের স্থরে কাঁন মেলাতে পারলেই এই পঙক্তিব্যুহ বস্তির যথার্থ 
স্বরূপ ধরা পড়বে । পওক্তিগুলি বারবার পাঠ করে একে কানের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। 
পংক্তিবাহের একটা৷ দৃষ্টাস্ত_ 

হাঁসি দেখ! দিল উষা উদয়-অচলে 

আশ! যথা, আহ? মরি, আধার হদযে 

দুঃখতমোবিনাশিনী | কুজনিল পাখী 

নিকুঞ্জে, গুঞতরি অলি ধাইল চৌদিকে 

মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিল! শবরী 

তারাদলে লয়ে সঙ্গে উবার ললাটে 

শোঁভিল একটি তারা শততারাতৈজে, 

ফুটিল কুস্তলে ফুল নব তারাঁবলী । 
অগ্রিস্রাক্ষর ছন্দ এমন একটি ছন্দ যাঁর দার! কাব্যচ্ছন্দকেই সাগর কল্লোল থেকে তটিনীগর 
কলধ্বনি পর্যস্ত সকল সরে বন্কৃত করা যায়; বিশেষ করে জীবন ও জগতের যাবতীয় 


৮৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রত্যক্ষ রসরূপের অনুভূতিকে মানব কঠেরই বিচিত্র কাব্যব্যঞ্জনায়, ভাষায়, ছন্দে প্রকাশ 
কর! যায়। মধুক্ুদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝংকার থাকলেও তা খাটি বাংলা 
বাকৃপদ্ধতি বা উচ্চারণ রীতির ছন্দ । এর চরণও পয়ারের চরণ। অতএব 73191)1 
৬০1:$5-কে যেমন ইংরাজী ট৪610081 ৬০15০ বল! হয়ে থাকে এই অমিত্রাক্ষরকে 
তেমনি আধুনিক বাংলার সেইবপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যেতে পারে । মেঘনাদবধ কাব্যের 
বিষয় বস্তর মতো! মেঘনাদ বধের ছন্দটিও মধুস্দনের প্রোজ্জন কবিকীতি। 


প্রঃ ৩। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাবারীতি ও বাগুঙ্গি জম্পর্কে তোমার 
ধারণ! পরিস্ফুট কর। 

উত্তর- কাব্যকে বল। হয় ভাবের বাণী বিগ্রহ । এই বাণীমূতি নির্নাণের প্রধান 
উপকরণ ভাষা । ভাষাকে আশ্রয় করেই ভাব রসরূপতা লাভ করে। ছন্দিত ভাষার 
সৌন্দর্যে ও বাণী বিন্যাস কৌশলেই কবির ভাবকল্পন। চিত্তহাঁরী হয়ে €ঠে। ভাষা 
কেবল কাব্যের বহিরঙ্গ রূপ মাত্র নয়। ওটি একদিকে যেমন কাব্যের রসাত্মক কলেবর, 
অন্য দিকে তেমনি কবি-পুরুষেরই কগম্বর। যেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দোসংগীতে, 
প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শবে আমর! বীর!চাঁরী মধুস্ছদনের স্বতন্ত্র কণ্ম্বরই যেন শুনতে 
পাই-_-9/15 15 0119 1081)--কথাগুলির তাৎপর্য উপলন্ধি করি । 

বাংলা সাহিত্যে মধুস্ছদন নবযুগের প্রবঃক। যুগাস্তকারী কাব্যপ্রণযনে প্রবৃত্ত 
হয়ে ছন্দ ও ভাষা পর্বস্ত তাকে এক রকম নতুন ক'রে গড়ে নিতে হয়েছিল। এই নতুন 
ছন্দে নতুন ভাষায় মধুস্থদন বাঙালীকে যে মহ| সঙ্গীত শুনিয়েছেন ত। অশ্রুতপুর্ব। 
ভাবের এমন প্রকাশ যম ভাষার এমন পৌকুষ্রী, কল্পনার এমন এশ্বর্যমণ্তিত রূপায়ণ 
বাংল! সাহিত্যে এর আগে কোথাও দেখা যায় নি। এতদিন বাঙালীর পরিচয় হিল 
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবির কোমল কান্ত পদাঁবলীর সঙ্গে, ভাঁরতচন্দ্রঈশ্বর 
গুপ্তের ষমক-অনুপ্রাস কণ্টকিত কাব্যরীতির সঙ্গে । শেষোক্ত কবি দু'জনের প্রতি 
পাশ্চাত্য সাহিতামন্ত্রে দীক্ষিত মধুস্দনের তেমন কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ভারতচন্দ্রকে 
তিনি বলতেন-কৃষ্ণচন্দ্রের সেই লোকটি” আর ঈশ্বর গুপ্তকে বলতেন-_“বুড়ো ঈশ্বর 
গুপ্ক' | স্বয়ং ভারতচন্জ্র ও তার অনুগামী কবিবৃন্দ এক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যে 
একট! দূষিত কাব্যরীতির প্রবর্তক এ কথ! অস্বীকার করবার উপার নেই। মধুস্দন 
স্বরচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এদের বিরুন্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। 

আধুনিক বাংলা গদ্ সাহিত্যে ভাষার কৌলিন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্য 
সাহিত্যে এই কৌলিন্তের প্রতিষ্ঠত। মাইকেল মধুস্্দন দত্ত । “মেঘনাদবধ কাব্যের 
ভাষাই আধুনিক বাংল! কাব্যের প্রথম কবিভাষা অর্থাৎ ভাষ! এখানে সর্ব প্রকারে 
কবির নিজন্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে; ছন্দে ও বাগ.বন্ষে, ধ্নি ও বপ ব্যঞজনায় 
তাহাকে কবির কল্পনা অনুযায়ী যে বেশ-বিহ্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার 


এচ্ছিক বাংলা বোধি নী ৮৫ 


অভ্যন্ত রুচি ও রীতি-সংস্কারকে অনেকাংশে বর্জন করিতে হইয়াছে । তাহার ফলে 
ভাষা শুধুই ভাঁষামাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র কবিভাষাঁয় পরিণত হইয়াছে ।” মধুস্থদনের 
প্রযুক্ত ভাঁষার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য রসজ্ পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবার নয়। মধুস্বদন 
বাংল। কবিতার ভাষার সংস্কার সাধন করে এর জড়তা মোচন করেছেন। তিনি যে 
ভাঁষ! প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে যে শালীনত! ও দৃঢ়বদ্ধতা গ্রয়েছে, যে সংযমের 
পরিচয় আছে এবং ওতে যে ক্লাসিক আভিজাত্যের রূপটি ফুটেছে, বাংল! কাব্য সাহিত্যে 
তা কেবল বিরলদৃষ্ট নয়__অদৃষ্টপূর্ব । মধুহ্দন যেজুধু 018551081 11691808165 এর 
অনুরাগী পাঁঠিক ছিলেন তা নয়, নিজের হুষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও তিনি ০18551081 রচনা 
ভংগীটিকে যথার্থ রক্ষা করেছেন। 

মেঘনাদবধের ভাষা সম্পকিত আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন, কৰি 
অপ্রচলিত, দুরহার্থক ও শ্রুতিকটু শব্দ প্রঝোগ করে তার কাঁব্যখানিকে কণ্টকিত করে 
তুলেছেন । কিন্তু কোন্‌ গুঢতর কারণে কবি এরকম শব্৷ প্রয়োগ করেছেন তা তারা 
ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় ন!। মেঘনাদবধ আদ্যন্ত অমিত্রছন্দে রচিত । এই 
একটি মাত্র ছন্দের মাধ্যমে বহু বিচিন্ন ভাব কল্পনা ও হৃদয়াতভূতিকে বাঁণীরূপ দাঁন 
করতে হয়েছে খলে মধুস্দনের ভাষাবীতি এবং বাঁগভংগীটিও একটি স্বতস্ত্র মৃতি পরি- 
গ্রহ করেছে। সমগ্র মেঘনাদ বদ কাব্যে দশ বারটির বেশী শ্রুতিকটু শব্দ দৃষ্ট হবে 
না। অপ্রচলিত" ও দুরূহার্থক” শব বলতে এ সমালোঁচকগণ সংস্কৃত বা তংসম 
শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এব চয়নের ক্ষেত্রে মেঘনাদ বধের কবি কেন আর্ধ ভাষা 
সংস্কতের আশ্রয় নিলেন তা ভেবে দেখবার বিষয় । 

মধৃস্থদন উদাত্ত “মহাগীত" গাইবার উদ্দেস্তেই মেঘনাদবধ কাঁব্য রচনা করেছিলেন । 
যে-কাঁবাকে 'মহাগীত” হয়ে উঠতে হবে তার পক্ষে ভাঁষা ও ছন্দের সংগীতগ্তণ 
অপরিহার্য । এইজন্য মধুন্ছদনকে ছন্দো সংগীত ও শব্দ সংগীতের দিকে বিশেষ ভাবে 
দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হয়েছিল । এই দ্বিবিধ সংগীত ও ভাবান্ভগত পরিমগডল স্থ্টির 
প্রয়োজনে মধুস্থদন এক রকম বাধ্য হয়ে আর্ধ ভাষা সংস্কতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । প্ররুত 
বাংল! শব্দের মধ্যে অক্ষরের হৃম্ব দীর্ঘতা নেই, অক্ষরের লঘু গুরু প্রভেদ এতে একরকম 
বিলুপ্ত । স্বরধ্বনির লীলাবৈচিত্রাহীন খাটি বাংলা শব্ধের প্রয়োগে ছন্দকে হিল্লোলিত, 
শব্দকে ধ্বনি তরঙ্গিত করে তোলা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থার অভিজাত সংস্কৃত ভাঁষার 
আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মধুন্দনের গত্যন্তর ছিল না। স্থতরাং যুক্তাক্ষরবন্থল সংস্কৃত 
শবের প্রতি কবির প্রীতিপক্ষপাত নিরর্থক নয়।” যেখানে গাভীর্য তট্টি করিতে 
'হইবে, পৌরুষ-সবলতা প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে রাঁজগ্রী গরিমা প্রকাশ করিতে 
হইবে, মাইকেল সাধারণত সেখানেই ওইবূপ শব্জপ্রয়োগ করিয়াছেন ।” কেবল 
বাক্যের অর্থের দ্বার! হুমম স্থকুমীর ভাবকে যথাষথ প্রকাশ করা যায় না, এর জন্ত 
সংগীত স্পন্দনের প্রয়োজন । সংস্কৃত ভাষ৷ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্নির সংগীতে পরিপূর্ণ 
শবের এমন ধ্বনি-এশ্বর্য খুব কম ভাষাতেই দেখা যাঁয়। “সংস্কৃত ছন্দে বিচিত্র 'সংগীত 


৮৬ মেঘনাদ বধ কাব্য 


তরঙিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান করণ স্বরের দীর্ঘ হুম্বতাঁ এবং যুক্তাক্ষরের 
বাহুল। | মাইকেল মধুস্দন ছন্দের এই নিগুঢ় তত্বটি অবগত্ত ছিলেন। সেইজন্য 
তাহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি ও তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।” এই 
কথা গুলে। থেকে বোঝা যাবে, কেন মধুস্দন তার ভাবায় এত অজন্ম ততসম একের 
প্রয়োগ করেছেন । ভাব ও ছন্দের স্থ্যমা সংগতি রক্ষার জন্য ছন্দোসংগীতের 
বৈচিত্র্য সাধনের জন্য কবিকে প্রচুর অপ্রচলিত এব এবং নাঁমধাতুর প্রয়োগ করতে 
হয়েছে_-এমনকি অনেক সময় বাকরণকে পর্বস্ত লঙ্ঘন করতে হয়েছে । 

মধুন্দনের কবিভাষা অশঙ্কারসমূদ্ধ। এতে যমক-অন্ুপ্রীসের প্রাচুর্য সবিশেষ 
লক্ষণীয়। ভাষাকে মাধুরষপূর্ণ, ছন্দের প্রবাহকে কল্লোলিত করবার প্রয়োজনবোধে 
এবং ভাবের রূপ স্থষ্টির প্রেরণায় শন্বালক্ষারের প্রতি তিনি এতখানি অন্ুরাঁগ 
দেখিয়েছেন । তার ভাষা উপমা, উংপ্রক্ষা, নির্শনী, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, 
অতিশয়োক্তি, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের এরও মণ্তিত। মধুস্থদ্নের এবচয়ন, 
শব। যোজনা, বাগবিস্তাস ইত্যাদির মধো প্রভূত কাঁব্যকলা ও কবিত্বের পরিচয় 
স্থপ্রকট । আবার অজন্ম সংস্কৃত শব্ধ প্রয়োগ করলেও, তার প্রযুক্ত ভাষায় খ'টি 
বাংল! শব্দের ব্যবহারও বিরলদৃষ্ট পয়। অভিজাত সংস্কত শব্দ ও প্রাকৃত বাংলা 
শবের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সংগীত স্পন্দিত যে কবি-ভাষার স্থষ্টি করেছেন, স্দংহতি 
স্বযমা ও কৌলিন্য গরিমাঁয় তা অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না । অমিত্রচ্ছন্দ 
রচিত মেঘনাদ বধের ভাঁষা কেবল শ্রবণীয় নয়, প্রেক্ষনীয়ও বটে । ওই ভখ! ধ্বনি 
তরঙ্গে আন্দোলিত, শব্দের রূপৈশ্বর্যে বিলপিত। “মেঘনাদবধ শুধু একটি কাব্য নয 
_-সে একটা ভাষা । তাহার যাহা কিছু দোষগুণ সব লইঘা সে এতই অনন্সাধ।রণ 
ষে, তাহার দূরতম প্রতিধ্বনি ও স্ম্পষ্ট প্রতিকৃতি বাংল! কাব্য সাহিত্যে আর কোথাও 
নাই। মেঘনাদ বধের গঠন রীতিই শুবু ক্লাসিক্যাল নয়, এই কাব্যের ভাষা ভংগাটিও 
ক্লাসিক্যাল। এমন যত্বকৃত বাগ-বন্ধঃ বিশেষ করিয়|, ভাষার এমন সংযম বাংল। 
সাহিত্যের অন্য কোথাও দেখা যায় ন।- এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও নয়। 
যেটুকু স্থেচ্ছাঁচার তাহার ভাঁষায় লক্ষিত হয় তাহাঁও রস স্থষ্টির প্রয়োজনে |” 

তবে “মেঘনাদবধ” কাব্যখাঁনি যে একেবারে ক্রটিশুন্ত এমন কথা বলা ঠিক নয়। 
কবির প্রযুক্ত ছন্দে যতি পাঁতনের ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় প্রমাঁদ ঘটেছে । ফলে 
ছন্দের সংগীত প্রবাহে অধথা বাঁধার স্থ্টি হয়েছে; কোথাও বা! দৃরাম্বয়ের জন্য বাগর্থের 
অস্পষ্টতা দেখ! দিয়েছে , কোথাও বা শ্রুতিকটু শব্দের ব্যবহার ভাষার সংগীত স্থুযম' 
ক্ষু্নী করেছে । অলঙ্কারের যথেচ্ছ প্রয়োগ কোন কোন স্থানে কাব্যের ভূষণ না হয়ে 
রসস্থষ্টির পক্ষে বাধা হয়ে দীড়িয়েছে।; নামধাতুর আতিশয্যও ভাষাকে কিছুটা 
পীড়িত করেছে । তবুও আমরা বলব, মধুস্থদনের ছন্দোরীতি ও বাঁণীরচনকৌশল 
তার অসামান্ত প্রতিভার পরিচায়ক । অভিনব প্রকাশভংগী বা 5015 এর মহিমার 
জগ্যই মধুস্দূন বাংল! কাব্য সাহিত্যে যুগোতীর্ণ ত্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী . ৮৭ 


মিপ্টনের মহাকাব্য সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন-__- “৮780 1025 01800 105 
[০01] 11৮9 15 1106 0076 51019 1001: 1116 001050100101 1101 0116 01)819,0- 


[01015801010 7 110 117550 (1717785) 01700161011 079 0800018 11) [116 £16( 
11955 0 [0179 [09910 0106 006 10001198801 916%86101 01 0115 5091৩, 
[10 811801115 501110 01 1102,51120101 2100 009 10916 1019.1980গ 01 076 
1101510”” এই কথাগুলি মেঘনাদবধ কাব্য জম্বন্ষেত সমান প্রযোজ্য । বাংলা 
পাহিত্যে কোন কাব্যকে যদি ষথার্থ মহাকাব্য নামে চিহ্নিত করা যাঁয় তবে তা 
মেঘনাদ বধ'--এর রচঘ্ধিতা মাইকেল মধুস্দন দত্ত। 

প্রঃ -। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের বিষয়স্তর সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 
দিয়ে এই সর্গের ষে নামটি দেওয়া হয়েছে ভার যৌক্তিকতা। বিচার কর । 


উত্তর £ কবি মধুস্দন প্রথমে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির করুণা প্রার্থনা 
করে ও মধুকরী কল্পনা দেবীকে আহ্বান করে কাব্য আরম্ভ করেন। ম্বর্ণ লক্কার 
অধীশ্বর রাবণ পাত্রমিত্রসহ রাজসভাঁয় উপবিষ্ট। রক্ষোরাজের অপূর্ব সুন্দর সভাগৃহ 
বিস্ময়কর এঁশ্বর্য সমৃক্ষির* পরিচয় বহন করছে । কিন্তু দেবছুলভি সম্পদ প্রাচুষের 
মধ্যে থেকেও লঙ্কার অধিপতি রাঁবণের হৃদয় আজ মর্চ্ছেদী শোঁকবেদনাঁয় ক্রি, 
সভামধ্যে তিনি নিবাঁক হয়ে বসে আঁছেন। কারণ ভগ্নদূত মকরাঁক্ষ রক্ষোরাজের বীর 
পুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছে । 

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণ শোকাঁকুল হলে সচিবশ্রেষ্ঠ লারণ তাকে সান্তনা 
প্রদান করবার অভিপ্র।যে নান! ভবে বোঝাবাঁর চে্টা করছেন৷ মায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে 
সব কিছুই তো নশ্বর--পৃথিবীর সুখ ছুঃখ মায়ারই লীলা । কিন্তু তবুও মাম্ষের 
হৃদয় যন্থুণা সূর্বদ! যুক্তির পথে চলে না, প্রিয়বস্ত, প্রিয় জনকে হারালে সমস্ত অস্তর 
মঞ্ঘাতী বেদনায় আঙনাদ করে ওঠে । তাই রাবণ আজ শোকা্ড। কথঞ্চিত 
আত্মসংবরণ করে রক্ষোরাজ মকরাক্ষকে পরম বীর্ষশ।লী পুত্র বীরবাহুর সংগ্রাম 
ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণন। করতে বললেন । বরাবণের আদেশে ভগ্নদূত আবেগপূর্ণ 
ভাঁষায় অমিত বীর্ধের অধিকারী বীরবাঁহুর বিস্ময়কর শৌর্য বীর্ষ ও রণ কৌশলের 
কথা বিশদভাঁবে বর্ণনা করল। বীরত্বের কাহিনী শুনে রাবণ তাঁর প্রাসাদ শিখরে 
উঠে প্রিয় পুন বীরবাছর অস্তিমশয্যায় শয়ন পযবেক্ষণ করলেন। সংগ্রাম ভূমির 
প্রেত মৃতি, শ্বশান দৃহ্ঠ দেখে রক্ষোরাজের হৃদয় আবার শোকাকুল হ'য়ে উঠল, পুত্রের 
বিচেছদজনিত অসহ মর্ণ যাঁতনায় তিনি হাহাকার করে উঠলেন। দুরে সমুত্রের 
দিকে দুষ্টিপাত করে দেখলেন সমুদ্র আজ সেতু বন্ধন রূপ শঙ্খলে শৃঙ্খলিত। এদৃস্ত 
তাকে প্রচগুভাবে আঘাত করে। 


৮৮- মেঘনাদবধ কাব্য 


রণক্ষেত্র প্রদর্শন করে রাঁজনভায় রাঁবণ ফিরে এলে বীরবাহু জননী রাণী 
চিত্রাঙ্দ। পুত্র শোকে আঙ্নাদ করতে করতে সহচরীগণসহ রাজসভায় প্রবেশ 
করলেন | পুত্রহার। জননীর আকুল ক্রুন্দনে সভা গৃহে যেন শোঁকের ঝড় বয়ে গেল । 
রক্ষোরাজ শোকাকুল! পত্রী চিত্রা্জদাকে পাস্বনা দিতে লাগলেন । চিত্রাঙ্গদা তে। 
বীর মাত।-_ে পুত্র ৰীর কর্মের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তাঁর জন্য শোকের 
কোন হেতু নেই। কিন্তু চিন্রাঙ্গদ! অভিযোগ করলেন রাঁবণের দোৌষেই আজ 
তর এই অবস্থা । রাজ্য জয়ের জন্য রামচন্দ্র যুদ্ধ করতে আসেন নি। রাবণ সীতা 
হরণ করেছেন বলেই আজ এই যুদ্ধের আয়োজন । 

একদিকে পুত্রনোকের বেদনা অন্যদিকে পত্বীর স্ৃতীব্র গঞ্চনা- পুত্রহস্তার প্রতি 
প্রদীপ্ত ক্রোধে রাক্ষপরাজ রাবণের কল চিত্ত জলে উঠল। তিনি স্থির করলেন, নিজেই 
যুদ্ধযত্রা করবেন। দেখতে দেখতে হাজার হাজার রাক্ষম সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হঃল, 
স্থগম্তীর রণবাছ্যে দিগদেশ প্রতিশবিত হ'তে লাগল । রণোন্াত্ত সৈন্তদলের বীরপদভরে 
কনকলঙ্ক! কেপে উঠল । রাক্ষসেনার প্রচণ্ড কোলাহল সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত বিদ্ষুব্ 
করে তুলল । কেশবিহ্যাসরত সমুদ্রপত্রী বারুণী এতে চমকিত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন । 
তার সধী মুরলা জানালো যে সমুদ্রের এই কিক্ষুন্ধতা চঞ্চলত।র কারণ রক্ষোরাজ 
রাবণের সৈশ্তদের পদভার ও গর্জন কোলাহল । মুরল৷ তথন লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত 
লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হথে তার নিকট বাঁরুণীর কথ! নিবেদন করল এবং যুদ্ধের সংবাঁদ 
সবিস্তারে জানতে চাইল । রক্ষোকুল-রাজলক্মী তখন বিষদাকিষ্ট কে মুরলাকে জানালেন 
যে রাঁবণের কুকর্মের জন্য আজ লঙ্কা পুরী ধ্বংসম্মুখ। তিনি শীঘ্রই লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ 
করে যাবেন । | 

এরপর তার! দুজনে রক্ষোরমণীর ছন্মবেশে মন্দিরের দ্বারদেশে এসে দাড়ালেন এবং 
দেখলেন অগণিত রাক্ষন সেনার সংগ্রাম অভিযাঁন। লক্ষীদেবী বিভিন্ন বীর যোদ্ধার 
পরিচর প্রদান করেছিলেন মুরলার কাছে । অসংখ্য বীর রঘীদের মধ্যে মেঘলাদকে 
দেখতে না| পেয়ে মুরল। তার কারণ জিজ্ঞাসা কর!র লক্ষমীদেবী জানালেন বোঁধ হয় 
মেঘনাদ লঙ্কার বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে রত। হয়তো 
লঙ্কার এই বিপদের কথা তার জানা নেই। তাই লক্্মীদেবী মুরলাকে বিদার দিয়ে 
মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষার বেশ ধারণ করে প্রমোদ উদ্ভানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাদকে 
বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানালেন এবং এও জানালেন য়ে লঙ্কা বীরশূন্য দেখে রাবণ 
নিজেই সৈন্ত চালন। করে যুদ্ধে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। ন্বতরাং অনতিবিলম্বে 
মেঘনাদের লঙ্কায় প্রত্যাবঃংন করা অবশ্যক€ব্য। ্‌ 

তার কথ। শুনে বেদনায়, আত্মগ্সীনিতে, ক্ষোভে রোষে মেঘনাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল। লঙ্কার এই অবস্থায় তিনি বিলাসব্যমনে মত্ত! রোবভরে মেঘনাদ বিলাস 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৮৯ 


সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করলেন। বীরবেশে সঙ্জিত হলেন এবং পত্বীর কাছে বিদায় গ্রহণ 
করে লঙ্কা অভিমুখে যাঁঙ্ড। করলেন । 

রক্ষোরাজ রাবণ যুগ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় মেঘনাদ সেই স্থানে 
উপনীত হয়ে পিতৃচরণে প্রণাম করে যুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। রাবণ এই 
সংঘাতিক যুদ্ধে প্রথমে মেঘনাঁদকে পাঠাতে রাঁজী হন নি, পরে মমঘনাদের আগ্রহাতি- 
শয্যে তিনি রাজী হলেন এবং পুত্র মেঘনাঁদকে যথাবিধি সেনাপতি পদে বরণ করলেন। 

কবি প্রথম সর্গটির নামকরণ করেছেন “অভিষেক'। এই সর্গটি কাব্যের মূল 
কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পক্ত । বীরকুলচুড়ামণি বীরবাহুর পতনের পর কবি তার 
প্রিয় বীর কেশরী ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকেই প্রত্যক্ষভাবে লঙ্কার সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
করবার জন্য রক্ষোরাঁজ রাঁবণকে দিয়ে যথাবিধি তাঁর অভিষেক ক্রিয়া! সম্পাদন করালেন। 
রাক্ষসকুলভরসা ইজ্দ্রজিতের সৈনাপত্য-গ্রহণে সকল লঙ্কাবাসীর চিত্তে নবীন উত্দাহ, 
নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি হু'ল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের কবিদিগের চিত্ব-বন-ফুল-মধু 
আহরণ করে মধুকবি যে মধুচক্র রচনা করেছেন, তা অভিনব ও উপার্দের। করণ রস 
এবং বীররসের উদ্বোধনে কবি কতখানি নিপুণ ছিলেন বওমাঁন সর্গটি তার গ্ররুষ্ট গ্রমাণ। 
একদিকে শোকবজদীর্ণ রাঁধণের বিষাঁদমলিন মৃতি, সম্ভান-শোঁক-কাতর! চিত্র!ঙদাঁর 
আরনাদ, অন্যদিকে রুদ্ধবীর্য রক্ষোরাঁজের আত্মক্ফৃতির দুর্জয় কামন।|, তাঁর পৌরুষ-বীর্ষ- 
এশ্র্ষের পরিচয়, সেতু শৃঙ্ঘলিত সমুদ্রের প্রতি তীর উক্তি এবং বারুণী-মুরল! প্রসঙ্গের 
বর্ণনা কবির অত্যুত্রুষ্ট কবি প্রতিভার প রচয় বহন করে । আলোচ্য সর্গের প্রথম ভাগে 
লঙ্বেশ্বরের যে প্রবল প্রতাপ ও এশ্বর্ষের কথা বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের 
বিয়োগাস্ত পরিণতিটি ছিগুণ বেদন|দায়ক হয়ে উঠেছে। 

মেঘনাদবধ কাব্যের অমিজ্রছন্দের মুদংগ নিরোধ, শব্দধ্বনিসগ্ত।ত উদাত্ত গম্ভীর 
সঙ্গীত-তরঙ্গ, কৰি কণ্ঠের অশ্রু্তপূর্ব কবিভ।যা, ধিচিত্র অলঙ্ক।রমণ্তিত গসোদেল বাকা 
মংযোজনা, উচ্চতর কবিকল্পনাসম্ভত অভিনব বাগভঙ্গী, ভাষার সংহতি বম! ও 
কৌলিম্য গরিমা, নিরতিশয় যত্বুক্ৃত বাগবন্ধ এবং সর্বোপরি কবির ক্লাসিক সংযম ষে কোন 
বিদগ্ধ পাঠককে মুগ্ধ করবে ।/ 

প্রশ্ন ৫। মেঘনাদবধ কাব্যের জূচলায় রাবণের রাজসভার যে আড়ম্বরময় 

বর্ণনা আছে, ভার পরিচয় দাও এবং এই বর্ণনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্টু 
ব্যাধ্যা কর। 


উত্তর-_ কনর আসনে বসে দশানন বলী-- 
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজংপুঞ্ত | শত শত পাত্র মি আদি 
, সভাসদ্‌, নতভাবে বসে চারিদিকে | 


৯০ মেঘনাদবধ কাব্য 


কাঞ্চন সৌধকিরীটিনী লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পানর মিত্র সহ রাজসভায় সমাসীন-__ 
্ব্মচী লক্কাভূমির শোঁভাসৌন্দর্য জগতে অতুলনীয়, অনির্চনীয়। রক্ষোরাঁজের এই 
অপূর্ধস্থন্দর সভাগৃহ তাঁর বিষ্ময়কর এশ্চর্য সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে। রাবণের 
সভাগৃহ শ্বচ্ছ স্কটিক দ্বারা নিমিত। তার ওপর বিভিন্ন রত্বরাঁজি খচিত রয়েছে । দেখলে 
মনে হয় যেন মানস সরোবরে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে । শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি 
বিচিত্র বর্ণের সারি সাি স্তস্ত সভাগৃহের উচ্চ স্বর্ণনিমিত ছাঁদকে ধারণ করে আছে। 
মনে হচ্ছে যেন অনস্তনাগ বাস্থকি তার অজন্্ মণিদীপ্ত অগণিত ফণার ওপর বিশাল 
পৃথিবীকে সযত্বে ধারণ করে আছে। চতুর্দিকে পন্নরাঁগ, মরকত হীরা, মুক্তাথচিত 
ঝালর দৌছুল্যমান । সেই রত্নসমূহ থেকে বিচ্ছরিত জ্যোতি যেন বিছ্যাৎ চমকের মত 
ক্ষণে ক্ষণ দীপ্টি প|চ্ছে। স্বদৃশ্য চাঁমর আন্দোলিত করে স্থনয়না কিংকরীবৃন্দ ব্যঙ্গ 
করছে। যিনি রঙ্ষোরাজের ছত্র ধারণ করে আছেন, তার নয়ন-বিমোহন সৌন্দর্য 
বিলসিত দেহের দ্দিকে তাকালে যনে হয় যেন অঙ্গধারী দেবত। মর্দনই সেই সভাগৃহে 
ছত্রধর রূপে বিছামান। রক্ষৌরাঁজ রাঁবণের রাজসভাঁর দ্বার যে দৌবারিক রক্ষা করছে 
তাকে দেখে মর্নে হচ্ছে যেন মহাঁদেবের মত ভয়ঙ্কর মৃতি, ভীষণ দর্শন । লঙ্কাপতি 
রাবণের ছুনির্বার প্রতাপে লঙ্কাভূমিতে চির বসন্ত বিগ্ভমান, তাই সেখানে বসন্ত বামু 
অবিরত প্রবহমান । বুন্দাবনের কু কাননকে শ্রীকষ্ণের বংশী ধখনি জ।ত মধুর স্ব 
তরঙ্গ যেমন অগুরণিত করে তুলত, দূর থেকে বাধুবাহিত নানাবিধ মৃহ্‌ বাছ ধবণি 
রাবণের সভাগৃহটিকে তেমনি গুপ্িত করে তুলেছে । রাঁবণের সভাগৃহের সৌন্দয- 
এশ্বর্ষের তুলন।য় মধদাঁনব রচিত ইত্দরপ্রস্থের সেই বিশ্রুত সভ।গৃহটিও একাস্ত ভুচ্ছ। 

“মেঘনাদ বদ" কাব্যের প্রথমেই রাঁবণের বিপুল শক্তি, এশ্বরয পূর্ণ বিরাট রাঁজ 
সভার বর্ণনা রাঁবণের রাজকীয় মহ্মাঁকে সমুন্নত করে তুলেছে । স্পরিপাট্য বর্ণন।র 
গুণে রাবণ যে কত শক্তিশালী, তার এশ্বর্যযে কত বিরাট তা অত্যন্ত অল্প পরিসরের 
মধ্যে বোধগম্য হয়েছে । রাবণ রাঁজা যে সাধারণ রাজা নন, তার বিপুল বৈভবের 
তুলনায় বনবাসী রাম-লক্ষমণ যে অত্যন্ত সামান্য ত। সহজেই অন্মেয় । কাব্যের শেষে 
আমর1 দেখি এত বৈভব থাঁক1 সত্বেও ভাগ্যের পরিহাঁসে রাবণের পতন অবশ্থাস্তাবা 
হয়ে উঠেছে । এখানে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে। রাঁবণের রাঁজ- 
সভার যে বর্ণনা দেওয়া আছে পুথিবীর কোথাও তার তুলনা মেলে না। কপি 
নিজেই জানিয়েছেন ইন্প্রস্থে 'ময়দানব নিমিত সভাগৃহও এর সৌন্দর্যের তুলনা 
কিছুই নর়। “এহেন সভায় বসে, রক্ষঃকুলপতি, বাক্যহীন পুত্র শোকে 1৮ এক 
দিকে বিরাট এর, অপর দিকে পুত্রশোকে বাক্যহীন রক্ষোরাঁজ রাবণ। এই 
বৈপরীত্য স্থট্ি বাস্তবিকই এক অপূর্ব সাহিত্যিক নিদর্শন | শুধু তাই নয়, রাবণের 
এই শোক জর্জরিত বিষাঁদ মণিন মৃতিটিই পাঠকের দৃষ্টির সম্মুথে প্রতিক্ষণ বিরাজ 
করতে থাকে । এই কাব্যে পৌরুষ বীর্ষের জয় গাঁথা তার নিক্ষল পরিণাম ও মর্শীস্তিক 
পরাভবের কাহিনীর অস্তরালে একেবারে চাপা পড়ে গেছে। কবি রাঁবণের বিপুল 


০০০ 


এঁচ্ছিক বাংল বোধিনী ৯১ 


এম্বর্য ও অমিতপরাক্রম ঘোষণা করেও তাঁর দুর্বল অবসন্ন. শোককাতর মৃতিটিই 
আমাদের চোখের সম্মুখে স্থাপন করেছেন। স্েহ মমতার পারবস্ত ও তজ্জনিত 
হৃদয়-দৌর্বল্য রাঁবণের শোচনীয় পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। 


প্রঃ ৬। “মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত বার ণী-দুরলা-অংবাদ 
ও রমা-মুরল! সংবাদ নিজের ভাবায় বর্ণন। কর এবং মেঘনাদের বধ গুসজে 
এই সংবাদের গুরুত্ব নির্ধারণ কর। 


উত্তর রক্ষোরাঁজ রাবণের বীর পুত্র বীরবাহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। 
রাবণ বিষাদ ক্রিষ্ট হৃদয়ে রাঁজসভায় সমাসীন | এমন সময় রাণী চিত্রাঙ্গদা! রাঁজসভায় 
এসে পতিকে তীব্র গঞ্জন৷ দিতে লাগলেন এবং তার আকুল ক্রন্দনে রাঁজসভায় 
শোকের ঝড় ধইল। একদিকে পুত্রশোকের বেদনা, অন্যদ্দিকে পত্তীর স্তাব্র 
গঞ্জনা- পুত্র হস্তার প্রতি প্রদীঞ্ত ক্রোধে রাঁক্ষসরাঁজ রাঁধণের সকল চিত্ত জলে উঠল। 
তিনি নিজেই যুদ্ধ যাত্রার কঠোর সন্কল্প করলেন । দেখতে দেখতে হাজার হাজার 
রাক্ষস সৈন্ যুদ্ধের জন্য সঞ্জিত হল, স্থগস্ভীর রণ বাগে দিগ:দেশ প্রতিশব্দিত হ'তে 
ল।গল, রণোন্সত্ত সৈম্ত দলের ধীর পদ্দ ভরে কনক লঙ্কা! কেঁপে উঠল । 


পৃথিবী কাপল, সঙ্গে সঙ্গে কেপে উঠল অকুল নিতল সমুদ্র। গভীর সাগরতলে 
যেখানে সমুদ্র পত্রী বারুণী কেশ বিন্তাস করছিলেন রাক্ষস সেনার প্রচণ্ড কোলাহল, 
তাদের বীর পদক্ষেপ সেস্থানকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। সমুদ্রের এই আকশ্মিক 
খিক্ষুন্ধতাঁয় ও চাঞ্চল্যে বারুণী চমকিত বিচলিত হয়ে ভাবলেন, দেবতা প্রভঞ্জন বুঝি 
ুষ্ট বাঁঘু কুলকে সঙ্গে নিয়ে আবার সমুদ্র তরংগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ 
প্রণল ঝটিকাঁর আবিভাবেই বুঝি সমুদ্রের এই আকণ্মিক বিক্ষোভ। কিন্তু সখী 
মুরলা বারুণীকে জানাল যে, সমুদ্রের এই বিক্ষুব্ধতা-চঞ্চলত। ঝটিকার আবিভাবজনিত 
শর, রক্ষোরাজ রাবণের অগণিত সেনাবৃন্দের পদ ভরে ও গর্জন কোলাহলেই পৃথিবী 
ক্ষণে ক্ষণে কেপে উঠেছে- সমুদ্র গর্ভেও তাই এই প্রচণ্ড আলোড়ন। লঙ্কার সমর 
বৃত্তাস্ত বিশর্দ ভাবে অবগত হবার জন্য বাকুণী তখন সখী মুরলাকে কনক লঙ্কা- 
নিবাসিনী লক্ষ্মীর কাছে প্রেরণ করলেন । 

মুরল! লঙ্কাঁপুরীতে অবস্থিত লক্ষী সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তার কাছে বারুণীর 
কথা নিবেদন করল এবং রামচন্দ্র ও রক্ষোরাঁজ রাবণের যুদ্ধ সংবাদ সবিস্তারে জানতে 
চাইল। তখন রক্ষঃকুল রাঁজলম্দ্রী বিষাদ ক্লিষ্ট কে মুরলাকে বললেন, লঙ্কার অধীশ্বর 
রাবণ দিন দিন হীন বীর্য হয়ে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ধাধিত হচ্ছে; লঙ্ক' নগরী আজ 
প্রায় বীরশূন্য হয়েছে_ ভীমাকুতি কুস্তকর্ণ যুদ্ধে মরেছে, অকম্পন নিহত হয়েছে, 
মহাঁখলী বীরবাঁছুও জীবিত নেই--রামচজ্জ্রের সঙ্গে সংগ্রামে আরো! কত কত রাক্ষস 
প্রাণ হারিয়েছে । পুত্রহীনা মাতা, পতিহীন1 নারীর মযচ্ছেদী হাহাকারে লঙ্কা 
আকাশ বাতাস প্রতিশকিত হচ্ছে--লঙ্কাপুরীতে কমলার অবস্থান অগস্ভব হয়ে 
উঠেছে, বীরশূন্য এই স্বর্ণ লঙ্কা! তিনি শীত্ই পরিত্যাগ করে যাঁবেন। 


৯২ মেঘনারীবধ কাব্য 


এই মুহুর্তে কোন্‌ কোন্‌ রাক্ষসবীর যুদ্ধার্থ বহিগ্ত হবার জন্য সঙ্জা করেছে, 
মুরলা তা জানতে চাইলে লক্ষ্মী দেবী বললেন মন্দিরের বাইরে এসে দ্রীড়ালে তিনি 
যথার্থ বৃত্বাস্ত জানাতে পাঁরবেন। তার পর তার! দুজনে রুক্ষোরমণীর ছদ্মবেশে 
মন্দিরের দ্বার দেশে এসে দঈীড়ালেন। রাজ পথে তারা দেখলেন অগণিত রাক্ষস 
সেনার সংগ্রাম অভিযান। মুরলা তখন এ সকল রক্ষোবীরের পরিচয় জানতে 
চাইলে লক্ষ্মী দেবী তাঁকে রাক্ষস সেনানী বৃক্ষের পরিচয় দিতে লাগলেন । এদের 
মধ্যে দেখা গেল বীরূপাক্ষ, কাঁলনেমি, তাঁলজংঘা, প্রমত্ত প্রভৃতি স্থুবিখ্যাত 
রাক্ষস বীরদলকে । এই অভিযানে বাঁরাগ্রগণয মেঘনাদকে দেখতে না পেয়ে মুরলা 
কমলাকে তার অন্নুপস্থিতির কাঁরণ জিজ্ঞাসা করলেন । তদুত্তরে লক্ষ্মীদ্দেবী বললেন 
বোঁধ হয় মেঘনাদ পত্বী প্রমীলার জঙ্গে লঙ্কার বহির্ভাগে অবস্থিত প্রমোদ উদ্ানে 
রয়েছেন। লঙন্কাভূমির আসন্ন বিপদের কথ। হয়তে! এখনে। তীর কর্ণগোচর হয় নি। 
হাঁয়। নিজ দোষেই রক্ষোরাজ নিজের এবং স্বর্ণ লঙ্কার বিনাশ ঢেকে আনলেন । 


“পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কা : কেমনে এখানে 
আর বাঁ করি আমি ?” 

লক্ষ্মী দেবী এই কথা বলে মুরলাঁকে বিদীয় দিয়ে মেঘনাদকে সংবাদ প্রদানের জন্য 
প্রমোদ কাননোদ্েশে যাত্রা করলেন । 

বারুণী-মুরলা কথোপকথন এবং রমা-মুরলা কথোপকথন রামায়ণে নেই। এটি 
মধুন্দনের স্বকপোল কল্পিত। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাহিনীর 
অবতারণ! করে.ছন। মেঘনাদ রয়েছেন প্রমোদ কাননে । তিনি যুদ্ধের খবর কিছুই 
জানেন না। তীকে যুদ্ধের খবর জানিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে যোগদীন করানোর জন্যই 
মধুস্ছদন এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর. পরই রাবণ নিজে যুদ্ধ 
ষাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু মেঘনাদ জীবিত থাকতে রাবণের যুদ্ধ, 
যাত্রা শোভা পায় না । তাই মেঘনাঁদকে যুদ্ধের প্রয়োজনেই কৌশলে আনাঁনে। “ 
হয়েছে । দ্বিতীয়ত রাঁবণের কৃতকর্মের জন্য সমগ্র লঙ্কা আজ ধবংসোশ্মুখ । লঙ্কার 
রাঁজলক্্মীও যে লঙ্কা ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন, এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে তা জানানে! 
হয়েছে । মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদ্দের যে করুণ পরিণতি দেখানে। হ'তে চলেছে 
তারই সুচনা! আমরা এই অংশে দেখতে পাই । স্থৃতরাঁং বারুণী-মুরল1 সংবাদ ও মুরলা- 
কমল। সংবাদ এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। যোঁগীজ্জনাথ বন্থ মশাই 
বলেছেন, “মেঘনাদ বধের এই:বারুণী চরিত্র হিন্দু পুরাঁণান্ুমোদিত নহে । হোমারের 
থেটিস (10605 ) হইতে মিলটন্‌ তাহার “কোমার্দ (0০8)83) কাব্যের স্তাব্রিনার 
(3801125 ) আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেলের বারুণী চরিক্র এই স্যাব্রিনা 
চরিত্রের অনুসরণে রচিত। সমুদ্রের সঙ্গে সময় প্রিয় বায়ু দলের যুদ্ধ এবং বাযুরাজ 
গ্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের ইওলাস র্যা্ড উইগডস্‌ [ 4১8০198 890 ছা10 ] হইতে 
গৃহীত ।” 


এচ্ছিক বাংলা বোঁধিনী ৯৩ 


প্রঃ ৭। প্রথম অর্গের চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনের ক্ষেত্রে কবি মধুযুধল 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের কাছে কতখানি খণী, তা জংক্ষিণ্ড 
ভাবে আলোচনা কর। এই কাব্যঘণ কবির মৌলিকতাকে স্ু& করেছে 
কিন! তা বল। 

উত্তর £ রামায়ণের একটি খণ্ডাঁংশকে মুল বিষয় বস্তরূপে অবলম্বন করে মধুস্থদন 
“মেঘনাদ বধ কাব্য” নামে এক নতুন কাব্য রচনা করেন যার মধ্যে রামায়ণী কথার 
মূল শ্লোতে প্রাচী ও প্রতীচীর নানা কবির ভাব কল্পনা উপধারার মতো! এসে 
মিশেছে । 

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গটির ঘটন! বর্ণন! প্রসঙ্গে কবিকে বহুবার মহাঁভাঁরত 
এবং পুরাণের আশায় নিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত ' হিসেবে “বান্মীকির কবিত্ব লাভ” 
“হর কোপা নলে ভন্মীভূত কামদেব', প্রভৃতি প্রসঙ্গ কিংবা পাণ্ডব শিবিরে প্রহরারত 
শুনপাণির উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

কাব্যখানি পাঠ করবার সময আমর] দেখতে পাই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের 
অনুসরণে যধুস্দন প্রত্যেকটি সর্গশেষে সংস্কত ভাষায় পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। 
ভার্তীয় আলঙ্কারিকেরা' কাব্যকে পুরুষ রূপেই কল্পনা করেছিলেন, নেই জন্য মেঘনাদ 
বধ কাব্যের পূর্বে শ্রী" শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য ষে, 
মধু কবির এই কাব্যে ব্যাস বাল্মীকি-ভবভূতি অপেক্ষা হোঁমা'র, ভাজিল ও মিপ্টনের 
প্রভাব বেশী। 

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সগের প্রীরস্তে কবি বাগ্দেবী বীণাপাণি ও “কল্পনার 
যে আহ্বান সংগীত উচ্চারণ করেছেন, তা হোমাঁর, মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির 
1515৩ বন্দনা বা 17৮০০৪1০০ এর অন্রূপ | মধুন্দনের বীণাঁপাণি ও কল্পনা দেবীর 
সঙ্গে পাশ্চাত্য কবির সঙ্গীতাণ্িষ্টাত্রী 7485০ দেবীর কোন পার্থক্য নেই। কবির 
রচিত বারুণী-মুরল! সংবাদ প্রসঙ্গটির উপরও পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে । বারুণী চরিত্র 
বিদেশী কাব্য থেকে অনুকরণ করে স্থষ্টি কর! হয়েছে । হোমারের জলদেবী এথেটিস, 
থেকে মিন্টন তার ০০ঘঃ॥$ কাব্যের 92:1৪ চরিত্রটি কৃষ্টি করেন। মধুশ্দনের 
বারুণী চরিত্র মিপ্টনের 9৪911)8 এর আদর্শে পরিকপ্সিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় 
বায় দলের যুদ্ধ এবং বাঞুরাঁজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক-পুরাণের £১61008 ৪110 105 
এর আদর্শে কল্পিত। বারুণীর সখী মুরলাঁর নামটি কবি সম্ভবতঃ চারি “উত্তর 
রাম চরিত' থেকে গ্রহণ করেছেন। 

“মুরলার সহিত কথেপকথনের পর লঙ্কাঁর রাজলম্দ্বী মেঘনাদের তীর বেশখারণ 
করিয়। মেঘনাদের প্রমোদ উদ্ভানে উপস্থিত হইলেন এবং মেঘনাকে বীরবাহুর মৃত্যু 
সংবাদ ও রাবণের যুদ্ধে গমের. সংবাদ জানাইলেন।  মেধনাদের প্রমোদ কানের 
যে চিত্র কবি প্রথম সর্পে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইতালীর কবি ট্যানোর 
19105891677 [991156160 কাব্যের 4৯178108 এর প্যারাডাইসের সাদৃস্ আছে। 


৯৪ মেঘনাদবধ কাব্য 

মেঘনাদ বধ কাব্যে মেঘনাদ লঙ্কাপুরীর বহিভাগে অবস্থিত প্রমোদ উগ্ানে পত্ী 
প্রমালার সহিত বিলাসে মগ্রট্যানৌর কাব্যে রাইনান্ডে। ([২109149) মঃয়াবিনী 
আম্লিডার প্রেমে আবঞ্ধ। মেঘনাদবধে প্রেমোন্সত্ত মেঘনাদকে যুদ্ধে উত্সাহিত 
করিতে গিয়াছিলেন স্বয়ং লঙ্কার রাজলক্্মী, মেঘনাঁদের ধাত্রী গ্রভাষা রূপে,-আর 
ট্যাসোর কাব্যে প্রেমোন্মত্ত রাইনান্ডোকে যুদ্ধার্থ আমিডার প্রমোদ ভবন হইতে 
আনিতে গিয়াছিল চালদ এবং ইউবাল্ডো [ 01081195 ও [06810 ]। প্রথম সর্গে 
মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায় চিত্রটি হোঁমার কৃত ইলিয়াডে হেক্টর ও ততপত্বী এ্যাণ্ডে 
মেকীর বিদীয়-চিত্রের অন্্রূপ। প্রমীলার কাতর মিনতি ইলিয়াডের বীর যোদ্ধা 
হেক্টরের পত্বী এ্যাণ্ডো মেকীর অনুনয়ের কথাগুলি স্মরণ করাইয়! দিবে । আবার 
ট্যাসোর কাব্যেও পলায়িত রাইনাল্ডোর জন্য আমিড| এমনি ভাবেই খেদোক্তি 
করিয়াছিলেন ।” 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, দেশ বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক নানা কবির ভাব কল্পলা 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করায় মধুস্দনের প্রতিভার মৌলিকতা ক্ষুণ হয়েছে কি না। 
উত্তরে আমরা বলব, এতে কবির মৌলিকতা বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নি। প্রতিভার 
আশ্চর্য শ্বীকরণ বলে মধুস্থদন জগতের বিভিম্ন কবির বিভিন্ন ভাবরাজি আত্মসাৎ করে 
যেকাব্য রচন! করেছেন, তা! কাশীদাসের নয়, রহ্গলালের নর, ট্যাসোর নয় কিংবা 
ভাজিল অথব। হোঁমারের নয় এ কবির সম্পূর্ণ নতুন স্থষ্টি। “মেঘনাদ বধ কাব্য 
নান! দেশীয় কবির কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হয়েছে । ট্যাসো, হোমার, 
ভার্জিল, কাশীরাম, কৃততিধাস কাব্য দেহ নির্ধাণ উপযোগী উপকরণ প্রদান করেছেন 
বটে তবে এ কাব্য মধুন্থদনের মৌলিক প্রতিভার সবোত্বম স্থষ্টি। প্রসঙ্গত সমালেচকের 
নিম়োক্ত মূল্যায়ণ প্মতব্য £-- 

“ভাষা ও ভাবের অত্ত্যুন্নতি তীক্ষতা এবং পরিস্ফুট বস্তবাদ ( ০১1০০০%1( ) বিষয়ে 
মধুস্থদন একদিকে যেমন হোমারের শিষ্য ছন্দের গ্রবাহ শক্তি বিষয়ে যেমন ভার্জিল ও 
মি্টনের শিল্ক, রচনার সাঁবলীলতা, রমণীয় মধুরত1 বিষয়ে যেমন ট্যাসোর অন্থগামী, 
ভাববস্তর সমুচ্চ বিভাঁবন! বিষয়ে যেমন দান্তের সমধর্মী--তেমনি অন্যদিকে, কাব্যে 
আত্মপ্রকাশ এবং ব্যক্তিবাদ (9৮150115151 ) বিষয়েও মধুস্থদন পেত্রার্ক হইতে 
আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বায়রণ|ধির মস্ত্রেই দীক্ষিত। আবার ইহাদের 
সংগেই আমাদের শ্রীহর্ধ-কালিদাঁস ও ভবভূতি এবং কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষ। ও রসাঁ- 
দর্শের অপরূপ সংগতি করিয়া! অনির্ধচনীয় স্বাভাখিকত। এবং পরিপূর্ণ সারল্যময় 
ব্যক্কিত্বেই মধুন্দন দীড়াইয়া আছেন।” 


ঞঈ ৮। মেঘনাপবধ কাব্যের প্রথম সর্গ অবলঙ্ছনে রাবণ চরিত্র পরি- 


কল্পনায় মধুয্নের চিন্তাধারার বৈণিষ্ট্যের পরিচয় দাও 
উন্তর-_মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকৃত নায়ক রক্ষোরাজ রাবণ মেঘনাদ নয়। এই 
কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত কবি রাবণ চধিত্র এবং রাধণের ভাগ্যকেই সযদ্বে 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ৯৫ 
রূপাগ্নিত করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন । কবি নিজেই বলেছেন--1176 1468 ০£ 
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[119 সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে ত্রিলোকবিহয়ী, অপ্রতিদন্্ী সম্রাট এই রাবণেরই 
পৌরুয-বীধ-এশ্বর্ষ, এবং তশর মহাদন্তের মর্মাস্তিক পরাভবের কাহিনীই উদাত্ত গভীর 
ছন্দৌসংগীতে কীতিত হয়েছে । “কবির কল্পনা প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত রাঁবণের ভাগ্য 
লই ব্যাপূত আছে, মেঘনাদ ট্রীজেডিকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে এবং এই ট্রাজেডির 
দিটাঁয় জোর দিবার জন্তই মেঘনাদের মৃত্্/ই এ কাব্যের প্রধান ঘটনা- কিন্তু সমগ্র 
+।প্য সেই ঘটন1 হইতে বড়। মেঘনাদ চপিত্র রাবণ চরিত্রে যুক্ত ন। হইলে কৰি 
খনিত মানব জীবন ও মানব ভাগ্যের চিত্র অসম্পৃণ থাকিয়া যাইত |” রাবণ কাঞ্চন- 
সৌধ কিরা'টিনী লঙ্কার অদ্দাশ্বর_- তার সম্পদ ও এশ্বষের প্রাচুর্য অপগ্রিসীম, আত্মশঞ্জি 
ও আঁত্মনির্ভরশীলত! অমেয, সঙ্কল্পের দুতা বিস্মাবহ | কিন্তু তবু জীবন তর নিয়তি 
নিযা তিত, ভাগ্য বিডস্বিত, দৈবাহত | তাই এতখাঁনি পৌরুষবীর্ষ, এতখানি আত্মশক্তি 
ও সদ আত্মগ্রত্যর থাক। সত্বেও পদে পদে তর পরাজয় ঘটল-_ভাগ্যের গ্ররতিকূল- 
ও।কে প্রতিরোধ করতে তিনি সমর্থ হলেন না। 

তার ছুরদৃষ্টবশেই শৃলটশস্ুনিভ ভাই বীর বৃস্তকর্ণ সংগ্রামে প্রাণ হারাল, বীরবান্ু 
সমরে নিপাঁতিত হল, অতিকায় প্রভৃতি রক্ষোবার যুদ্ধে একে একে মৃত্যু বরণ করল। 
রে|ষে ক্ষোভে শোকে বেদনায় তার সমস্ত হৃদ আঁড ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে । মন্ত্রৌষধি 
সুপ্ভিতবীর্ষ বিষ্ধরের মতই রক্ষৌরাজ আজ ক্ষণে ক্ষণে গঞজন করেছেন, কিন্তু বনবাসী 
থাবা রাঁঘবকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার শক্তি তার নেই- শক্তিষ্পধী রাঁবণের এই ষে 
বস্থা, তা যেমন করুণ, তেমনি শোকাঁবহ | নিফরুণ দৈব বিড়ম্বনা. নিদারুণ পুত্রশৌক 
আর ্বজন-বিয়োগ-ব্যথা লঙ্ষেশ্বর রাবণকে আজ একান্ত কাঁতর করে তুলেছে । “এ 
হেন সভাঁর় বসে রক্ষঃকুলপতি, খাক্যহীন পুত্রনোকে -ণ্রাবণের এই যে শোক-বিষাদ 
ক্রিষ্ট মতি, এইটিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের চোখের সামনে বিরাজ করতে 
থাঁকে।” “একদিকে আত্মস্ফুতির দুর্জয় কাঁমনা, অন্যদিকে আত্মক্ষয়কারী স্নেহ প্রীতির 
পারবশ্, মানিষের প্রকৃতিগত এই ছন্দ ও দুরবস্থা” -যাঁ মানবতার নিদান, তাই রাবণ 
চরিত্রকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করেছে। 

মধুক্দনের কপ্সিত রাবণ রামায়ণের ছুক্ষিয়াসক্ত রাক্ষস মাত্র নন- শৌরধবীর্ষের 
মহিমায় তার চরিত্র মণ্ডিত- তিনি প্রতাপশালী সম্রাট, স্নেহশীল পিতা ও ভ্রাতা, প্রেম- 
পরায়ণ স্বামী, অসীম শক্তিধর যোদ্ধা, স্বদেশ প্রেমিক বীর, নিষ্ঠাবান সরলম্বভাব ভক্ত। 
তীর প্রতি সমগ্র রাক্ষন কুলের অনুরাগ ও বশ্তা এখনো অটুট, একমাত্র বিভীষণ 
ছাঁড়া রক্ষোবংশে রাঁবণের কোন শক্র নেই । কিন্তু ভগিনী শুর্পনখার অপমানে আপনার 
রাজঙী। ও প্রতাপশ্রীকে অপমানিত মনে করে এর প্রতিশোধ গ্রহণমাঁনসে পাঁবক 
শিখারূপিনী জানকীকে লক্কার হৈমগৃহে এনে তিনি বিশ্বনীতি ও স্তায় ধর্মকে যে প্রচণ্ড 
আঘাত হাঁনলেন, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অবশ্ত সীতা হুরণ ঘটনাকে 

মেঘনাদ বধ--৭ 


৯৬ মেঘনাদবধ কাবা 


রাবণ কোনরূপ পাপ কার্য বলেমনে করেন নি। রক্ষোরাজ আপন শক্তির 
অপ্রমেয়তা সম্পর্কেই সচেতন _-পাঁপপুণ্য ধর্ম!ধর্মের এতটুকু ভাবনা তার চিত্তকে বিব্রত 
আলে।ডিত করে না। দুর্জষ শক্তিবীর্ষের দ্বারা স্থরক্ষিত বলে রাবণ ভরয়শূন্য, সংশয়হীন। 
কিন্ত বারবাহু ও বুস্তকর্ণের মৃত্যু পর তার সেই স্চিরকালের আত্মবিশ্বাসও টলে 
উঠেছে । এতদিনে তিনি বুঝতে পেরেছেন ভাগ্যবিধাঁতা তর গ্রাতিবিমুখ, নিষ্করুণ 
নিধতিণ হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই । তাই মহানিপাতের মুখোমুখা দীড়িঝে 
মহাদ্ী এ।বণ ইন্দ্রজিংকে বলেছেন__ 
হায় বিধি বাম মম প্রতি ! 
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে, 
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে? 

কিন্তু পরম শক্তিধর “রাবণেপ পরাঁজধ বাহিরে নয়, ভিতরে | তাহার বল-ধীষ 
এশ্বর্ষের পরিণাম যতই শোকাবহ হোঁক, তাহার অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিয়।ছে 
তাহার হৃদ র|জ্যে। তাই এ কাব্যে যুদ্ধের আয়োজন সত্বেও যুদ্ধ নাই; কেবল একটি 
মাত্র স্গে সপূম সর্গ] যুদ্ধ বর্ণনা আছে; পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাঁবণই 
সেই একবার যুদ। করিয়াছে, মেঘনাদ যুদ্ধ করিতে পারে নাই। অসংখ্য সাগরসম 
রাঁঘবায় চমূ লঙ্কার পুরপ্র/চীরের বাহিরে এ কাব্যের নিতাস্ত বহিরংগরূপেই বিরাজ 
করিতেছে । ০ এ কাব্যে রাবণের এশ্বর্ষের অভ্রভেদী চূড়া নয়, তাহার অন্তরের 
লতাপুঞ্জের কুগ্বিতান ভাঙিয়! পড়িতেছে ! রাবণ প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত যে-যাতনা 
ভোগ কিতেছে, সে অগগশোচনার জালা নয়, পরাঁজঘ জালীও নয়__ আত্মীয় খিতে 
গের জালা । রাঁক্ষদ পুরীর গোীপতি রাবণ সর্বপরিজনহীন নিঃসংগতার ভয়াবহ অবস্থা 
কল্পনা! কিয়া শিরতিশয় মুহ্মান হইয়া পড়িয়াছে । কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের যে 
হাহাকার, ইহাই চরম হইয়া উঠিয়াছ্ে শেষ সর্গে। সেখানে কবি পিন্কলের শ্বশানে, 
রাঁবণের অস্তঃপুরীর অসীম রিক্ততাকে, তাহার হৃদয়ের শ্মশানকেই উন্মুক্ত করিয়া সেই 
জীবন নাট্যের যবনিক1 পাত করিযাছেন।” রাবণের জীবন নিয়তি নিধাতিত মানব 
ভাগ্যেরই প্রতীক। রাবণের প্রকৃতিতে, রাঁবণের চরিত্রে কবি মধুস্থদনের নিজ 
জীবনের কিছুট| আভান আছে- ইংরাজী সমালোচনা! সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 
£101721)010 :5917100155610086101),” ব। 41105511780155 59111 091001002- 
1017”, রাবণের শোক বিলাপ পাঠককে নিশ্চয়ই মধুস্থদনের আত্মবিলপ" এর কথা 
মনে করিয়ে দেয়। 


প্র ১। তোমার পঠিত সর্গের অনুসরণে মেঘনাদ চরিত্রের আলোচনা 
কর। 


উত্তর -_ মেঘনাদ সম্বন্ধে মধুস্থদনের মনোভাব একটি চিঠিতে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে : 


459 509 10051 9210 001 8 16৬ 96815. [1 0116 17798100117069 1 2110 £0108 


এচ্ছিক বাংল! বোঁধিনী ৯৭ 


[0 06101805 019 0990]. 91 0)% (,001109 ]111012110.) অন্যত্র কবি লিখছেন 
45070911981 ৮101. [0৬001 0176 510110981$ 501 01 1২9৬2118 11705 11) 
০1 6১০৪. 17৩ 9/85 & 00010 (6110৬/, ০ 01 1116 5০011110161 73101015910 
৬018 100০11০1690. 056 10101105-21109 11000 019 568. ইঙ্দ্রজিতের চরিত্র 
মধুনদ,শর কল্পনাকে কতখানি উদ্দীপিত করেছিল, উক্ত উক্তিটি থেকে তার কিছুটা 
৬,।৬াস মেলে । বাল্মাকির মেঘনাদ একজধ্গাষ বলেছেন, “আর সকলে দেবগণকে 
ধণস্ততির দারা তুষ্ট করিধু| ঈপ্গিত বর মাগিযা লয়, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত 
1রিধা আমার কাম্য বস্ত আদা করিখা খাঁক।"' ইন্দ্রজিতের এই অতুলনীয় শোর 
4 ঘই মধুস্থদনকে একান্ত মুগ্ধ করেছিল । খেধনাদের আত্মশক্তি প্রদীপ্ত পৌরুষ যে 
পোনে কবির কল্পনাকেই সঞ্জানিত করবে সন্দেহ নেই। 

গ্রথম সর্গের একেবারে শেষেন দিকে পাঠকের সঙ্গে মেঘনাদের সাক্ষাৎ ঘটে । ধাত্রী 
$৬াধাঁর ছদ্মবেশ ধারিণ, রক্ষঃ3 পরাঁজলক্মী ৪ পিত1 রাবণের মঙ্দগে কথোপকথনের 
এপ্য দিধে ইজ্দ্রজিতের চিত্র স্বরূপ অনেকট। উদঘ।টিত হয়েছে । প্রগাঢ ম্বদেশপ্রীতি, 
/জযু সাহস, অশেষ শক্তি জনিত স্থগভার আ.জ্মগ্জত্যয়, গভীর পত্বীপ্রেম, সরল পিতৃ- 
ভক্তি, অনির্বাণ আত্মসম্মন ধোপ এবং খ!রোচিত আক্মঞ্লানির প্রকাশে মেঘনাঁদের 
ভাষণ হন ও হৃদযগ্রাই] | তার চ।রিত্রিক শুচিতা ও নৌন্দ, নব যৌবনের ক্ফৃতি- 
জনিত অন্তরের অবারিত শক্তি স্পনন প্রত্যেক পাঠকের চিত্তকে সহজেই আকর্ধণ 
করে। এমন অপাপবিঞ্, সরল, সতেদ ও ক%ণ চরিত্র সাহিত্যজগতে বিরলদুষ্ট। 

মেঘনাদকে আমরা যখন প্রথম দেখে তখন তিনি প্রমোদ-কাননে স্ন্দরীদের সঙ্গে 
বিল।স ব্যসনে মত্ত । সেই অবস্থায় যখন তিণি শুনলেন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর অবস্থ।, শুনলেন 
ঝারবাছ নিহত, তখনই “ছি'ড়িলা কুস্থম দাঁম রোষে মহাধলী মেঘনাদ 1” সমগ্র 
পঙ্কা ঘন বিপদের সম্মুখে, তখন তিনি কিনা এমোদ উদ্যানে বিলাসে ব্যাপৃত ? ছুঃথে 
ক্ষোভে তিনি বিচলিত হ'ণে পড়লেন । আত্মধিকারে যে অগ্রি হৃদয় মধ্যে প্রজ্জলিত 
হ'য়ে ওঠল তার তেজ আঁমৃতু) উজ্জল হখে রইলো । তিনি স্থির, ধৈর্যশীল, বুখিতে 
অটুট, তাই ক্ষিপ্ত না হয়ে তিনি ধীর স্থির ভাঁখে পত্রীর কাছে বিদার নিয়ে পিতার 
চবণে প্রণাম কৰে যুদ্ধে যাবার আয়োজন করলেন, আত্মবিশ্বাসের অসাধারণ দৃঢ়তায় 
রাঁম লক্ষণকে বেধে আনবার গ্রতিশ্ররতি দিলেন। শ্রেষ্ঠ বীরের যে যে গুণ থাকা 
গ্রয়োজন তার সব গুলিই আমরা দেখতে পাই মেঘনাদের মধ্যে । “এই মেঘনাঁদ- 
কবির ০1০ ]170018)10 রামায়ণের মেঘনাদের বীর্ষাঙ্কুর হইতে কবির মনে 
জন্মলাভ করিলেও, ইহা! মধুস্থদনেরই কবি চিন্ত-ফুলবন-মধুর নির্যাস । এ চরিত্র নি্দাঘ 
দিবার মতে দাপ্ত ও নিল, কোনো খানে মেঘ বা কুয়াশার লেশ মাত্র নাই। ইহার 
অস্তঃকরণে কোনো দিধাদ্ন্দ, প্রশ্ন-সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস 
ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রন্ফুট কুস্থমে কোথাও চিন্তা কীট প্রবেশ করে নাই। আধ 
রাম[য়ণের মেঘনার্দের সেই দৃপ্ত পশুবল, খধুস্ছদনের মেঘণাদে অপর নকল মহৎ গুণের 


৪৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে-_মায়ের দুলাল, পিতার নয়ন মণি, পত্বীর ক 
হার, শত্রুর দু'্বপ্ন এই মেঘনাদ সলিল-অগ্নি মরুতের সন্গিপাঁতে মেছুর মেঘ কান্তির 
মতে! নয়নমনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে তাহার 
নিরতিশয় ভয়শূন্যতা, শক্তি মদমন্ততা! নয়, অসীম বাহুবল ও হৃদয় বলের অমোঘতার 
বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্রুরতা বা কপটতাঁয় বিশ্বীস করে 
না, জগংকে সে আত্মবৎ বাঁরধমী মনে করে--হিংস্র ব্যাপ্ত বা সর্পের ভয় সে করে 
লা। 

রাঁবণের যনে বিধি-নামক যে ছুজ্ঞেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতন? জম্গিয়াছে, তাহার 
মনে সে চেতনাঁও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নির্ভীকতাই তাহার কণতব)কে 
সরল করিয়াছে । কোন্টা পাঁপ কোন্টা পুণ্য, কাহার পাঁপ কে ফলভোগ করিবে 
--এ সকল ভাবনা তাহার নাই। অতি সহজ সুস্থ হৃদর বৃত্তির বশে সে ভালবাসে, 
ভক্তি করে, যুদ্ধ করে? তাহার ধর্ম বিচার-বিতর্কের ধর্ম নয়, তাহা স্বাভাবিক ধর্ম_ 
পৌরুষের ধ্। মেঘনাদের মনে যেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নাই, তেমনি লক্ষণের 
মতো স্বপ্ন দৈব বা অতিপ্রারৃতের কোনো বালাই তাহার কাহিনীর সংগে জড়িত 
হইয়! নাই-_সে সম্বন্ধে কবির কল্পনার এই সাবধানতা উল্লেখযোগ্য । এ চরিত্র 
সিতে মধুস্থদূনের ক্লাসিকাল কাব্য সংস্কীরই জয়ী হইয়াছে।” রাবণ চপিত্রের সঙ্গে 
মেঘনাদ-চরিত্রের তুলনা করলে এই অত্যটি পরিষ্ফুট হবে। “মেঘনাদ যেন কৰি 
কল্পনার সহজ সুস্থ দিবালোক --প্রাণের স্বাস্থ্য ও মনের অকপট বিশ্বাসে সে জীবন 
সমুজ্জল | রাবণ মেঘাচ্ছন্ন অদ্ধকার-__তাহাঁতে প্রাণের স্থাস্থ্যহাণি ও মনের বিশ্বাস 
ভংগই প্রকট ।”, উভয় চরিত্র পরম্পর পরম্পরের ওপর সুন্দর আলে।কপাঁত 
করেছে । 


প্রন্ম ১০ । চিত্রাজদ। চরিত্র পরিকল্পনার সম্ভাব্য উদ্সের উল্লেখ সহ 
চিত্রাজদ। চরিত্রের বিশেষণ কর এবং এই চরিক্রটি মেঘনাদবধ কাব্যের 
কোন্্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, ০স সম্পর্কে আলোচন! কর। 


উত্তর- স্বল্প পরিসরের মধ্যে মধুসুদন রাবণমহিষী চিত্রাঙ্গদার যে চরিত্র চিত্রটি-অঙ্কন 
করেছেন, তা একদিকে যেমন মনোজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি করুণ রসেরৎ নির্ঝর । 
খবিকবি বালীকির রামায়ণে চিত্রাঙ্ঈদার কোন উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই 
চরিত্রটির উল্লেখমাত্র দেখা যায়, সেখানে এই চরিত্রটি কবি কল্পনার বর্ণম্য আলোক 
সম্পাতে এমন প্রোজ্জল হয়ে ওঠে নি। মধুক্ছদনের হাতে চিত্রাঙ্গদা চরিত্র নারী- 
সুলভ কোমল হ্ৃদয়বৃত্তি ও প্রদীপ্ত তেজস্বিতার সৌন্দর্ধে অতিশয় উন্নত হয়ে ফুটে 
উঠেছে। পুত্রশোকের মর্শাস্তিক বেদনা এই নারীকে ম্পঞ্রবাদিনী করে তুলেছে। 
রাবণকে তাঁর দুক্কৃতির জন্ত সাক্ষাৎভাবে অভিযুক্ত করেছে পুত্রশোকাতুরা রাণী 
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চিত্রাঙ্গদা । শুধু করণ রসের ক্ষরণ নয়, রক্ষোরাজ রাবণের হৃদয় যন্ত্রণীকে পরিস্ফুট করে 
তোলবাঁর জন্া চিত্রাঙ্গদ! চরিত্রের অবতারণাঁয় প্রয়োজন ছিল । মেঘনাদবধ যে রাবণের 
পাঁপের প্রীয়শ্চিত্ের কাহিনী, চিত্রাজদীর স্পষ্টোচ্চারিত ভাষণের মধ্য দিয়েই তার স্থপষ্ট 
ইঙ্গিত স্থচিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি মেঘনাদবধের পাঠককে গ্রীক নাটকের 
কোরান এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি-সমাঁলোৌচক মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদা 
চরিত্রের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় বলে মনে হয়। 
“চিন্তাঙ্গদাকে আমরা কাব্যে একবার মাত্র দেখিতে পাঁই-_সেই একবারের যে দেখা 
তাহাতেই চিত্রাঙ্গদার সেই মৃতি আকশ্মিক বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো আমাদের নেত্রপটে 
মুদ্রিত হয়ে যাঁয়। রাঁবণের বিরাট রাজপভা মধ্যে পুত্রশোকাতুর! রোরুগ্যমানা বীরবাহু- 
জননী সখিগণ সঙ্গে প্রবেশ করিল । সেই অবস্থাতেও কবি তাহাঁর যে বূপলাবণ্যেয 
আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝি দে রাবণের মহিষী হইলেও এখনো বিগতযৌবনা 
নহে । এই চিত্রাজদী রাবণের একাধিক মহিষীর একজন, এবং রাঁবণের সহিত তাহার 
বয়সের ব্যবধাঁনও অল্প নহে । বহুপত্বীক স্বামীর প্রতি এরূপ পত্তীর যে মনোভাব হইয়া 
থাকে, তাহ! আমরা জানি ।আজ রাঁবণের মত পুরুষের সন্মূথে এই অতিশয় অসমবয়সী 
স্েহান্চগ্র্ধন্ণা নারীর সেই অভ্যন্ত আঁচরণ৪ বিচলিত হইয়াছে । স্বামী নয়_পুত্ুই 
ছিল তাহার একমাত্র আপন বস্তু, আজ সেই পুত্রের বিয়োগে তাহার অন্তর ও বাহিরের 
সকল আক্র যেন খসিয়া গিয়াছে । পুত্রশোকে অধীর হইলেও রাবণ সিংহাঁসনে 
রাজমহিমায় আসীন। সেই দিংহাঁসনের তলে দীন প্রজার মতো! দীড়াইয় চিত্রাঙ্গদার 
যে অভিযোগ £ 
একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 
কূপাময়; দীন আমি থুয়েছিন্ন তারে 
রক্ষাহেতৃ তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি'*"" 
কহ, কোথা রেখেছ তাহারে 
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন? 
* কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙীলিনী আমি, আমার সে ধনে? 
তাহাতে চিন্রাঙ্গদার শুধুই শোক নয়, তাহার সমগ্র জীবন--স্বামীর সহিত তাহার 
সম্পর্ক, তাঁহার অসহায় একক অবস্থার ছুঃখ মুহূর্তে আমাদের হৃদয় গোঁচর হয় । 'রাবণের 
বিশাল পুরীতে এই অবহেলিতা নারীর একটি মাত্র সম্বল ছিল-_তাহাঁর সেই পুত্র। 
রাবণের হৃখঃছুখ তাহার ন্ুখঃদুখ নয় - পুত্রের মৃত্যুতে তাহার যাহা! হইয়াছে, তাহাতে 
স্বামীর সহিত ব্যবধান কিছুমাত্র ঘুচে নাই । তাই রাবণ যখন বলিয়! উঠে-- 
এক পু শোকে তুমি আকুল, ললনে, টি 
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাঁটিছে 
দিবালিশি | 


১৪০ মেঘনাদবধ কাব্য 
তখন সে স্বামীকে সম ছুঃখে দুঃখী মনে করে না; বরং ইহাই ভাবিয়া আরও 
'অ্ধীর হয় যে শতপুত্র যাহার--একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক সে বুঝিবে কেমন করিয়৷ ? 
সে সত্যকার রাজমহিযী নর রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল সে বুঝে না» রাঁবণের ভাবনার 
অংশ ভাগিনী সে নয়। তাই দেশ রক্ষার্থে বীরপুত্র প্রাণ দিয়াছে, এ সাত্বনা তাহার 
সাত্বনা নয়। নিজের পুত্র হানির মর্সাস্তিক ক্ষোভে, রাবণের উপস্থিত বিপদ তাহাকে 
কিছু মাত্র ব্যাকুল করে ন।, রাবণের শোকেও তাহার সহাম্ুভূতি নাই । যাহার জন্য 
তাহার সর্বস্ধ গিয়াছে, সেই রা'বণের কোন সাত্বনা বাক্যে সে আশ্বস্ত হইবে না; 
রাবণের পাপকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে। বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া 
লইবার মতো ধীরতা, কিংবা! তাহার আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা নিজেও বক্ষে 
অনুভব করিবার মতো৷ প্রেম কোনোট ই তাহার নাই । তাই শোকে মুহ্মানা 
বিবশা রাবণ বধূর অশ্রুসিক্ত মুখমগ্ডলে যেন বিধাতার রোধানলকেই প্রদীপ্ত হইতে 
দেখি। যখন তাহার মুখে এই জালাময় বাক্য স্রোত বহির্গত হয়__ 
কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 
কোথা সে অযোধ্য। পুরী ?:""-*" 
তব হৈম সিংহাসন আশে 
যুঝিছে কি দাঁশরথি ? *--তবে দেশ-রিপু 
কেন তারে বল, বলি ?-" 
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কা পুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম ফলে 
মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি! 
_তখন জীবনের একটা মর্ধান্তিক নিষ্ট্রতা, এবং নারী পুরুষ ঘটিত সংসার নাট্যের 
একটি নিদারুণ পরিহাস-রস যেমন আমাদিগকে অভিভূত করে তেমনই একটি মাত্র 
দৃশ্টের অতিক্ষুত্র পরিসরে, একটি নারীর জীবন ও চরিত্র অতি গভীর রেখায় পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। রাজগৃহবন্দিনী বূপসী চিত্রাঙ্গদা দুঃখ ও অভিমান, স্বামিন্সেহবঞ্চিতা 
পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্ঠ পীড়িত তেজখিণী মুতি, তাহার সেই অশ্রপ্ন/বিত করুণ 
সুন্দর চোখে আহত নারী হৃদয়ের বহ্িবিভাস আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠে ।” 
্রন্থী ১১। ভগ্রদ,তের মুখে রামচজ্জ ও বীরবাছর যুদ্ধের যে বর্ণনা! পাওয়। 
যায় নিজের ভাবায় তা বিবৃত করো । গগ্নভূত শকের অর্থ কি? এই ভগ্ন 
দুতের নাম কি? 
উত্তয়--কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী, লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পাত্র মিত্র সহ রাঁজসভাঁয় 
সমাসীন _স্বর্ণময়ী লঙ্কার শোভ। সৌন্দর্য জগতে অতুলনীয় । কিন্তু দেবগুলভ সম্পদ 
ঞ্টীচ্যের মধ্যে থেকেও লক্কাঁধিপতি রাবণের হৃদয় আজ মর্চ্ছেদী শোকবেদনায় কষ্ট, 
মভামধ্যে তিনি নির্বাক হয়ে বলে আছেন । তীর সক্ষুখে ভগ্নদৃত দণ্ডায়মান। সে বহন 
করে এনেছে রক্ষোরাজের বীরপুঞ্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ । রাবণের বুকে পুন 
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শোকের মর্বাস্তিক বেদনা বস্াঘাতের মত | সচিব শ্রেষ্ঠ সারণ তাকে সাস্বন। 
প্রদান করবার পরে রক্ষোরাজ কথঞ্চিত ংবরণ করে ভগ্রদূতকে পরম বীর্ষশালী 
পুত্র বীরবাহুর সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন । 
প্রণমি রাজেঙ্জ পদে, কর যুগ যুডি, 
আরম্ভিলা ভগ্রদূত ১---“হাঁয় লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আঁমি অপূর্ব কাহিনী ? 
কেমনে বণিব বীরবাহুর-বীরতা ?” 
রাঁবণের আদেশে ভগ্রদূত আবেগপুর্ণ ভাষায় অমিত বীর্ধের অধিকারী বীরবাহুর 
বিস্ময়কর শৌষ বীর্য ও রণ কৌশলের কথা বর্ণনা করতে আরম্ভ করল। বীরশ্রেষ্ঠ 
বীরবাহু প্রচণ্ড শক্তিতে ভীম বিক্রমে যুদ্ধ ক্ষেন্ত্রে প্রবেশ করলেন। দেখে মনে হল যেন 
মদমূত্ত হস্তী প্রচণ্ড বিক্রমে নল বনে প্রবেশ করেছে । তার সেই ভৈরব হুংকাঁরের কথা 
"মরণ করলে এখন ও যেন হৃদয় থর থর করে কাপে। সে হুংকার মেঘের গর্জন, সমুদ্দের 
কল্লোল, বজের নির্ধোষকেও ছাড়িয়ে ষাঁয়। তার ধশকের জ্যা আকর্ধণ-জনিত ভয়ঙ্কর 
শব্দে যেন সম্‌স্ত পৃথিবী কেপে ওঠে । অন্তান্ত বীরবৃন্দকে সাথে নিয়ে মত্ত হস্তীর বিক্রমে 
খন তিনি রণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন বীরবৃন্দের পদক্ষেপ জনিত ধূলি উর্ধে 
উ্িত হযে গগন আচ্ছন্ন করল; মনে হল সমগ্র আকাশ বুঝি মেঘে আবৃত হল। 
বীরবাঁহু ও অন্যান্য রথীবৃন্দের অত্যুজ্জল তীর সকল শন্শন্‌ করে আকাশদেশে ছুটতে 
লাগল-_মনে হচ্ছিল যেন, মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ শিখা মুহুমুহু ঝলমিত হয়ে উঠেছে । 
এই রূপে একত্র মধ্যে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করাঁর 
“কত ক্ষণ পরে 
প্রবেশিল। যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব__ 
কনক মুকুট শিরে. করে ভীম ধনু, 
বাঁসবের চাঁপ যথা বিবিধ রতনে 
. খচিত !” 
এই পর্যস্ত বলার পর অগ্রদূত অধোমুখে নীরবে ক্রন্দন করতে লাগল । সভাসদ 
সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে ক্রন্দন করতে লাঁগল। অশ্রময় আখি তুলে রাবণ 
বললেন, 
কহ, রে সন্দেশ- 
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমন নাঁশিলা 
দশাননাত্জ শুরে দশরথাত্মজ ? 
ভগ্রদূত পুনরায় আরস্ভ করল । দশরথপুত্র রামচন্দ্র সিংহের স্তায় রক্তবর্ণ চক্ষে 
প্রচণ্ড বিক্রমে বীরবাছর প্রতি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন । ভীষণ বিক্রমে ছুই যোদ্ধা একে 
অপরকে আক্রমণ করলেন । মনে হল যেন প্রচণ্ড নির্ধোষে সমূদ্রের সঙ্গে বাঁু ছন্. 
যুদ্ধে অবতীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি শিখার মত তরবারি ঝলকিত হ'তে লাগল । সমুদ্র 
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কল্পোলের মত গম্ভীর শবে রণশহ্খ ধ্বনিত হতে লাগল। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে দেশরক্ষার্থে 
রামচন্দ্রের হাতে প্রাণ দিলেন লঙ্কার বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু। ভগ্নদত অত্যন্ত আক্ষেপের 
সঙ্গে বলল যে পূর্ব জন্মে সে নিশ্চয়ই কোনো পাঁপ কার্য করেছে । তাই সে শক্রর 
আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে আত্মহুতি দিয়ে বীর গৌরব অর্জন করতে পারল 
না__বেঁচে মরাই তার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু ভীরুতা বা কাপুরুষতাঁর বশবর্তী 
হয়ে সে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নি এবং সে প্রমাণ তার অঙ্গেই লেখা রয়েছে-_ 
শক্রর অস্ত্র তার বক্ষস্থলই বিদ্ধ করেছে । সে যদি প্রাণ ভয়ে পলায়ন করত, তাহলে 
শক্রর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তাঁর পৃষ্ঠ দেশকেই ক্ষতবিক্ষত করত। ভাগ্য-বিডঙ্বনাঁয় সে বেঁচে 
গেছে। বীর সন্তানের বীরত্বের কাহিনী শুনে বীর পিতার অস্তরদেশ আনন্দ- 
বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হাঁরানে বীর্কে তিনি যেন গুনর্বার ফিরে পেলেন । 

যে দূত কোন দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসে, অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরাভয় বার্। 
বহন করে এনে রাঁজসমীপে জ্ঞাপন্‌ করে, তাকে ভগ্রদূত বলে। এখানে ভগ্রদূতের 
নাম মকরাক্ষ |, 


প্রশ্ন ১২। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত রাবণ ও চিত্রাঙদার 
কথোপকথনের বিবরণ দাও । এ কথোপকথন অবলম্বনে চিত্রাজদা চরিত্র 
বিচার কর। 


উত্তর বীরপুত্র বীরবাহুর মত্যুতে রক্ষোরাঁজ রাবণ শোকাহত । প্রচণ্ড শোক 
কিছুটা সংবরণ করে যে নমরক্ষেত্রে প্রিয়পুত্র বীরবাঁছ অস্তিম শয্যায় শাঁঠিত, তা 
দর্শন করবার জন্য রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন । সেখান থেকে রণক্ষেত্র 
দর্শন করে রাবণ রাজসভায় ফিরে এসেছেন এমন সময় শ্রতিগোচর হল মুছু ক্রন্দন- 
ধ্বনি ও তার সঙ্গে ঘুঙরের শব্ধ। সকলে দেখল বীরবাহু জননী রাণী চিত্রাংগদা 
পুত্রশোকে আর্তনাদ করতে করতে সহচরীগণসহ সেই সভাস্থলে প্রবেশ 
করলেন। 
, আলু থালু$ হায়, এবে কবরী বন্ধন ! 
আভরণ হীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কুহ্থম রতন হীন রণ স্থুশোভণী 
লতা ! অশ্রময় আখি নিশার শিশির 
পূর্ণ পন্স পর্ণ যেন। 
পুত্রহীরা জননীর আকুল ক্রন্দনে সভাগৃহে শোকের ঝড় বয়ে গেল। পাত্র মিত্র 
সভাসদ সকলেই অপরিসীম মর্মবেদনায় ক্রন্দন করে উঠল । 
রক্ষোরাজ শোকাকুলা পত্রী চি&1ঙগদাকে এই বলে সাস্বনা দিতে লাগলেন যে দেশ- 
বৈরীকে বিনাশ করার জন্য বীরবাহু মৃত্যু বরণ করেছে? চিত্রাঙ্গদা তো! বীরমাতা 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১০৩ 


_-যে পুস্র বীরকর্ষের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তার জন্য শোকের কোন 
হেতু নেই। রক্ষোরাজের এই সাত্বনা বাক্যে শোঁকপীড়িতা চিন্রাঙ্গদীর হৃদয় 
বেদনা কিন্ত প্রশমিত হল না। উত্তরে তিনি বললেন, দেশবৈরীকে যুদ্ধে বিনাশ করে 
রণক্ষেত্রে যে প্রাণ বিসর্জন দেয়, সে সত্যই ভাগ্যবান, আঁর তাঁর জননীও যথার্থ 
ভাগ্যবতী । কিন্তু রামচন্দ্র স্বর্ণ লঙ্কার সিংহাসন লোভে লঙ্কা নগরী আক্রমণ করেন 
নি। লঙ্কায় যে সমরাগ্নি প্রজলিত হয়ে উঠেছে, তার প্রধান হেত রাবণ কতক সীতার 
অপহরণ | রাক্ষসরাজ রাবণই এই যুদ্ধের জঙ্ সম্পূর্ণ রূপে দায়ী-_রাবণের পাঁপ- 
কর্মের জন্যই বীরবানুকে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে । স্থতরাঁং পু*হাঁরা 
জননীর শোকের সাম্বনা কোথায়? “হায় নাথ, নিজ কর্ষষলে মজালে রাঁক্ষমকুলে, 
জিলা আপনি”--এই শোক বাণী উচ্চারণ করে রোরুদযমান1 চিত্রাঙ্গদা অস্তঃপুরে 
প্রত্যাবর্তন করলেন । 
[ এর পর ১০ নং প্রশ্থ ভুরষ্টব্য ] 

প্রশ্ন ১৩। েঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে প্রমোদ উদ্ভানের 
বর্ণন। দ্বাও এবং সেখানে মেঘনাদ চরিত্র কি রকম ফুটেছে তা আলোচনা 
কর। 


উত্তর £ রক্ষোরাঁজ রাঁবণের বীরপুত্র বীরবাহু ঘুদ্ধে মৃতু) বরণ করলে প্রথমে রাবণ 
অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন, পরে প্রতিহিংসা বশে নিজেই যুদ্ধে যাবার জন্য 
প্রস্তুত হতে থাকেন। ফলে £ 
টলিল কনক লঙ্কা বীর পদ ভরে, 
গঠ্জল! বারিশ রোষে 7 
সমুদ্রের চাঞ্চলো বাঁরুণী দেবী চমকিত হন এবং সখী মুরপার মুখে পাঁবণের 
যুদ্ধোছ্যোগ বাতা শ্রবণে রক্ষকুল-রাজলক্ষ্মীর কাছে মুরলাকে প্রেরণ করেন। লঙ্কায় 
রাঁজলম্্ীর সঙ্গে মুরলার কথোপকথন এবং যুদ্েগ্োগ দর্শনের পর মুরলাকে বিদায় দিয়ে 
মেঘনাদের প্রমোদ কাঁননের উদ্দেশ্টে রাজলক্্মী গমন করেন । মেঘনার্দের ধাত্রীমাতার 
নাম প্রভাঁষা। লক্ষ্মী সেই প্রভাষার বেশ ধারণপূর্বক প্রমৌদ উদ্যানে উপস্থিত হলেন। 
মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান অতীব রমণীয় স্থান। ন্বর্গের ইন্দ্রপুরীকেও যেন 
সৌন্দর্যে হার মানিয়ে দেয়। চারিদিকে অপূর্ব সবন্দর বৃক্ষরাঁজি শাখায় শাখায় 
কোকিলের কুহধ্বনি, ফুলে ফুলে ভ্রমর দলের গুঞ্জরণ, পাতায় পাতায় বসস্ত কালীন 
বাতাসের মর্মধ্বনি। সেই প্রমোদ কাননে স্বর্ণ প্রাসাদের স্থবর্ণদ্বারে নির্ভয়ে ভীম- 
রূপী বামাদল পরিভ্রমণ রত, তাদের হস্তে শরাসন, পৃষ্ঠ দেশে তুনীর সহ বেণী দৌছুল্য- 
মান, তুণে রক্ষিত শর ষেন মণিময় ফণী। বিকশিত পদ্মফ্ুলের ওপর সর্ষের প্রোজ্জল 
কিরণ মাল! যেমন শোভা পায়, সেই প্রমোদ উদ্চানস্থিত নারীগণের উন্নত ভ্তন 
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যুগলের ওপর স্থবর্ণ কবচের দীপ্তি তেমনি শোভিত । তুণে যে শর রয়েছে তা স্তীক্ষ ; 
কিন্ত এ সুন্দরী নানীবুন্দের কটাক্ষশর তীক্ষতর। তাঁরা সকলে ইতত্তত ভ্রমণ করছে, 
সন্ত খতুতে মাতংগিনী যেমন কামোন্মাদনায় পরিভ্রমণ করে এই সমস্ত রূপসী 
রমণীকুল তেমনি মেঘনাদের সঙ্গে রয়েছে ৷ দক্ষ বাঁলাঁদলের সঙ্গে চচ্ছ যেমন স্থখে ভ্রমণ 
করেন, মেঘনাঁদও তেমনি প্রমদাকুলের সঙ্গে মনের আনন্দে প্রমৌদ উদ্যানে 
বিহারে রত। ৃ 

লঙ্কার রাঁজলক্্ী যেঘনাঁদের ধাত্রীমাতা প্রভাষার রূপ ধারণ করে প্রমোদ 
উদ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাঁদকে বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানালেন এবং বললেন, 
লঙ্কায় বীর সেনাঁপতির অভাবে শোকবেদনা বিন্ধ রাক্ষপ অধিপতি রাবণ নিজেই এব|র 
সসৈন্তে যুদ্ধাযাক্জার উদ্যোগ করছেন । 


রামচন্দ্র হাতে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে মেঘনাদ একাস্ত বিস্ময়বোধ করলেন । 
তার স্থির বিশ্বাস ছিল, নিশাযুদ্ধে তীরই শরাঘাঁতে রাঁমচচ্দ্রের প্রাণ বিনাশ ঘটেছে । 
প্রভাষার ছদ্মবেশ ধাঁরিণী কমলা তাঁকে বললেন যে এতে বিস্ময় বোধ করার 
কিছুই নেই; রাঁম মায়া এক্তির অধিকারী ; মায়ার অতি লৌকিক প্রভাঁবেই 
আবার সে পুনজীবিত হয়েছে । অনতিবিলম্বে মেঘনাদের লঙ্কাভূমিতে প্রত্যাব+ন 
করা অবশ্যকতব্য | 

বীরচুড়ামণি প্রিয়ন্রতা বীরবাহু নিহত, স্বর্ণলঙ্ক! আসন্ন বিনাশের পথে ধাধিত, 
বীর সেন।পতির অভাবে দীর্ণ হৃদয় পিতাকে অবশেষে যুদ্ধ যা করতে হচ্ছে 
-আ'র মাতৃভূমির এই চরম বিপদ মুহুর্তে তিনি রষণীকুল পরিবেষ্টিত হরে বিলাস 
ব্যসনে আত্ম শিমজ্জন করেছেন ! বেদনায়, আত্মগ্লানিতে ক্ষোভে, রোষে রাক্ষসকুপল- 
ভরস। ইন্দ্রজিতের সকল অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। রোযভরে তিনি বিল|স-সঙ্জা 
দূরে নিক্ষেপ করলেন, বীরবেশে সঙ্জিত হলেন এবং রথে আরোহণ করতে উদ্যত 
হলেন। পত্বী প্রমীলা স্বামীর বিচ্ছেদ আশংকায় কাতর! হলে মেঘানাদ তাঁকে বললেন, 
সমরে শক্রদলকে মুহুতে বিনাশ করে তিনি অবিলঘ্ধে প্রমোদ কাননে প্রত্যাবর্তন করবেন। 
এই কথা বলে তিনি পত্বীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে লঙ্কা অভিমুখে যাঁঞ্া করলেন। 

প্রথম সর্গের একেবারে শেষের দিকে পাঠকের সঙ্গে মেঘনাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। 
ধাত্রী প্রভাষার ছন্মবেশধারিণী রক্ষ:কুল-রাজলম্্মীর ও পিতা রাবণের সঙ্গে কথোপ" 
কথনের মধ্যদিয়ে ইন্দ্রজিতের চরি হর স্বরূপ অনেকটা উদঘ1টিত হয়েছে । প্রগাট দেশ 
প্রীতি, তুর্জয় সাহস, অশেষ শক্তি জনিত'স্থগভীর আবত্মগ্রত্যয়, গভীর পত্বীপ্রেম, সরল 
পিতৃ ভক্তি, অনির্বাণ আত্ম সম্মান বোধ এবং বীরোচিত আত্মগ্লীনির প্রকাশে মেঘনাদের 
তাষণ সুন্দর ও হ্ৃদর গ্রাহী। তার চারিত্রিক শুচিতা ও সৌন্দর্ধ, নব যৌবনের ্ফৃতি- 
জনিত অস্তরের অবারিত শক্তি স্পন্দন প্রত্যেক পাঠকের চিত্রকেই সহজে আকর্ষণ 
করে। এমন অপাপবিদ্ধ, সরল, সতেজ ও করুণ চরিত্র সাহিত্য জগতে বিরল দৃষ্ট | 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১০৫ 


প্রশ্ন ১৪। “ফেমলে পড়েছে রূণে বীরচুড়ামণি বীরবাছ দেখার জন্য রাবণ 
প্রাসাদ শিখরে উঠে যে অব নৃশ্য দেখে “আসিয়া বলিল! পুনঃ কনক আসলে 
সভাতলে-_ সেই লব দৃশ্োর বর্ণনা দ্বাও। সেই সময়ে রাবণের মনে যে 
সকল ভাবের উদয় হয়েছে ভার পরিচয় দাও। 


উত্তর £ প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্ীতে রক্ষোরাজ রাবণ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে 
পড়লেন। পরে কথঞ্চিত শাস্ত হয়ে ভগ্নদূত মকরাক্ষকে পরম বীর্ষশালী পুত্র বীরবাহুর 
সংগ্রামক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন । বীর পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে 
বীর পিতার অন্তর আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হারানো বীর্ধকে তিনি যেন- 
পূনর্বার ফিরে পেলেন। যে সমরক্ষেঞ্জে প্রিয়পুত্র বীরবাহু অস্তিম শয্যায় শায়িত, 
তা নিজ চোখে দর্শন করবার জন্য ন্ব্ণলস্কার অধীশ্বর রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ 
করলেন। সেখান থেকে তিনি দেখলেন, কাঞ্চন সৌদ-পরিশোভিত! মনোহরা 
লঙ্কাপুবী তার অতুল এই্বর্য নিয়ে চক্ষের সম্মুথে প্রসারিত রয়েছে। পুষ্পবনের 
মাঝখানে স্থ্বর্ণনিমিত সৌধরা্রিঃ পদ্মফুল দ্বারা স্বশোভিত সরোবর, অপূর্ব 
সৌনদর্যমণ্ডিত ফোয়ারা, নানা রত্বরাজিতে সুশোভিত মন্দির চূড়া, বিচিত্রবর্ণে রচিত 
বিপণি সকল রাক্ষসরাজের নর়নকে পরিতৃপ্ত করল। তিনি আরও দেখলেন সুদূর বিস্তৃত 
উন্নত প্রাচীরের ওপর বিবিধ অস্ত্রধারী এত শত রাক্ষপ সেন! ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
নগরের বাহিরেও অগণিত রাক্ষস সেনাকে দেখা যাঁছে, দেখা যাচ্ছে হস্ত্রী অশ্ব, রথ, রথী 
পদতিক প্রভৃতি সমরসজ্জা। দেখলেন পূর্বদারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বীর নীল, 
॥ক্ষিণদ্বারে শক্তিমান অথচ সর্পের মত ভয়ঙ্কর অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে রয়েছেন স্থগ্রীব 
এবং পশ্চিম দ্বারে স্বযং রামচন্দ্র দ্বার অবরোধ করে দাড়িয়ে । তার সঙ্গে রয়েছে 
মিত্র বিভীষণ, ভ্রাত। লক্ষণ ও সহচর হন্মান। গভীর অরণ্যে ব্যাধ যেরকম সিংহকে 
চতুর্দিক দিয়ে জালে বেষ্টন করে, শক্রসৈম্তরা সমস্ত লঙ্কাপুরীকে সেইভাবে 
বেষ্টন করে আছে। অদূরে রণক্ষেত্র পুঞ্তীভৃত শঘে আকীর্ণ, মাংসাশী পশুপক্ষীর 
উন্মত্ত চিংকারে প্রতিশবিত । শকুন, শৃগাঁল, কুকুর পিশাচের দল উন্মত্ত হয়ে 
চতুর্দিকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তারা কেউ উন্মত্ত আনন্দে ক্ষুপ্রিবৃত্তি করছে। 
আবার কেউ ঝা রক্ত শোষণ করছে। সংগ্রামক্ষেত্রে মাঝখানে পড়ে রয়েছে মুত 
অশ্ব ও হস্তীদল। চতুর্দিকে রথ চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে, মৃত সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন 
হন্তপদাদি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত । সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত । কোথাও রয়েছে বর্শা, তলোয়ার, ধন্থ, শর, আবার কোথাও পড়ে রয়েছে 
অন্মাধার, মণিময় মুকুট, উষ্ণীষ | এই সব দৃশ্য দেখে মনে হয় কৃষক কর্তৃক শশ্ত কতিত 
হবার পর তা! যেমন ক্ষেত্রে ইতন্ততঃ পড়ে থাকে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে রাম কর্তৃক নিহত 


১০৬ যেঘনাদবধ কাব্য 


রাক্ষবাহিনী ঠিক সেইভাবে পড়ে আছে। সংগ্রাম ভূমির প্রেতমূরতি? শ্বশান দৃশ্ত 
দেখে রক্ষোরাজের হৃদয় আবার শোঁকাকুল হয়ে উঠল, পুত্রের বিচ্ছেদজনিত অসন্থ 
মর্মযাতনায় তিনি হাহাঁকাঁর করে উঠলেন । ] 


কিছুক্ষণ আক্ষেপ করে রাবণ দূরে সমুদ্রের প্রতি দুষ্টিপাত করলেন। তাঁর উচ্ 
প্রাসাদশীর্ধ থেকে দুরে দিগন্তপ্রসারী নীল সমূদ্রের বুকে রামচন্দ্র-নির্মিতি শিলাময় 


সেতুবন্ধ নিরীক্ষণ করলেন। দূর থেকে সেই সেতুর কৃষ্ণ বর্ণ প্রকাণ্ড প্রস্তরগুলিকে 
নীল আকাশের কোলে স্থির নিশ্চল মেঘ খণ্ডের মত দেখাচ্ছিল। তরঙ্গ-উদ্বেল সফেন 
সমুদ্র অসংখ্য ফণাঁধারী নাগরাঁজ বাস্থকীর মতই প্রতিভ।ত হচ্ছে । এরূপ সেতু বন্ধন 
অনৃষ্ট পূর্ব। যে বিশাল সমুদ্র ছূলঘ্য পরিখার মত রাবণের স্বর্ণ লঙ্কাকে বহিঃএক্রর 
আক্রমণ থেকে এতদিন রক্ষা করে এসেছে, সে আজ ভিথারী রাঘব নিমিত সেতু 
ছার! শৃঙ্খলিত। আজ তাকে বিদ্রপ করে রাবণ বলছেন সমুদ্র আজ কি অপূর্ব সুন্দর 
মালা পরেছ। যে সমুদ্র নানা রত্রের আকর তারই গলে আজ কালো পাথরের 
মালা । এটি ধারণ করে সমুদ্র নিজেকে লঙ্জিত, ধপিককংতবোধ করছে না কেন? 
কে কোথায় শুনেছে পশুরাজ সিংহ সামান্য পাখী ধরা ফাদে ধরা! পড়েছে। পাখীধরা 
ফাদে ভীম পরাক্রমশালী কেশরীকে আবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অতীব 
আশ্চধের বিষয়, এই সাঁমান্) শিলাঁখণ্ডে গড়া সেতু দ্বার! তুচ্ছ মানব রামচন্দ্র জলদলপতি 
সমৃদ্রের চরণ শৃঙ্খপিত করল। সমুদ্রের ওপর সেতু নিমিত হওয়ায় লঙ্কাপুরীতে এক্রর 
প্রবেশ সহজ হয়েছে । এই ভাবে শক্রকে সহাঁয়তা করে সমুদ্র আঁজ লঙ্কার গ্রৃতি 
নির্দয়তা প্রকাশ করেছে। গ্রচণ্ড শক্তির আধার সমুদ্রকে সম্বোধন করে রাবণ বলছেন 
যে সমুদ্র যেন শৃঙ্খলিত বিজিতের মত দাসত্ব স্বীকার না করে; তাঁর সকলশক্তি আহরণ 
করে সেতুবন্ধন যেন হিন্নভিন্ন করবার প্রয়াস পায়। 

সেতু শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে সম্বোধন করে ধ্বংসপথযাত্রী রাবণ যে খেদোক্তি করেছেন, 
তা কবিকল্পনার প্রসারে, ছন্দোস্পন্দে, বের ধ্বনি তরংগে, অলঙ্করণ লৌনদার্থে 
এবং সর্বশেষে মহামানী রাক্ষোরাজের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের গৃঢ়ত্রম প্রদেশে, কবির 
নিগৃঢ় দৃষ্টি ক্ষেপণের কুশলতায় অপূর্ব স্ন্দর রসমৃতি পরিগ্রহ করেছে। 

প্রুঃ ১৫। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় জর্গ কি নামে অভিহিত হয়েছে ? 
এই অর্গের বিষয় বন্ত সংক্ষেপে বিবৃত করে নামকরণের সতি প্রদর্শন 
কর। 

উত্তর £ (দ্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, শচী, মহাদেব, পার্বতী, লক্ষ্মী মায়াদেবী. গ্রভৃতির 
সহায়তায় লক্ষণের দৈবী অন্ত্রলাভ এ সর্গের প্রধান বণিত বিষয় বলে কবি এই সর্গের 
নামকরণ করেছেন “অস্ত্রলাভ” । / 


ধচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১০৭ 


লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ কর্তৃক মেঘনাদের সৈন্তাপত্যে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে 
দিবাবসান ঘটল, ব্বর্গে মর্ড্যে রাত্রির আবির্ভাব হল। স্থরলোক পতি ইচ্জ্র শচীসহ 
দেবসভায় সমাসীন, এমন সময় সেখানে রক্ষঃকুলরাঁজলক্ছী এসে উপস্থিত হলেন 
এবং জানালেন, রাঁবণের ভক্তি-যত্ত্-সেবায় আবদ্ধ হয়ে তিনি বন্কালাবধি 
হ্বণলঙ্কায় অবস্থান করেছেন। কিন্তু বর্তমানে লঙ্কাপুরীতে অবস্থানের বামনা তার 
আর নেই। কেননা রক্ষৌরাঁজের দু্কৃতি ও অধর্থাচারের ফলে লঙ্ক! পাপে পক্ষিল 
হখে উঠেছে । সে যা হোক্‌ লঙ্কা সমরে রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ রঘিবৃন্দ মৃত্যুবরণ 
করেছে, একমাত্র জীবিত আছে রাবণপুত্র বীর যোদ্ধা মেঘনাদ। আগামীকাল 
যুখ্দে অমিতনিক্রমে মেঘনাদ রাঁমচন্দ্রকে আক্রমণ করবে । পিকুস্তিলা যজ্ঞ সমাপন 
করে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে অজেয়-_ এরূপ অবস্থায় মেঘনাদের করাল 
আক্রমণ থেকে দেবকুলগ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা কর! দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। এই 
ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে রাঁমচন্দ্রের রক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিকর্তবা নির্ধারণ করবার 
অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্যেই লক্ষ্মী দেবী দেবরাজ সমীপে উপস্থিত হয়েছেন । 

ইন্দ্র সব শুনে বললেন, এই ঘোঁর বিপদের দিনে একমাত্র বিশ্বনাথ শিব ছাড়! 
দেবকুল প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষা করবার শক্তি সামর্থ্য অন্য কারো নেই-_ইট্টদেবতা 
অগ্রির বরে মেঘনাদ সর্বজয়ী | লক্ষমীদেবী তখন ইন্দ্রকে অবিলম্বে শিবের নিকট গমন 
করবার অনুরোধ জানিয়ে লঙ্কা গ্রত্যাবঙন করলেন । 

ইন্দ্র শচীসহ কৈলাসভূমিতে গমন করে পার্বতীর চরণ বন্দনা করলেন এবং 
জানালেন লঙ্কার রাজলক্ষ্মী স্বর্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে গেলেন যে আগামী কাল 
লঙ্কা যুদ্ধে মেঘনাদ ইষ্দেবতার পুজা সমপনান্তে রামচজ্দ্রকে অক্রমণ করবে । স্থতরাং 
দেবকুল প্রিয় রামচন্দ্রের বিপদ আসন্ন | লক্ষীদেবীও পাপপস্ষিল লঙ্কাপুরী ত্যাগ করতে 
চঞ্চনা হয়ে উঠেছেন । এখন শিবানী যদ্দি কুপা ন! করেন তবে আগামী প্রভাতে 
দুর্জর মেঘনাদের হাতে শ্রীরামচন্দ্রের বিনাশ অবশ্থভাবী | 

সব কথা শুনে পার্বতী উত্তর করলেন, রাবণ শিবের পরম ভক্ত, তাই রক্ষোবংশের 
অকল্যাণকর কোন কাজ কর! পার্বতীর পক্ষে অসম্ভব। মহাদেব এখন তপোমগ্র, 
তাই আজ লঙ্কার এই ছুর্গতি। ইন্দ্র জানালেন শিব এখন যোগাসনশৃ্গে 
তপন্তায় নিরত আছেন। সেই দুর্গমস্থানে ইন্দ্রের পৌছোন অসম্ভব; তখন স্থরপতি 
পার্বতীর কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন, তিনি নিজেই যেন যোগাসনশৃঙ্গে গমন 
করে রক্ষঃকুলবিনাশের ব্যবস্থী করে দেন-এতে রামচ্দ্র আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা 
পাবেন। ৃ 

এমন সময় অকলন্মাৎৎ পাবতীর কনক আসন কম্পিত হ'ল, দেবীর চিত সহসা 
চঞ্চল হয়ে উঠল। সখী বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র 
তশার পুজা করছেন। এরপর দেবী আর স্থির থাকতে না পেরে যোগাসনশৃঙ্গে যাবার 


১১৮ মেঘনাদবধ কাবা 


জন্য প্রস্তত হলেন। মোহিনী মতি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে যাওয়া 
স্থির হ'লে রতি দেবী শিবানীকে তৃবনমোহিনী বেশে সজ্জিত করলেন। এরপর 
ভবানী কামদেবকে প্মরণ করলে কামদেব উপস্থিত হলেন । তিনি কামদেবকে তার 
সঙ্গে যোগাসন শৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের সহায়তা করবার জন্য বললেন। 
পূর্বে একবার মহাঁদেবের কোপানলে ভস্মীতৃত হয়েছিলেন, তাই কামদেব ভীত হয়ে 
পড়লেন । কিন্তু খিবানীর অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে তিনি যেতে রাজী হলেন। 
তখন ব্বর্ণবর্ণ মায়ামেঘের আবরণে নিজদেহ আচ্ছাদিত করে পার্তী মদন সমভিব্যাহারে 
দুর্গম যোগাসন শৃঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন। 

যোগাঁসন শৃঙ্গে পৌছে ভবানীর আদেশে মদন মহাদেবের অঙ্গে ফুলশর নিক্ষেপ 
করলেন-_মহদেবের তপোভঙ্ হ'ল- ভবানী মায়ামেঘের আবরণ সরিয়ে ভুবন মোহিনী 
মৃতিতে স্বামীর সম্মুখে ঈডালেন। দেবীকে একাকিনী সেই ছুর্গমস্থানে আসার কারণ 
জানতে চাইলেন মহেশ্বর, দেবী জানালেন, স্বামীর চরণ দর্শাভিলাষেই তিনি যোগাসন 
শূঙ্গে এসেছেন । তখন শিবশঙ্কর প্রেমভরে পার্বতীকে আপন পার্থ বপিয়ে বললেন, 
দেবীর মনের কথ শচীসহ ইন্দ্রের কৈলাসে আগমন এবং রামচন্দ্র কতৃক দেবীর 
অকাল বোধন-__এ সমন্ড ঘটন1 তিনি সম্যক অবগত আছেন । রক্ষোরাজ রাবণ তার 
সেবক বটে, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাশের মুখে ধাবমান-__ 
তার শোচনীয় বিনাশ অনিবাষ। অতঃপর মহেশ্বর ভবানীকে বললেন, যেন অবিলম্বে 
ম্দনকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান এবং ইন্দ্র যেন সত্বপ্ন মায়াদেবীর সন্গিধানে উপস্থিত 
হন। মদনের কাছে ইন্দ্র সংবাদ পেয়ে ভ্রতগতিতে মায়াদেবী সম্গিধানে উপস্থিত হলেন 
এবং লক্ষণ কতৃক মেঘনাদ নিধনের উপায় জানতে চাইলেন । 

এই কথা গুনে মায়াদেবী কিয়তক্ষণ কী যেন চিস্ত। করলেন। এরপর শিবতেজ ; 
নিমিত যে সব অস্ত্র প্রয়োগে দেবসেনানী কাঁতিকেয় তারকাস্থরকে বধ করেছিলেন, 
মায়াদেবী সেই সব অতি ভাম্বর অস্ত্র - ফলক, আপি, তুঁনির, ধনু -স্থরপতিকে দেখিয়ে 
বললেন, এদের প্রয়োগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে। কিন্তু কেবল তৈরী অস্ত্ 
প্রয়োগ করেও দেবতা কি মানব, কেউই ঘেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবে না-আরও 
কৌশল প্রয়োজন । সে যাঁই হোক, মায়। প্রদত্ত অস্ত্রথলি ইন্দ্র যেন রাঘর শিবিরে 
লক্ষণের কাছে প্রেরণ করেন |. আগামীকাল মায়াদেবী সশরীরে উপস্থিত থেকে 
মেঘনাঁদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ধ লক্ষ্ণকে রক্ষা করবেন। দেবরাজ তখন সন্তষ্ট হয়ে 
মায়! প্রদত্ত অন্ত্রাদি নিয়ে স্্গভূমিতে ফিরে গন্ধ পতি চিত্ররথকে ডেকে রাঘব শিবিরে 
& দৈব অস্ত্রগুলি পৌছে দিতে আদেশ দিলেন। 

এরপর ইন্দ্র পবনদেবকে লঙ্কাভূমিতে কিছুক্ষণ প্রবল ঝঞ্ধাব্যাত্য। স্ষ্টি করতে 
অনুরোধ করলেন। এই অবসরে চিত্ররথ রামচন্দ্র হস্তে দৈব অস্থাদি প্রদান করে 
বললেন, পরদিন প্রভাতে লক্ষণ কী কৌশলে মেঘনাদকে নিহত করবেন, মায়াঁদেবী স্বয়ং 
আবিভূর্ত হয়ে তা লক্ষ্রণকে বলে দেবেন। | এই শুভ সংবাদ শ্রবণে রাঁমচন্দ্রে 


এচ্ছিক বাংলা বোধিননী ১৯ 


হঁদয় আনন্দধারাঁয় প্লাবিত হল, দেবতাদের প্রতি তিনি নিজের অশেষ কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন 
করলেন। 

দ্বিতীয় সর্গের নাম “অন্ত্রলাভ” | বাসববিজয়ী মেঘনাদের নিধন কার্য লক্ষণের 
হাতেই সম্পন্ন হবে। অথচ মেঘনাদ সমরে এককপ অজেয় বললেই হয়। এই যে 
দেবনরত্রাস ইন্দ্রজিৎ, তাকে যিনি বধ করবেন, তিনি অসামাগ্য বীর যোদ্ধা হবেম, 
সন্দেহ নেই । কিন্তু মেঘনাদের নিধনকারীকে কেবল অমিত শক্তিধর হলেই চলবে না! । 
যে ইন্দ্রজিৎ একরকম অমর তাঁকে নিহত করবার জন্য দেব অস্ত্রের প্রয়োজন, দেবতার 
সহায়তার প্রয়োজন। এই ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণকে দিব্য অস্ত্রবলে, বলীয়ান 
করবার জন্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেব-দেবীগণকে আলোচ্য মান সর্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
এই কারণে, এই সর্গের অস্ত্র লাভ' নামকরণটি সার্থক । কিন্ত আমরা দেখি শেষ 
পর্যস্ত এই অস্ত্র লাভের প্রয়োজন থাকে নি। এ জন্য এই সর্গে কবির অভিপ্রায় স্পষ্টই 
অন্ুবিধ বলে প্রতীয়মান হয়। হোঁমারের মহাকাব্যের নজির ও তথা ইউরোপীয় 
কাব্য শান্ক্রের বিধান অনুসারে কবি এখানে স্বর্গভূমি ও দেব দেবীগণের বৃত্তান্ত তার 
মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন-_-এবং সেই স্যোগে, বাংল! কাব্যের দেব 
দেবীগণের সঙ্গে মানব সংসারের একটা নতুন সম্পর্কের যে চিত্র, তারই রস সঞ্চারিত 
করে, কল্পনার নিরক্কুশতার মাহাত্ম্য কবি ঘোষণা করেছেন । এখানে কবির শুধু কাব্য 
হুষ্টি নয়, তদানীস্তন বাংল! কাব্যের জড়তা! মোচন ও কবি-কল্পনার অধিকার বিস্তার 
করার একটা সংস্কারক মনোভাব আমরা দেখতে পাই । ) 


প্রঃ ১৬। মেঘনাদকে বধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্থশক্্র কি ভ্ভাবে 
সংগৃহীত হয় তার বিবরণ দাও । এই অস্ত্রগুলি মুলে কাকে হত্যা করার 
জন্য নির্মিত হয়েছিল ? 


উত্তর: যেদিন রক্ষোরাজ রাবণ মেঘনাদকে সৈম্তপত্যে অভিষিক্ত করলেন, 
সেই দিন সন্ধ্যায় স্বর্গে দেবেজ্দ্রের রাজসভায় রক্ষকুল রাজ-লক্্ীর আগমন ঘটল ও লঙ্কার 
ঘটনা সম্পর্কে দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্যক জ্ঞাত করান হল। রক্ষগ্কুল রাজলক্্ী 
জানালেন যে মেঘনাদ নিবুক্ভিলা যজ্ঞ শেষ করে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে 
অজেয়__এনপ অবস্থায় মেঘনাঁদের করাল আক্রমণ থেকে দেব কুলপ্রিয়্ রামচজ্কে রক্ষা 
কর! ছুঃাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে । এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহুর্তে রামচজ্দের রক্ষণ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করবার অনুরোধ জ্ঞাপনার্থে ই লক্্ীদেবী ইন্দ্র সমীপে 
উপস্থিত হয়েছেন । 


সব কিছু শোনার পর দেবরাজ জানালেন, একমাত্র দেবারদিদেব মহাদেব ছাড়া 
শরামচন্জ্রকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আর কারে। নেই । জঙ্গী দেবী তখন ইন্দ্রকে 
শীন্্রই মহাদেবের কাছে যাবার জন্ত অনুরোধ জানিয়ে লঙ্কা ফিরে এলেন । 


১১ | মেঘনাদবধ কাব্য 


শচীদেবীকে সঙ্গে দিয়ে ইন্দ্র কৈলাশে গিয়ে দেবী পার্তীর চরণ বন্দনা! করলেন 
এবং রক্ষঃকুল রাঁজলক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে সকল বাঁ জ্ঞাপন করেছিলেন ত৷ দেবী পার্বতীকে 
ইন্দ্র জানালেন। এখন শিবানী যদি কপানা করেন তবে আগামী গ্রভাতে দুর্জয় 
মেঘনাঁদের হাঁতে শ্রীরাঁমচচ্দ্বের বিনাশ অবশ্ভাবী । সব কথা শুনে পার্তী জানালেন 
রাবণ শিবের পরম ভক্ত, তাই শিব তাঁর প্রতি অশেষ মমত্ব ভাব পৌঁধণ করেন। সেই 
কারণে রাবণের কোন ক্ষতি করা শিবাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। পার্বতীর কথা শুনে ইন্দ্র 
করযোড়ে দেবীকে বললেন, শক্কি-্পধিত রাবণ ধর্মদ্রোহী হয় উঠেছে । পিতৃ সত্য 
রক্ষা হেতু রামচন্দ্র রাজ্য স্থথভোগ উপেক্ষ। করে স্বেচ্ছায় বনবাঁস বরণ করেন। 
দুক্ষিয়াসক্ত রাবণ সেই ধর্মপ্রাণ প্রীরামের পত্বী সীতাঁকে কৌশলে মায়াজাল বিস্তার 
করে হরণ করে। মহাদেবের বরপুষ্ট হয়ে হূর্মতি রাবণ আজ স্বর্গের দেবত। গণকেও 
তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে। এহেন ছুরাচার রাঁৰণের প্রতি দেবীর ক্কপা প্রকাশের 
হেতু সত্যই ছুঙ্ঞেয়। দেবী জানালেন শিব ব্যতীত এ ব্যাপারে তাঁর করবার কিছুই 
নেই। শিব এখন যোগাসন শৃঙ্গে তপন্যায় রত । 

ঘোগাঁসন শূঙ্গের দুর্সম স্থানে ইন্দ্রের পৌছানো! অসম্ভব । তাই ইন্দ্রের অনুরোধ, 
দেবী পার্বতী যেন নিজেই সেখাঁনে গমন করে শিবকে সন্তষ্ট করে রক্ষঃকুল বিনাশের 
ব্যবস্থা করেন। 

হঠাঁৎ পার্বতীর কনক আসন কম্পিত হল, দেবীর চিত্ত সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। 
সখী বিজয়াকে প্রশ্ন করে জানলেন, লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র তীর আরাধনা! করছেন । এর 
পর দেবী আর স্থির থাকতে না পেরে ষোগাসন শূঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 
মোহিনী মৃতি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে যাঁওয় স্থির হ'লে রতি দেবী 
শিবাণীকে ভূবনমোহিনী বেশে সজ্জিত করলেন । এর পর দেবী কামদেবকে তার সঙ্গে 
যোগাসন শূঙ্গে গিয়ে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গে সাহাধা করার জন্য বললেন। কামদেব 
আগে একবার মহাদেবের কোপানলে ভন্মীভূত হয়েছিলেন, তাই তিনি এ কথা 
শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পার্তী তাকে অভয় বাণী প্রদান করলে তিনি আশ্বস্ত 
হয়ে যেতে রাজী হলেন। তখন স্বর্ণ বর্ণ মায়া মেঘের আবরণে নিজ দেহ আচছাদিত 
করে পাঁব্তী যদনের সঙ্গে দুর্গম, যোগাসন শৃঙ্গে যাত্রা করলেন । 

সেই দুর্গম স্থানে পৌছে মহাদেবের দর্শন পেয়ে ভবাঁনীর আদেশে মদন মহাদেবের 
অঙ্গে ফুলশর নিক্ষেপ করলেন- তাঁর তপন্তাঁয় বিস্ব ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে পারতী মায়া 
মেঘের আবরণ সরিয়ে ভূবনমোহিণী মৃতিতে স্বামীর সম্মুখে দীড়ালেন। মহাদেব 
দেবীর আগ্মমন হেতু জানতে চাইলে দেবী জানালেন স্বামীর চরণ দর্শনের নিমিত্বই 
তিনি এখানে এসেছেন । তখন মহাদেব পার্বতীকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, দেবীর 
মনের কথা, শচীসহ ইন্দ্রের কৈলাশে আগমন, এবং রামচচ্জ্র কক দেবীর অকাল 
ধোধন--এ সমস্ত ঘটনাই তিনি অবগত আছেন । রক্ষোরাজ রাবণ তীর সেবক বটে, 
কিন্ত নিজের দুদ়্াতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাশের মুখে ধাবমান। মহাদেব 1 


এচ্ছিক বাংল বোধিনী ১১১ 


আরো! জানালেন দেবী যেন অবিলদ্ে মদণকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান এবং ইন্দ্র যেন অত্র 
মায় দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হুন। মদনের কাছে ইন্দ্র সংবাদ পেয়ে ভ্রত গতিতে 
মায়াদেবী সন্কিধানে উপস্থিত হলেন এবং লক্পণ করৃকি মেঘনাদ নিধনের উপায় জানতে 
চাইলেন। 
কিছুক্ষণ চিন্তার পর মায়াদেবী অতি ভাম্বর অগ্তর-ফলক, অসি, তুনীর, ধ।_ 
ইন্্রকে দেখিয়ে বললেন, এদের প্রয়োগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে। কিন্তু কেবল 
অস্ প্রয়োগ করে দেবতা কি মানব, কেউই মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবে না-- 
আরও কৌশলের প্রয়োজন আছে । সে যাই হোক, মায়৷ প্রদত্ত অস্তগুলি ইন্দ্র যেন 
রাঘব শিবিরে লক্ণের কাছে প্রেরণ করেন। আগামীকাল মায়াদেবী সশরীরে 
উপাস্থত থেকে মেঘনাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিঞ্ধ লক্মণকে রক্ষা করবেন। দেবরাজ 
? তখন সন্তষ্টচিত্তে মায়াপ্রদত্ত অস্ত্রাদি নিয়ে ন্বর্গভূমিতে ফিরে গন্ধরবপতি চিত্ররথকে 
ডেকে রাঘব শিবিরে এ দৈব অস্তরগুলি পৌছে দিতে আদেশ দিলেন । 
এই অস্ত্রগুলি মূলে তারকাস্থরকে বধ করার জন্ত নিগ্রিত হয়েছিল। দেব- 
সেনাপতি কাঁতিকেয় এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে তারকা স্থরকে বধ করেছিলেন। 


প্রশ্ন ১৭। পীর্বভীর মোহিনী বেশ ধারণ করে মহাদেবের ধ্যানভজ 
করার ঘটন৷ বর্ণনায় মধুসূদনের কৰি দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, 
তার স্বরূপ নিধণারণ কর। এই বর্ণনা অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট এ কথা বলা 
যায় কি? 


উত্তর মেঘনাঁদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমর! দেখি পার্বতী মোহিনী বেশ 
ধারণ করে যোগাঁসনশৃঙ্গে ধ্যানরত মহাদেবের কাছে গিয়ে তার তপোভঙ্গ করেন । 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেবতা ও মুনি খিদের ধ্যানভঙ্গ ভারতীয় এঁতিহ সন্মত। 
কাজেই এখানে দেবী পার্বতী যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করেছেন তাতে ভারতীয় 
পুরাণশান্্র লঙ্ঘিত হয়নি। ধ্যানমগ্ মহাদেবের যে চিত্র আমরা! এখানে দেখতে পাই 
তাও সম্পূর্ণ পুরাণ সন্মত। দেবতা মদনের সহায়তায় পার্বতী কর্তৃক মহাদেবের 
তপোভংগ দৃষ্টি মদনভণ্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুস্থদনের চিত্রিত হরপার্বতী 
হোঁমারের কামপরবশ জুপিটার ও নিষ্ট:র প্রকৃতি জুনোর থেকে যদিও.মহান তথাপি 
কবির হাঁতে কাঁলিদাঁসের অঙ্কিত হর-পার্বতীর চরিত্র মহিমা অনেকখানি ষে কু হয়েছে, 
এ কথ! অস্বীকার করবার উপায় নেই। কালিদাস উ্মা-মহেশ্বরের যে চরিত্র চিত্র 
রপায়িত করেছেন, ভাব সৌন্দর্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে তা অতু্নীয় । কাগিদাসের মহেস্বর 
সংযমী, যোগিশ্রে্-উমা তপস্থিনী | কিন্তু মধুস্ছদনের লেখনীতে মহাদেবের লেই 
কঠিন সংষম এবং উমার তপন্যার ভাৰটি রক্ষিত হয় নি। ৃ 

মধুহ্দন যে কাঁলিদাসের শিব-দুর্গা চরিত্রের মহত্ব উপলন্ধি করতে অসমর্থ হয়ে, 

মেঘনাদবধ কাব্য--৮ 


১১২ মেঘনাদবধ কাব্য 

কিংবা তর বিধর্মী মমোভাবের জন্তই উমা-মহেশ্বরকে কামপরতন্ত্র করেছেন একপ 
ভাববার কারণ নেই । কবির শিল্প বুদ্ধি প্রথর ছিল, তার সৌন্দর্য চেতনাও কম গভীর 
ছিল না। তথাপি যে তার হাতে কালিদাসের হর-পার্বতীর চরিক্র কুন হয়েছে, এর 
একমাত্র কারণ গ্রীক দেবতার সঙ্গে পুরাণের হিন্দু দেব চরিত্রের সংমিশ্রণ। হিন্দু 
দেবতা বা পুরাণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন। এসম্ন্বে একটি পত্রে তিনি 
লিখেছেন) 71/09810 85 & 19119 01011901210 590), 1 ৫0109 0216 2, [1178 
158, [01 1311)00157)07) ] 10%০ 0116 518190 10501101098 ০01 ০01 21070930015, 
তবুও বল। যায়, গ্রীক পুরাঁণই কৰি শ্রমধুন্থদনকে প্রভাবিত করেছিল বেশী । [615 71/ 
৪1070101910 0 20818106 015 6%7015186 £19065 01 016 81991 17150170108 
01. 0৮ ০৮০. অথচ মধুস্দন গ্রীক পুরাণ ও হিন্ন পুরাণকে সমস্কিত করতে পারেন নি। 


“কালিদাস সং্যমী মহেশ্বরের কী কঠোর আত্মসংযমই না প্রকাশ করিয়াছেন, 
মধুস্থদনের হর ধ্যান ভঙ্গে ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না। কামদেবের অস্ত্রাঘাত মাত্র 
তাহার কল্সিত মহাঁদেব [ মুহু পূর্বে তপঃ সাগরে নিমগ্ন, বাহ্‌ জ্ঞান হত ] অধীর হইয়া 
পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয় তীহাঁর সহিত বিলাস লীলায় প্রবৃত্ত 
হইলেন! এই চিত্রে মধুন্র্ন কেবল সংযমী মহাদেবের চরিত্র মহত্ব নষ্ট করেন নাই, 
ভগবতীর চরিত্রেরও হীনতা৷ সাধন করিয়াছেন । মহাদেবের তপোবিষ্গ সম্বন্ধে কুমার- 
সম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তিনি পবিত্র চিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য তাহার 
তপন্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত পার্বতীর বিন্দু মাত্র অপরাধ ছিল না। কিন্তু 
মেঘনাদ বধের পার্বতী আপন উদ্দেশ্ সিদ্ধির জন্য এক জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন। ঘিনি স্বয়ং তপশ্চারিণী গণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধমিনী নামের 
আদর্শ ্বরূপা, তাহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুস্্দনের পক্ষে লঙ্গত হয় নাই ॥ 
তাহার পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র এই হর ধ্যান ভঙ্গ বর্ণনা করিতে যাইয়া যে চিন্ত 
অস্কিত করিয়াছেন তাহা আরো কালিমালিপ্ত। পূর্ববর্তী স্থপরিচিত কবির অস্কিত 
চিত্র প্রাপ্ত হইয়৷ এবং গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই 
মধুকুদন এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ।” 


প্রশ্ন ১৮। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় অর্গ অবলম্বনে মধুসূদনের 
রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা! কর। 

. অথবা 

প্রশ্ন ১১। মেঘনাদ্বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীর পরিকল্পনার 


মদূসুদ্রনের উপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভা আলোচনা করে এই অর্গে 
মগুসুদ্নের কোন মৌলিক! আছে কিনা দেখাও। 


এচ্ছিক বাংল! বোধিনী ১১৬ 


উত্ভপ্প-_মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতায় সর্গে বণিত হয়েছে মহাদেব ও পার্বতী অঙ্ছ- 
গ্রহে ইঞ্জ্ কর্তৃক লক্ষণের জন্য অজেয় অস্ত্রলাভ। এই সর্গের প্রায় সব ঘটনাই ঘটেছে 
বর্গ লৌকে এবং স্বর্গ ভূমির দেবদেবীগণই এই সকল ঘটনার অভিনেতা ও অভিনেজী । 
বাল্সীকি ও কৃত্তিবাঁসের রামায়ণে ইন্দ্রজিতের নিধন ব্যাপারে স্বর্ের দেবতাবৃন্দ রাঘব 
পক্ষে সক্রিয় সহাঁয়ত। করেন নি। কিন্তু হোমারের ইলিয়াডের আদর্শে মধুস্থদন বর্তমাপ 
কাব্যের দ্বিতীয় সঙ্গে স্রলোকের দেবদলকে ইঙ্জ্জিতের হত্যাকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়েছেন। রক্ষোরাজ রাবণ ষে দ্দিন মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন। সেই 
দিন রাত্রেই রাবণ ও ইন্দ্রজিংকে নিপাঁতিত করবার জন্য তাদের-ৃষ্টির অন্তরালে স্বর্গ 
ভূমিতে চলছিল দেবতাদের গোপন চক্রান্ত। ভক্তদ্রোহিলী রক্ষ:কুল রাজলন্দীর 
প্ররেচিনাঁয় দেবরাজ ইন্দ্র ও ততপতী শচীদেবী কৈলাশে মহাদেব পার্বতীর সন্গিধানে 
গিয়েছেন। দেঁবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য পার্বতী 
মোহিনীমৃতি ধারণ করে মীনকেতন সমভিব্যাহারে যোগাসন শূঙ্গে গিয়ে মহাদেবের 
তপোভঙ্গ করেছেন; পার্তীর রূপে মুগ্ধ মহাঁদেৰ ইন্জ্রজিতের নিধন উপাঁয় পত্বীকে জানিয়ে 
দিয়েছেন । তারপর মায়াদেবী ও বিভীষণের সহায়তায় নিবুস্ভিল। যজ্ঞালয়ে লক্ষ্মণ দৈবী 
অস্ত্রে মে্নাদকে তস্করের মত হত্যা করেছেন । 

স্বর্গের দেবদেবীর এই চরিত্র চিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে মধুস্থদন হোমারের কাব্যভাবনাক় 
অনুপ্রাণিত হয়েছেন । কবির চিত্রিত হর পার্বতী গ্রীক পুরাণের জুপিটার এবং তার 
পত্বী জুনোর চরিত্রাদর্শেই কল্পিত। মধুস্দনের অস্কিত রতি ও মদনের ওপর 
সৌন্দ্যাধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রো্দিতি (21:০1 ) ও নিজ্রাদেব সমলাস্‌ 
(9০91089 ) এর ছায়াঁপাত হয়েছে। ইলিয়াডে বণিত আছে ট্রয়বাসীদ্দিগের প্রতি 
জুপিটারের প্রীতিপক্ষপাত দেখে গ্রীসীয়দের প্রতি সহাহ্ভূতিসম্পন্ন! জুনে। মনোরম 
সাজসজ্জায় ভূধিত হয়ে আইড। (148) পর্বতস্থিত জুপিট।রের সমীপে উপস্থিত হয়োছলেন 
এবং আপনার ভূবন মোহন সৌন্দর্যের মোহমন্ত্রে স্বামী জুপিটারকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত 
করে উ্রয়বাঁসীদের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। মধুক্্ীনের কল্পিত কৈলাশ ও যোগান্‌ন 
শৃঙ্গ পাঠককে হোঁমারের অলিত্রাস ও আইডা পর্বতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই 
স্বর্গের পরিকয্পন। বিষয়ে মধুস্্দন বন্ধুকে একটি পত্রে লিখেছেন। ০৮. %111 110 ৫০৮, 
96 16520119090 01 0106 10016901010) 11180 210 ] 817) 1800 98138177154 0০ 88) 
07091 হ 17956 110610010109119 11011051650 160 010078 1516 00 3807161, 0 
10001) 109. ইলিয়াড কাব্যের চতুর্দশ সর্গের ও কালিদাসের কুমারসম্ভব কাবোর 
তৃতীয় সর্গের কতিপয় ঘটনার ছায়! অবলম্বনে মেথনাদবধের দ্বিতীয় সগ'টি রচিত । 

দেবত। মদনের সহায়তায় পার্বতী কতৃক মহাদেবের তপোভগ দৃশ্টটি মদন-ভ্ 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুন্দনের চিত্রিত হর-পার্তী হোমারের কামপরবণ 
জুপিটার ও নিষ্ঠুর প্রতি জুনে। হতে যদিও মহান, তথাপি কবির হাতে কালিদালের 
অস্কিত হরপার্বতীর চরিত্র মহিমা! অনেকখানি যে ক্ষুঞধ হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার 


১১৪ মেঘনাবধ কাবা 
উপায় নেই। কানিদাস, উমা-মহেশ্বরের যে চরিত্র চিত্র রূপায়িত করেছেন, ভীঁব 
মৌনদর্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে তা অতুলনীয়। কালিদাসের মহেশ্বর সংযমী; যোগিশরেষ্ঠ__ উমা 
তপশ্বিনী। কিন্তু মধুস্থদনের লেখনীতে মহাদেবের সেই কঠিন সংযম ও উমার তপশ্চ্যার 
তাবটি রক্ষিত হয় নি। 

মধুষ্দন যে কালিদাসের গিবছুর্গ। চরিত্রের মহত্ব উপলদ্ধি করতে অসমর্থ হয়ে, কিংবা 
তার বিধমী মনোভাবের জন্যই, উমা-মহেশ্বরকে কামপরতন্ত্র করেছেন--এবূপ ভাববার 
কারণ নেই। কবির শিয্পবৃদ্ধি প্রথর ছিল, তার সৌন্দর্যচেতনাও কম গভীর ছিল না 
তথাপি যে তার হাতে কালিদাঁসের হরপার্বতীর চরিত্র ক্ষুপ্ন হয়েছে, এর একমাত্র কারণ 
গ্রীকদেবতা পুরাণের সঙ্গে হিন্দু দেব চরিত্রের সংমিশ্রণ । হিন্দুদেবতা পুরাণের প্রতি 
তিনি শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন | এ সম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন-_ 
71090218852 1011 01111506121) ০9101) 2 00100 0816 2, 0011155 10980 101 
চ117001510, ] 109৮9 1116 68110 17901010985 01 0111 21006896015. তবুও মনে 
হয়, গ্রীক পুরাণই মধুহ্দনকে প্রভাবিত করেছিল বেশী |" 1618 1715 21016101. 09 
61819600176 9%0701809 518.095 01 0119 27661 10900108011 001 0৮11. 
অথচ মধুস্থদন গ্রীকপুরাণও হিন্দু পুরাণকে সমস্থিত করতে পারেন নি। যোগসমাধিভঙ্গের 
পর উমামহেশ্বরকে প্রেমোন্ত্ত করে তুললে উভয়ের চরিত্র অনেকটা ক্রটিযুক্ত হয়। 
মধুস্থদনের পূর্ববর্তী কবি ভরতচদ্দ্রের হাতে শিবচরিত্র আরো বেশী কালিম৷ যুক্ত হয়েছে । 

আখ্যায়িকা অংশকে পল্পবিত করবার জন্য মধুস্দন হোমারের কবিকল্পনার দ্বার! 
প্রভাবিত হয়েছেন । মহাদেবের তপোঁভঙ্গ করবার উদ্দেশ্টে পার্বতী কাঁমদেবতার সাহায্য 
প্রার্থনা করেছেন । দেবীর এই অনুরোধের উত্তরে দেবতা মর্দন ষে কথাগুলো বলেছেন, 
তার সঙ্গে জুনোর প্রতি সমনাসের উক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করাযায়। হোমারের চিত্রিত 
প্যালাস (981195) দেবীর সঙ্গে শত্তীশ্বরী মায়াদেবীর সাদৃশ্য আঁছে। গ্রীক জীবনাদর্শ ও 
গ্রীকদেবতাপুরাণ মধুস্দনের কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। স্থতরাং 41715 
(মধুস্দনের) 60910115101 1120 1139 ৮৮০09110501 16591. 1701)5 9180 01 [0161210 
[90615 %/89 11181011650 09 101)6 1068. 01 51৬11) +066 $00196 10 115 11)%610- 
0৮৩ 0০0৮/918+) 00 01 00011800510 0680055 1000 006 08106%/01% 0£ 
1113 ৩1০. প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের ক্ষুদ্র ছু একটি ঘটনা ও চরিত্র বর্ণন বিষয়ে মধুগ্ছদন 
রুত্তিবাস ও কাশীদাসের কাছে খণী। তবে এ কাব্যখানি রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় 
সাহিত্য অপেক্ষ। ইউরোপীয় সাহিত্যের নিকটই কবির খণ সমধিক। মেঘনাদবধে 
হোমারপ্রদুখ পাশ্চাতা কবিগণের ভাবধারা, পাশ্চাত্য পুরাণ, বিদেশী ভাব ও তদন্থ্যায়ী 
কর্পন! এবং বিদেশী কাব্যরাঁতির প্রভাব স্বপ্ন নয়। 


সংক্ষিপ্ত গ্রশ্োত্বর 


প্রঃ ১। “বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমৃতি 
আমি,” | 
_-কখন কার উদ্দেস্টে কে একথা বলেছেন ? চরণারবিন্দ শর্ধটির অর্থ কি? 
উত্তর--মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রথমেই দেবী সরম্বতীর উদ্দেশ্যে কবি মাইকেল 
মধুস্থদন এইকথা বলেছেন। 'চরণারবিন্দ' শবটির অর্থ চরণরূপ পদ্মফুল । 


গল; ২। “তোমার পরশে 
সচন্দন বুক্ষশোভা। বিষবৃক্ষধরে 1”? 
_-এখানে কাঁর পরশের কথা বলা হয়েছে? কথাটি বলার অর্থকি? 
উত্তর এখানে বাগ্দেবী সরস্বতীর স্পর্শের কথা বলা হয়েছে । সরম্বতীর স্পর্শের 
মধ্যে এমন একটি পরমাশ্চর্য শক্তি রয়েছে যাঁর প্রভাবে প্রাণনাঁশক বিষবুক্ষও 
চিত্তহারী স্থরভিবিশিষ্ট চন্দন তরুর গুণ সৌন্দর্যে ভূষিত হয। 


প্রঃ ৩। *গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি” 
__-কে কাকে কখন একথা বলেছেন ? “গৌড়জন' শব্দের অর্থ কি? 
উত্তর_মেঘনাদবধ” কাব্য রচনার সময় কবি মাইকেল মধৃস্দন দত্ত কন্পন।' 
দেবীকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছেন। গৌড়জন শব্দের গৌড় অর্থাৎ বঙ্গ 


দেশের অধিবাসী | 


প্রঃ 9৪। «“ফণীজ্দ যেমতি, 
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে 
ধরারে |” 
-_-উক্তিটির সার্থকত! কোথায় ? 
উত্তর- সুবর্ণলঙ্কার অধিপতি রাঁবণ যে সভাগৃহে সমাসীন, নাঁনা রতুবিমণ্ডিত স্তন্ত- 
শ্রেণী তার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করে আছে । এই দেখে মনে হচ্ছে যেন 
অনস্তনাগ বাস্রকী ( ফণীজ্দ্র) তার অজন্্ মণিদীপ্ত অগণিত ফণার উপর 
বিশাল পৃথিবীকে অবলীলাক্রমে ধারণ করে আছে । 


প্রঃ ৫। ” “ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা, 
হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে 1” 
__ছত্রধরকে কেন এখানে এভাবে তুলনা করা হইয়াছে? 


১১৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


উতদ্তর--হর-পার্তীর মিলন উদ্দেশে মহাদেবের তপোভঙ্গ করতে গিয়ে মদন হর 
কোপানলে ভশ্মীভূত হয়েছিলেন । সেই অবধি তিনি অনংগ। ,কিন্তু রাক্ষস- 
রাজের ছত্রধরের নর়ন-বিমোহন সৌন্দর্য বিলসিত দেহের দিকে তাঁকাঁলে মনে 
হয় ঘেন অংগধারী দেবতা মদনই সেই সভা গৃহে ছত্রধর রূপে বিদ্যমান রয়েছে । 


প্রেঃ ৩। “ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি 
পাঁগুব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা 
শূলপাণি।” 
-দৌবারিকের সঙ্গে শূলপাঁণি তুলনা! করার কারণ কি? 


উত্তর -মহাভারত পাঠে জানা যায়, কুরু পাগুবের মধ্যে যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
চলছিল, তখন ত্রিশুলধারী মহাদেব পাগুবদের শিবির ছার রক্ষা করতেন। 
মহাদেবের সেই রুদ্র মৃতি অতীব ভয়াল। রক্ষোরাজ রাবণের সভাঘ্বার যে 
দৌবারিক রক্ষা করছে, সেও রুত্রশ্থেরের মত ভয়ঙ্কর মুতি, ভীষণ দর্শন । 
এই তুলনার ছারা ছ্বাররক্ষকের মৃতির ভয়ঙ্করত্বই স্থচিত হয়েছে। 


শা: ৭। “মনোহর যথা 
বাঁশরী প্বর লহরী গোকুল-বিপিনে |” 
-্এখাঁনে কার সঙ্গে কার তুলন! কর! হয়েছে বুঝিয়ে দাও । 


উত্তর-_বৃন্দাবনের বনভূমিতে কিশোর রষ্ণ যে বংশীশ্ধবনি করতেন ত। স্থমধুর, 
চিত্তহারী | বুন্নীবনের কুগ্তকাননকে শ্রীরুষ্ণের বংশী ধ্বনি জাত মধুর স্থরতরঙ্ক 
যেমন অন্থুরণিত করে তুলত, দূর থেকে বায়ুবাহিত নানাখিধ মুছু বাছ্- 
ধ্বনি রাবণের সভ। গৃহটিকে তেমনি গুপ্তিত করে তুলছে। 


৫ ৮। “নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, 
রে দূত ।” 
সকাকে লক্ষ্য করে কে এই উক্তিটি করেছেন? কোন্‌ 'বারত।'র কথা 
এখানে বল! হয়েছে? “নিশার স্বপন সম" বলার কারণ কি? 


উত্তর-_ভগ্নদূত মকরাক্ষকে লক্ষ্য করে রক্ষোরা্জ রাবণ এই কথাগুলি বলেছেন। 
এখানে “বারতা ”টি হচ্ছে: বীরবাহুর মত্যু সংবাদ। রাৰ্রের স্বপ্নে এমন সব 
অসম্ভব ঘটন। পরিদৃষ্ট হয়, জাগ্রত অবস্থায় যা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। 
এখানে বীরবাহুর নিধন ঘটনা সত্য হূলেও রাঁবণের কাছে তা অসম্ভব বলেই 
মনে হচ্ছে। এ ঘটন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন নাঁ_-এ যেন 
্বপ্নবৎ অলীক। সামান্য মানবের হাতে বীরবাহুর মত বীরের মৃত্যু কি 
করে সম্ভব? : 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনী ১১৭ 


প্রঃ ৯। “ফুলদল দিয়া : 
কাটিল৷ কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে ?” 
--কোন্‌ প্রসঙ্গে কে এ কথা বলেছেন? এ কথা বলার কারণ কি? 
উদ্ভর ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ এ কথা বলেছেন । এ 
কথা বলার কারণ হল ঘটনাটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । কোমল ফুলের পাপড়ি 
দ্বারা কঠিন স্থবিশাল শিমূল বৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব কার্য, রাজ্য 
বনচাঁরী সামান্য মানব রামচজ্দ্রের পক্ষে বীরাগ্রগণা পরম শক্তিমান বীরবাহকে 
নিহত করাও তব্রপ অসম্ভব ব্যাপার । 
প্র: ১০। “এ ছুরস্ত রিপু 
তেমনি ছুর্বল. দেখ, করিছে আমারে 
নিরস্তর 1” 
_-কে কোন্‌ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেছেন? তার দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ 
কি? 
উত্তর-_-ভগ্রদূত মকরাক্ষের মুখে বীরপুত্র বীরবাছর নিধন সংবাদ শ্রবণে রক্ষোরাঁজ 
রাবণের এই উক্তি । রাবণকে এখানে একটি ছিন্নশাখা মহাঁমহীরুহ রূপেই 
চিত্রিত কর হযেছে! বনের মধ্যে কাঠুরিয়। একে একে মহীরুহের সহম- 
শাখাকে কেটে পরে সমূলে সেই বিরাট তরুর খিনাশ সাধন করে, রক্ষোরাজ 
রাঁবণের অবস্থাও তদ্রুপ । লঙ্ব। সমরে ভিথারী রাঘব রামচজ্জ ছূর্বার শক্তিঝলে 
রক্ষোরাজের ভ্রাতা পুত্র ইত্যাদিকে নিহত করে তাকে নিরস্তর দুর্বল করে 
তুলেছে । 
প্রঃ ১১ । “কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইরে অভাগী, 
কালপঞ্চবটা বনে কালকূটে ভরা 
এ ভূজগে 1” 
-_-উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ করে কথাটি বলা হয়েছে, কাকে 'ভুজগ' বলা 
হয়েছে? “কালকৃটে ভরা" বলার কারণ কি? 
উত্তর--উক্তিটি রক্ষোরাজ রাঁবণের | রাবণের বিধবা ভগিনী শুর্পণথাকে উদ্দেশ 
করে এই কথা বলা হয়েছে । এখানে রামচজ্দ্রকে 'ভুজগ' অর্থাৎ সর্প বলা 
হয়েছে । বিষধর সর্প যেমন মারাত্মক শক্তিধর রামচন্দ্র তেমনি ভয়াবহ | 
শূর্পণখা। প্রথমে রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত 
হবার ফলেই এই লঙ্কাযুন্ধের স্থচন। 
প্রঃ ১২। ৃ “কিস্ত একে একে 
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি 
_-কোন্‌ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কে এই কথা বলেছেন? উক্ভিটির মধ্য দিয়ে 
বস্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়। যায়? 
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উত্তর-_লঙ্কায় ভীষণ সমরে রক্ষোরাঁজ রাঁবণের ভ্রাতা, বীরপুত্র বীরবাহু ও অন্যান 
বীর সৈন্তগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে দেখে ক্ষোভে দুঃখে রাবণ 
এই কথাগুলি বলেছেন। দৈবাহত রাবণের এই, বিলাপ একান্ত করুণ, 
অতীব মর্মস্পর্শী । রাবণ কেবল প্রবল-প্রতাঁপান্বিত সমট নন, তিনি 
স্নেহছুর্বল মানবও | স্নেহ মমতার পারবশ্ত স্বীকার করেন বলেই তাঁর বেদনা- 
বিদ্ধ হৃদয়ের নিঃসীম শূন্যতা ও তার মর্সচ্ছেদী হাহাকার পাঠকের 
চিত্তকে এতথানি স্পর্শ করে। 
প্রঃ ১৩। “অভ্রভেদী চুড়। যদি যায় গড়া হয়ে 
বজাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর 
সে পীড়নে ।” 
--কোন্‌ পরিস্থিতিতে কে কাঁকে এই কথা গুলি বলেছেন? উ্তিটির তাৎপর্য 
বুঝিয়ে দাও । 
উত্তর -_বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রক্ষোরাজ রাবণ ষখন অত্যন্ত শোকাহত, সেই 
সময়ে তার সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ এই কথাগুলি রাবণকে বলেছিলেন । সমুচ্চ 
শৃঙ্গ যন বজ্র প্রচণ্ড আঘাতে চূর্নবিচূর্ণ হয়ে যায়, তখন'9 কিন্তু পর্বত 
বেদনায় কাতরতা প্রকাশ করে না। স্ৃতরাং বীরবাহুর মৃত্যুতে পর্বত সদৃশ 
রাবণের অধীর হওয়া শোভা পায় না। 


প্রঃ ১৪। “ডমরুধ্বনি শুনি কাঁল ফণী 
কভু কি অলস ভাবে নিবাসে বিবরে ?" 
-_কোন্‌ প্রসঙ্গে কার এই উক্তি? উত্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর । 
উত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাছ, কী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বীরের ন্যাঁয় যুদ্ধ করে 
প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যকরাঁক্ষের মুখে সেই কথা শোনার পর রক্ষোরাজ 
রাবণ এই উক্তি করেছেন । ভমরু ধ্বনি শ্রবণ করলে বিবরস্থিত ছুরস্ত কাল 
: ফণী যেমন পরম উৎসাহে বিবর ত্যাগ করে বাইরে ছুটে আসে, তেমনি 
দূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের ব্যাখ্যান শুনে সংগ্রাম প্রিয় রাবণের বীর হৃদ 
বিপুল উৎসাহে আন্দোলিত হয়ে উঠল। 
প্রি: ১৫। “কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক 
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্ধ ফণা 
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে ।” 
_উক্তিটির তাৎপর্ধ ব্যাখ্যা কর। কার সম্পর্কে কথাগুলি বল! হয়েছে? 
উত্তয-_বালিপুত্র অংগদ শক্রর কিরূপ আতংকজনক, এই কথাগুলি তাই 
প্রকাশ করছে। বিষধর সাপ যখন খোলস পরিত্যাগ করে, তখন সে হীন- 
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বীর্ধ দূর্বল হয়ে পড়ে। পরে শীত ঝতুর অবসানে পুনরায় নব চর্ে ষখন 
আচ্ছাদিত হয়, তখন সে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং পরম গর্ব ভরে 
দ্বিথত্তিত জিহবা! সঞ্চালিত করে উদ্যত ফণা! নিয়ে চতুর্দিকে আহার অন্বেষণের 
জন্য ভ্রমণ করে। এই রকম বিষধর সর্প যেমন সকলের মলে আতংকের 
উদ্রেক করে তেমনি ছুরস্ত অংগদ প্রতিপক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার করছে। 


প্র: ১৬। “কৌমুদ্দী বিহনে যথা কুমুদ রঞ্জন 
শশাংক |” 
_কার সম্পর্কে এ কথা বল! হযেছে? কেন? 
উত্তর- রামচন্দ্র সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে । জ্যোৎন্নাবিহীন চন্দ্র যেমন শোভা 
, সৌন্দর্য হীন, নিশ্রভ, জানকীবিহীন রাঁমচন্দ্রকেও নেরূপ মলিন বিষ 
দেখাচ্ছে। 


প্রঃ ১৭। '“কি স্থন্দর মাল| আজি পরিয়াছ গলে 
প্র চৈতঃ |” 
--কে কাকে সম্বোধন করে এ উক্তি করেছেন? কেন? 
উত্তর সমুদ্রকে সম্বোধন করে রাবণ এই উঞ্চিটি করেছেন। রামচন্দ্র সমুদ্রের 
ওপরে সেতু নির্মাণ করেছেন । কৃষ্ণবর্ণ খিল! নিমিত সেতুর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে সমুদ্রকে রাবণ বিদ্রুপ করছেন। শিল। রাশি গ্রথিত সেতুকে যদি “মাল'' 
বলা যাঁয়, ত। হলে সে মালা স্বন্দর নিশ্চয়ই নয়, বরং বেমানান । সমুদ্রাধিপতি 
বরণের একটি নাম প্প্রচেতস্‌ঃ। এরই সম্বোধনে “প্রচেতঃ? | এখানে 
সমুদ্রকেই প্রচেতঃ বল! হয়েছে। 
প্রঃ ১৮। “তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি 
পাখী 1” 
- কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন ? কেন? 
উত্তর- চিত্রাঙ্গদা রক্ষোরাজ রাবণকে এই কথাগুলি বলেছেন । শাঁবকের পক্ষে তরু- 
কেটির একান্ত নিরাপদ আশ্রয় । রক্ষঃকুলপতি রাঁবণও চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বীর 
বাহুর পরম আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু বীরবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। 'তাই 
চিত্রাঙ্গদীর এই আক্ষেপ। 
প্রাঃ ১৯। “কাকোদর সদা 
নত্রশিরঃ কিন্তু তারে প্রহারয়ে যাঁদ 
কেহঃ উদ্ধফণ! ফণী দংশে প্রহারকে |” 
--উঞ্জিটি কার? কাকে উদ্দেশ্ট করে উক্তিটি কর! হয়েছে? এখানে কার লঙ্গে 
কার তুলনা করা হয়েছে? উক্তিটির,তাৎপর্য কি? 
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উত্তর _ উক্তিটি রাণী চিত্রাঙ্গদার | রক্ষোরাজ রাবণকে উদ্দেশ্ট করে উক্তিটি করা 
হয়েছে। এখানে কাকোদর অর্থাৎ সর্পের সঙ্গে 'রামচন্দ্রের এবং প্রহাঁরকের 
সঙ্গে রাবণের তুলনা! করা হয়েছে । উক্তিটির তাৎপর্ধ হল রাবণ যদি সীতা 
হরণ না করতেন, ভা হলে রামচচ্দ্র কখনই লঙ্কা আক্রমণ করতেন না। 


প্রা: ২০। “কি কারণে, কহ, লো৷ সজনি, 
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?” 
--কাঁকে উদ্গেশ্ করে কে এই উক্তিটি করেছেন? জলেশ পাশী কে? তাঁর 

অস্থিরতার কাপণ কি? 

উত্তর -বারুণী তার সখী মুরলাকে এই কথাগুলি বলেছেন । জলেশ পাশী অর্থ 
পাঁশঅস্ত্রধারী জলাঁধিপতি বরুণ । রাবণ যখননিজেই যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন 
করতে লাগলেন, তখন চারিদিকে মহাকোলাহল স্যষ্টি হল, সৈন্যদের পদভারে 
পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল, সমুদ্র মধ্যেও বিরাট আলোড়নের স্থষ্টি হল। তারই 
ফলে বরুণদেব অস্থির হয়ে উঠলেন । 


প্রীঃ ২১। যথা উঠয়ে চটুলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃকাস্তিছটা- 
বিভ্রম বিভাঁবস্থরে | 

এখানে রজঃখবের অর্থের সঙ্গে আভিধানিক পার্থক্য দেখাও | “সফরী আর 
“বিভাবন্থ? শব্দ্য়ের অর্থ লেখ । ( ক. বি, ১৯৮৩ ) পংক্তিকয়টির অর্থ লেখ। 
উত্তর _রজ: কথাটির আভিধানিক অর্থ ধূলি। কিন্তু মধুস্থদন এখানে রজত অর্থে 
প্রয়োগ করেছেন। 'নফরী' অর্থ পুটি মাছ। “বিভাবন্ত্' অর্থ স্র্ধ। কবি 
কল্পনা করছেন রূপলী সফরী যে মাঝে মাঝে জলের ওপর দিকে ওঠে, তা 
শুদ্ধ আপন দেহের রজতশুত্রচ্ছটার বিলাস জ্যোতির্ধয় স্র্যকে দেখাবার জন্য । 


প্রেঃ ২২ | ঘ্যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোমি আঘাতে”- প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উ্ভিটির 
অর্থ বুঝিয়ে দাও। 


[ ক. বি. ১৯৮৫] 


উত্তর--উক্তিটি রক্ষোরাজকুললক্ষ্মীর ৷ বারুনীর ইচ্ছ। অনুযায়ী রাম-রাঁবণের যুদ্ধের 
বাঙা মুরলা শুনতে চাইলে কমলা' এই কথাগুলি বলেন। নিরন্তর 
প্রচণ্ড বেগশীলী তরঙ্গাভিঘতে সমুত্রের তটভূমি প্রতিদিন যেমন করে 
ভেঙে ধ্বসে পড়ে, রক্ষোরাজ রাবণও তেমনি তার অধর্মাচার হেতু দিন দিন 
শক্তিহারা হয়ে আসন ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে। (যাদঃপতি অর্থ সমৃদ্র, 
রোধঃ অর্থ তীর চলোধি অর্থ-তরঙ্গমালা) .. 
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প্রঃ ২৩। *প্রাক্তনের ফল ত্র! ফলিবে এ পুরে ।”-_উক্ভিটির তাৎপর্য ব্যাখা কর। 
উত্তর - উক্তিটি মুরলার কাছে করেছেন রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মী । লক্ষীদনেবী বলতে 
চেয়েছেন যে, রাষচক্দ্রের ধর্মপত্বী সীতাকে হরণ করে রাক্ষপরাঁজ রাবণ ষে 
ধর্মদ্রোহিতা করেছেন, তার এই পূর্বকৃত পাপের ফলম্ববপ রক্ষোবংশের বিনাত 
ঘটবে। 
প্রুঃ ২৪। “এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননী, 
কোথায় পাইলে তুমি শীত্ব কহ দাসে।” 
_ কে কাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন? “অদ্ভুত বারত।”টি কি? 
উত্তর- প্রশ্নটি মেঘনাদ করেছিলেন ত্বীরই ধাত্রীমাতা প্রভাঁষার ছন্মবেশধারিনী 
রক্ষোরাজকুললক্ষমীকে | অদ্ভুত বার্তাটি হল রাঁমচন্দ্রের হাঁতে বীরবাহুর নিধন । 
একবার মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম ও লক্ষণ মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন । 
ম্ঘেনাদ মনে করেছিলেন এতে রাম-লক্ষমণের মৃত্যু হয়েছে । নেইভন্য এখন 
রামচদ্দ্রের হাতে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ মেঘনাদের কাছে অন্তুত ও 
অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। 


প্রাঃ ২৫। “হায় বিধি বাম মম প্রতি; 
কে কবে শুনেছে, পুত্রসভাসে শিলা “জলে»”_ 
কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুনঃ বাচে ?” 


--উক্তিটি কার? কথাগুপির তাৎপর্য কি? 


উত্তর- উক্তিটি মেঘনাদকে উদ্দেশ্য করে রক্ষোরাজ রাবণের। শিল' জলে 
ভাসাল অথবা মুত ব্যক্তি পুনজীবিত হওয়। সম্পুর্ণ অসম্ভব, অবিশ্বাস্ত অতিপ্রাকৃত 
ঘটণা। কিন্তু রক্ষোরাজের প্রতি ভাগ্যের বিরূপতা হেতু অসম্ভব ব্যাপারও আজ 
সম্ভব হয়ে উঠেছে । মেঘনাদ যে রামচন্দ্রকে শরাঁঘাতে নিহত করেছেন সেই তুচ্ছ 
মানব রামচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করেছে । আসন্ন ধ্বংসের মুখোমুখি দাড়িয়ে আজ তিনি 
বেশ ম্পষ্টই উপলন্কি করলেন দৈব রোষের কাছে মতবাসীর বিপুল শক্তির আস্ফালন 
সতাই নিক্ষল। 


প্রাঃ ২৬। যাও তবে, স্থরনাথ, যাও ত্বর! করি 
চন্দ্রশেথরের পদে কৈলাস শিখরে, 
নিবেদন কর দেব, এ সব বারতা । 
স্থুরনাথ.কে? উক্তিটি কার? চন্দ্রশেখর কে? কোন্‌ সব “বারত।' তাকে 
নিবেদন করতে বল। হচ্ছে? | 
উত্বর- রনাথ হচ্ছেন ইন্দ্র। উক্তিটি লম্্মীদেবীর। চজ্্রশেখর হচ্ছেন মহাদেব । 
লগ্মীদেবী ইন্রকে বলছেন কৈলাশে মহাদ্েবকে ধেন সত্বর জানান হুয় যে 


হই মেঘনাদবধ কাব্য 


আগামী কাল লঙ্কা যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ রামচচ্দ্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং 
তিনি দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা না করলে রামচন্দ্রের ধবুংস স্থনিশ্চিত। 
প্রঃ ২৭। কোন্‌ পিতা ছুহিতারে পতিগৃহ হতে 
রাখে দূরে? _জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাঁধরে। 
_-উক্তিটি কার? তাঁর এই কথা বলার কারণ কি? 


উ্বর-_ উক্তিটি লক্ষীদেবীর | লম্্মীদেবী শিবের কন্যা। তিনি বলতে চাইছেন, 
কোন স্েহশীল পিতাই নিজকন্তাঁকে স্বামীর কাঁছ থেকে দূরে রাখেন না । 
বৈকুঠপুরীই লক্ষমীদেবীর স্বামী বিষ্তুর বাসস্থান । কিন্তু মহাদেব আপন ভক্ত 
রাবণের সমৃন্ধি কামনায় লঙ্কাধামে লক্ষ্মীকে কতকাল আবদ্ধ করে রেখেছেন । 
অর্থাৎ রাবণের প্রতি মহাঁদেব যতদিন তুষ্ট থাকবেন ততদিন লক্্ীদেবীর 
লঙ্কাপুরী ত্যাগ করা সম্ভব নয। এসব কথাঁর সহজতম অর্থ হচ্ছে" সত্তর 
রাক্ষ বংশের বিনাশ ঘটুক এটাই রক্ষঃকুলরাজলম্ষ্বীর একাস্তিক কামনা । 


গ্রঃ ২৮। করযোড়ে আরম্ভিলা দত্তোলি নিক্ষেপী | 
_-দন্তোলি নিক্ষেপী কে? তিনি কার নিকট করযোড় করেছেন? 


উত্তর- বজাস্ত্বনিক্ষেপকারী ইন্দ্র । তিনি দেবীপার্বতীর নিকট করযোঁড় করছেন । 


প্রঃ ২৯। পরম-অধর্মচাঁরী নিশাচরপতি-দেবদ্রোহী | 
--কে কার নিকট এই উক্তিটি করেছেন? কার সম্পর্কে কেন এই উক্তিটি করা৷ 
হয়েছে? 


উত্তর--ইদ্দ্ পার্বতীর কাছে এই উক্তিটি করেছেন ৷ রাবণ সম্পর্কে এই কথাগুলি 

বল! হয়েছে। স্বর্গের দেবকুল যে ধর্মের ধারক ও পোষক রাবণ সেই ধর্মকে 

আঘাত করেছেন বলেই দেবদ্রোহী বল! হয়েছে, অর্থাৎ রামচন্দ্র ধর্মপত্রীকে 
অপহরণ করেই রাবণ দেবপ্রোহী হয়ে উঠেছেন । 


গ্রুঃ ৩০। মরসে নিশাস্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 
নমে ত্াম্পতিদূতী উষার চরণে, 
নমিল! মদনপ্রিয়! হরপ্রিয়া পদে । 
-_-অর্থলেখ_-সরমে, সরোজিনী* ত্বিষাম্পতি। উপরিউক্ত অংশটিতে যে 
তুলন। দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যা কর। 


উত্তর--সরসে অর্থ নরোবরে ৷ সরোজিনী 'অর্থ পন্ম। ত্বিষাম্পতি অর্থ হূর্য। দেবী 
পার্বতী স্মরণ কর! মাত্রই রতি এসে অবনত মস্তকে দেবীর চরণে প্রণাম 
জানাল | মনে হল যেন প্রভাতে সরোবরে বিকশিত মনোহর কমল পুষ্পটি 
হু বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে বিশ্বের ' মনোহারিণী কুর্ধদূতী রূপসী 


এচ্ছিক বাংলা বোখিনী ১২৩ 
উধার চরণ উদ্দেস্টযে প্রণতি জানাল । এখানে পদ্মের সঙ্গে রতির এবং উধা'র 
সঙ্গে পার্বতীর তুলন। কর। হয়েছে । উসম৷ প্রয়োগে মধুস্দন কতখানি কুশলী 
ছিলেন, আলোচ্যমান অংশটি তার পরিচয়বাহী। রতি এবং উমা ছুজলেই 
রূপসী কিন্তু উভয়ের সৌন্দর্যের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে । পার্বতীর ব্বপ 
সৌন্দর্যের মধ্যে যে স্থগ্ভীর মহিমা রয়েছে তা৷ রতির মধ্যে দেই । সেই কারণে 
পদ্মের সঙ্গে রতির এবং ভার সঙ্গে পার্ধতীর উপমা স্থন্দর ও সার্ঘক। 
প্রাঃ ৩১। চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, 
অনঙ্গ ! 
--কে কাকে কখন এ কথা বলেছেন ? অনঙ্গ নামের তাৎপর্য কি? 
উত্তর-_যোগাসনশূঙ্গে মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গার জন্য যখন পার্বতী গমনেচ্ছ, তখন 
তিনি কামদেব মদনকে এই কথাগুলি বলেছেন । 
একবার হপ্কোঁপানলে ভন্মীভূত হয়েছিলেন বলে দেবতা মদন অন 
অর্থাৎ দেহহীন । 
প্র: ৩২। “কেন হেথা একাকিনী দেখি, 
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেচ্জ জননী ? 
-_-কে কাকে এই উক্তিটি করেছেন? গণেন্দ্র জননী” কেন বল! হয়েছে ? 
উত্তর _ মহাদেব পার্তীকে এই কথাগুলি বলেছেন । গণপতির মাত। পার্বতীকে 
গণেন্দ্র জননী বল। হয়েছে । 


গ্রঃ ৩৩। এ দাসীরে ভুলি, 
হে যোগীন্দ্, বহুদিন আছ এ বিরলে ঃ 
তেই আদিয়াছি। 
_-কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন? ষোগীন্দ্রের বিরলে থাঁকার ধারণ কি ? 
উত্তর-_-দেবী পার্বতী মহাদেবকে এই কথাগুলি বলেছেন। যোগীজ্্র মহাদেব 
যোগাসনশৃঙ্গে বিরলে বসে তপস্যায় রত ছিলেন। 


প্রঃ ৩৪। ছায়ার আঙয়ে 
কে কবে ভাস্কর করে ডরায় সুন্দরি ? 
-কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন ? উক্জিটির তাৎপর্য কি? 
উত্তর-_রতিপতি দন প্রিপ্নতম? পত্রী রতি দেবীকে .এই কথাগুলি বলেছেন । যে- 
মানুষ তরুর সশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে সে কখনো! উততত্ত রোত্রে ক্রিষ্ট 
হয় না । সেই রকম দেবী পার্বতীর ্নেহশীতল ও পরম নির্ভর আশ্রয়ে ছিলেন 
বলেই দেবতা মদন শিবশংকরের নেত্রবন্ছির ভয়ে শঙ্কিত হন নি। 


১২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


গর: ৩৫। আনন্দ সাগরে 
ভাসিঙ্, গন্ধর্বশেষ্ট, এ শুভ সংবাদে ! 


_উত্কিটি কার? গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ কে? শুভ সংবাদটি কি? 

উত্তয় -উদ্ভিটি শ্ররামচচ্জ্রের । গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ হলেন চিত্ররথ। রামচজ্দ্রের কাছে শুভ 
সংবাদটি হচ্ছে এই যে ব্বর্পের দেবতাবৃন্দ রাঁমচদ্দ্রের শভাকাজ্জী এবং স্বয়ং 
দেবী পারৰতী তার প্রতি সুপ্রসন্থা । 

প্র ৩৬। এস।র কথ কহিচ্নু তোমারে । 

-- কে কাকে বলেছেন? সার কথাগুলি কি ? 

উত্তর চিত্ররথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথাগুলি বলেছেন । দেবতাদের প্রতি রুতজ্ঞতা 
দেখাতে হলে রামচন্দ্রকে কোন্‌ কোন্‌ কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে, চিত্ররথ 


তারই নির্দেশ দিয়েছেন । দরিদ্রপালনঃ ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সর্বদা গতি, 
নিত্য সতযকথা বল। ও সত্যাচরণ করা এইগুলি হ'ল জীবনের পার কথা । 





গোনার-তরা 
রবীজ্নাথ ঠাকুর 


“ঘন বর্ষা, ভরা নর্দী, সঞ্চিত ধান, দ্রত বহমান 
তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার 
সহিত মানবহাদয়ের অতি চিরস্তন'ও গভীর 
বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব রাগিনী 


রবীন্দ যান গ্রঘন্ধে 


রোমাণ্টিক মনোভাব কী এবং রবীক্দনাথে ওই মনোভাব কীরপে 
প্রকাশিত হয়েছে $_ 


রোমান্টিকতার সংজ্ঞা নিশি করে বলা হয়েছে যে এটি এক ধরনের নতূন 
দ-ষ্টিভঙ্গী যা বিস্ময়রস ও সোন্দববোধের সংযোগে (50050557555 80050 6০ 
১০৪6৮ ) গড়ে ওঠে । ইংরাঁজ সাহতে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলারজ্জ এবং বিশেষত 
শেলির কাবতায় এই নূতন মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে । বস্তু বাব্যান্তকে আতক্রম করে 
তার অন্তরস্থ কোন কাঙ্পাঁনক রহস্যময় ধর্মকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা এই দৃম্টিভঙ্গীর 
বিশেষত্ব । বস্ত;র বাস্তবতার সঙ্গে এর একটা বিরোধও দেখা যায়। প্রকাতর বাস্তব 
রূপকে অতিরুম ক'রে তার এক বিশেষ জীবনধম কঞ্পনা ও মানবমনের সঙ্গে এই 
প্রকাতির সম্পক কপনা রোমাশ্টিকতার একটা লক্ষণ। যা আছে, যা পাওয়া গেছে 
তাতে পারতপ্ত থাকে না রোমাণ্টক চিত্ত। কজ্পনায় সুদূর অতীত আর অনাগত 
ভাঁবধ্যং এক হয়ে যায়। এ এক ধরনের অতাপ্তিবোধ_ _অগ্রাপনীয় কোন আদশের প্রাতি 
আগ্রহ। শ্লীরবীন্দ্রের যৌবনে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে এ মনোভাব তীব্রভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । 
'কাঁড় ও কোমল' কাব্যের 'আজ শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জান পরাণ 

কী ষে চায়' প্রভাতি কয়েকটি কাঁবতায় একা আনদেশ্য [বিরহ ব্যাকুলতা প্রকাশ 
পেয়েছে। কাঁব কঙ্পনা করেছেন, কোন অজানা স্বপ্নের দেশে এক ছায়াময়ী বিদোশিনী 
রয়েছেন-_ যান নিরন্তর কাঁবকে ব্যাকুল ক'রে তোলেন। এরপর 'নানসী' কাব্যেও 
৯কাঁবর এই আনদে"শ্য বাাকুলতা বারবার ধরা পড়েছে । তবে 'সোনারতরী' কাবোই এটি 
চরম স্ফ্ার্তলাভ করেছে। এই পর্বে নিরুদ্দেশ সোন্দর্ধমূতর বিরহে বাকুল হ'য়ে 
“কাব বলেছেন £-- 

1বকল হৃদয় 'ববশ শরীর 

ভাঁবয়া তোমারে কাঁহব অধার-_ 

“কোথা আছ ওগো করহ পরশ 

নিকটে আস।৮ 


“সমুদ্রের প্রাত” কাঁবতায় রোম্যাপ্টিক মনোভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে কাব" বলেছেন ৪ 


আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত বাথাভরে, 
তেমাঁন অচেনা প্রতযাশায়, অলস্য সুদূর তরে 
উঠিছে মর্মর স্বর । ম!নব হৃদয় সম্ধ-তলে 
যেন নব মহাদেশ সজন হতেছে পলে পলে 
আপান সে নাহ জানে । শুধ্য অধ-অনুভব তাঁর 


টি সোনার তরাঁ 


ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার 'দিয়েছে সণ্টারি, 
আকার-প্রকারহীন তৃপ্তহীন এক মহা আশা 
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা ?” 
এই সময়ে লেখা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রোম্যাপ্টিক বিষন্নতা স্দ্বন্ধে 
বলেছেন ৫ 
'ভাবুক লোকমাত্ই অনুভব কাঁরয়াছেন, আমরা মাঝে মাঝে একপ্রকার বিষ 
সৃখের ভাব উপভোগ কার, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রথর সৃখ। তাহা আর কিছ; নয়, 
সীমা হইতে অসীমের প্রাত নেন্রপাত মাত্র ....-জোৎস্না, সংগীত, বসম্তবায় সৃগম্ধের, 
ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে ?” 


প্রাচীন কাব্য মোটামুটি বস্তুগত ও 'চন্রধমা ছিল। বস্তুর অন্তর্গত রহসোর 
সম্ধান তখন কাঁবদের বিশেষ অনুপ্রাণত করে নি। কিন্তু কাঁলদাসের কাব্যে 
চিন্রধাঁমতা ও রহস্যভাবূকতা একই সঙ্গে চ্ছান লাভ করেছে। তাঁর 'মেঘদ্‌ত' ও 
'শকুম্তলা'য় মানবমনের অহেতুক 'বিষনতার কথা উল্লিখিত হয়েছে £ 
“ত*_ মেঘালোকে ভবাঁত সাথনোহনাথাবৃত্তি চেতঃ-_ 
[িংবা, 
“রম্যাণি বাক্ষ্য মধূরাংশ্চ নিশম্য শব্দাম 
পর্ৎসুকী ভবাত যৎ সৃখিতোহাপি জন্তু* 
রোমাণ্টিক বিষাদের স্বরূপ সম্পকে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বা বলেছেন এই 
প্রসঙ্গে তা প্রাণধানযোগ্য £ 
'আমরা যাহার সাঁহত মিলিত হইতে চাহ, সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য 
তারে বাস কারতেছে। সেখানে কেবল কন্পনাকে পাঠানো বায়, সেখানে সশরীয়ে 
উপনীত হইবার কোন পথ নাই।” 
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি ও অনির্ধেশ্য সৌন্দর্যপ্রীতি £ 


প্রকৃতি-পর্যায়ের কবিতার মোটামুটি দুটো রূপ আমর। কাঁবদের কাবে। লক্ষ্য কার । 
একটাতে প্রকাত দুরে থেকে মানুষের হৃদয়ে ব্যাকুলতার সপ্টার করে, কখনো তার শান্ত 
সৌম্য প্রভাব দ্বারা মানুষকে মশ্ডিত করতে চায়, অথবা অনির্দেশ্যভাবে বিহরল কয়ে 
মানুষের চিত্তে অনন্তের আভা এনে দেয় এবং এহকতা-মৃন্ত করে। 


তখন প্রকাতি স্বরপে অবস্থান করে না, প্রেরণা-বিশেষের জনক হয়ে পড়ে। আর 
একটাতে গাছপালা, জীবজন্তু স্বরূপে অবস্থান করেই মানুষের সঙ্গে আত্মায়-সম্ব্থ 
বল্ধনে আবম্ধ হয়। এই দ্বিতীয় রুপে প্রকাতি এবং মানুষ একই বিশ্বসৃন্টিলীলার 
[বাড অংশ, এবং প্রকৃতি জড় বা অচেতন নয়, তা মানুষেরই মত জীবনময় ॥ মানুষের 
কাজ হুল এই মূক অথচ প্রাণবান, 'বাচন্র ও 1বাঁভব সত্তার সঙ্গে আত্মিক মিলন সাধন 
করা। একটাতে বিহবল ভাবাবেশে প্রকাতিকে প্রাণময় মনে করা, আর-একটাতে 
চবতঃসিম্থ সত্য হিসাবে এর জীবনধাত্া গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া । এর প্রথমটি - 


রবাঁচ্দ্রমানস প্রসঙ্গে ্ে 


মোটামুটি পাশ্চাত্য এবং দ্বিতীয়াট মোটামৃটি প্রাচ্য আদশ' বলে অভিহত করলে 
অসংগত হবে না।""  রবীন্দ্নাথে এই দুই ভাবাদশের সম্বয় দেখা গেলেও 
নিসগের সঙ্গে জন্মান্তরীণ নিবিড় একা উপলাষ্ধই তাঁর সব্রধান বৈশিষ্ট্য এবং 
আধৃানক সাহত্যে সম্পূর্ণ নৃতন। 
কবির এই জন্মান্তরীণ সৌহাদ্গসচক মনোভাব 'সমূদ্রের প্রার্ত ও 'বসৃম্ধরা' 
কাঁবতায় পাঁরস্ফুট হযেছে! পরবস্তাকালে লেখা চৈতালা”র একাঁটি কাঁবতায় প্রকৃতি 
প্রতিনসের সঙ্গে যৃস্ত এই [নগন্ড় জম্মান্তরীণ আত্মীযতা 'নম্নালাথতভাবে প্রকাশ 
পোযছে £- 
আম যেন মিলে গোঁছ সকলের মাঝে , 
ফাঁরযা এসোছ যেন আদ জন্মস্থলে 
বহুকাল পরে- ধরণার বক্ষতলে 
পশু পাখি পতঙ্গ সম সকলের সাথে 
ফিরে গোঁছ যেন কোন নবীন প্রভাতে 
পূবজন্মে- জীবনের প্রথম উল্লাসে 
আকাঁড়যা 'ছিনু যবে আকাশে বাতাসে 
জলে স্ছলে_ মাতৃস্তনে শিশুর মতন 
আদম আনন্দবস করিয়া শোষণ । 
মানসী -তে প্রকাত স্বরূপে অবস্থান করেই কাঁবকে আকৃষ্ট করেছে। বকম্ত? 'কাঁড় ও 
কোমলে প্রকৃতির এই স্বর,পাবস্থান নেই । সেখানে প্রকাতি কবির 'মিলনাবরহজনিত 
উচ্ছবাসের উদ্বোধনে সহাযক হযেছে মান্র। বাল্যকালের রচনা বনফুল ও কাব কাহনীতে 
অবশ/ এক প্রকারের প্রকাতপ্রীতি বিদ্যমান কিন্তু তা ওষারড'সওষার্থ বা বিহারাঁলালের 
»অন,.করণসূন্রে গঠিত । 'মানসী'-র কযেকটি কাঁবতা আলোচনা করলে দেখা যায়, 
কাবর এই প্রক্লাতিপ্রীতি সহস৷ উাদত হব নি। এর পশ্চাতে প্রথমে একটা সংশর 
ছিল। এই সংশয় সমগ্র স.ণ্টিব ব.প সম্পর্কে, যেমন £-- 


“পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই 
বিষম সংশয় [সন্ধ তরঙ্গ ] 


অথবা, 


“মনে হয় সৃষ্টি ধেন বাঁধা নাই নিষম-ীনগড়ে” [নিচ্চুর সধষ্ট ] 


অন্ধসৃ্ট লীলার একাঁদকে যে ধ্বংসের মূতি ফুটে উঠেছে, কাঁবকে তা ক্ষণকের জন্য 
আচ্ছন্ন করলেও তান একমাত্র প্রকৃতিপ্রীতির বশেই এই সংশয় কাঁটিষে উঠতে পেবেছেন 
এবং অব্যবাহত পরেই 'ষেতে নাহ 'ব' কাঁবতায় ধ্বংসের উপর প্রেমকেই মৃতহগর 


সত্য বলে 'সিম্ধান্তে এসে পেগচেছেন $-- 


“দব না দিব না যেতে' ডাঁকিতে ডাঁকিতে 
হুহ? করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে 


ঙ সোনার তরী 


পূর্ণ কার বি*বতট আর্ত কলরবে ।....১*০* 
তবু প্রেম বলে 
'সত্য-ভঙ্গ হবে না বাধর । আম তাঁর 
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার 
চির-আধকার 'লাপ।' 

ঠা কয় এই প্রাথামক যুগের প্রকাতিপ্রীতি আরো সহজ ও স্পঙ্টভাবে উৎসারত 
হয়েছে 'প্রকাতির প্রাতি' কাবতায় । 'শত শত প্রেম-পাশে টানিয়া হৃদয়, এ কী থেলা 
তোর থেকে আরম্ভ করে 'প্রাণমন পসারয্লা ধাই তোর পানে, নাহ দিস ধরা' প্রভৃতির 
মধ্যে কাব প্রত তাঁর দ্ার্নবার আকর্ষণ আমাদের গোচরে এনেছেন ।.....-কুহুধথনি' 
কাঁবতায় পল্লীর সঙ্গে বিজাঁড়ত এই প্রকাতির মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাব বাঁণত 
হয়েছে ₹- 


যেনকে বাঁসয়া আছে [বিশ্বের বক্ষের কাছে 
যেন কোন: সরলা সংন্দরী 
যেন সেই র্‌পবত্তা সংগীতের সরস্বতী-_ 


সম্মোহন বাঁণা করে ধার । 


কাব ক্রমশঃ তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে এ দেশের চিরস্তন+ মায়াবাদের তুলনা করেছেন 
এবং দূঢ়কন্ঠে এই আভমত ব্যন্ত করেছেন যে, দ্বেতের বা বহনত্বের এই ভ্রান্তিকে আতক্রম 
করে নয়, একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেই তিনি বেচে থাকতে চান। 
এই সুখে দুঃথে শোকে 
বেচে আছি 'দবালোঝে। 
নাহ চাহ হম শান্ত অনন্তযামিনী॥ 


'সোনার তরা'তে যখন কবির প্রকৃতিপ্রীতি সুগভীর বিশবাত্মবোধের দ্বারা £ 
অন্প্রাঁণত হয়ে স্থির মতপ্রীতি ও মানবানুরাগে পাঁরণত হয়েছে, তখন কবি 
স্পষ্টভাবে মায়াবাদকে অস্বীকার করলেন। 


বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিগড় আত্মীয়-সম্পর্ক চ্ছাপন করেছেন 
তা অন্যকোন কবির মধ্যে দেখা যায় না। প্রকৃতির কাব ও পূজারী ওয়া সওয়ার 
বসঞজ্ধরা সম্পকে এরুপ কোন আত্মীয়ভাব পোষণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
রোমান্টিক মনোভাবের যেন একটি পাঁরণাম লক্ষ্য করা যায়, উনাঁবংশ শতকে প্রারষ্ধ 
কাব্যরাজোর এই নূতন মনোভাব যেন রবীন্দ্ুনাথে পাঁরণাম লাভের জন্য অপেক্ষা 
করছিল। 

'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রাত' কাঁবতায় কাঁবর বি*বাজঅবোধের বাসনা প্রথম 
প্রকাশিত হ'ল। তারপর 'সোনারতরী' কাব্যের 'সমদুদ্রের প্রাত' ও 'বস:ন্ধরা' কাবতায় 
এই বাসনা সম্যক পাঁরস্ফুট হয়ে সৃগভীর মতপ্রীতযর় জন্ম দিয়েছে । এই বোধের 
স্বরূপ হল কল্পনাশন্তর বশে নাথলের সমস্ত বন্তুর সঙ্গে কাব-আত্মার নিগ্‌় 
যোগ চ্হাপন করা । এই ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয় । 


রবীল্দুমানস প্রসঙ্গে ৫ 


এই 'বাশিষ্ট কজ্পনা যে কাঁবতাগূলিতে প্রকাশলাভ করছে তাদের সম্পকে 
কয়েকটি কথা অবশাস্মরণীর । এক, এগ্ালির মধ্যে মতঁকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে 
গ্রহণ করা হয়েছে । দুই, পর্বোন্ত প্রকৃতিপ্রীতির ব্যাকুলতাই 1ব"বকে সমগ্রভাবে 
আত্মস্হ করার ব্যাকুলতা এনে দিয়েছে । তিন, এই ব্যাকুলতার ফলে পৃথিবী ও 
মানুষকে নিঁবচায়ে ভালোবাসার প্রেরণা কবির চিন্তে জেগেছে । চার, এই ব্যাকুলতার 
স্বরপ আভনব এবং তা কবিকঙ্পলোকের বস্তু । প্রাণ বা উপানষদে কাঁথত 
কোন তত্তেবের মধাস্থৃতায় কাব বিনবকে গ্রহণ করেছেন না, এ বাসনা কবিহৃদয়ে স্বতঃ 
উৎসারিত । 

অহলযার মধাস্থতায় কাঁব প্রথম এই ব্যাকুলতার স্বাদ অনুভব করলেন, এবং 
কজিপত গোপন প্রাণকেন্দ্র থেকে যে জীবনরসধারা নির্গত হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে 
1মাঁপত করার আগ্রহ বান্ত করলেন £ 


জীবধাতী জননীর বিপুল বেদন, 
মাতৃধৈর্ষে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত, 
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো 
সুপ্ত আত্মা মাঝে ?...*., 
মাত অঙ্গে সেই কোণটিজ্ীবস্পর্শ-সৃখ 
[কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ? 


পৃথিবীকে জীবন্ত মাতৃসত্তারূপে কাব এই প্রথম উপলাব্ধ করলেন। কাবিতাটির 
শেষে কবি সদাঃ চেতনপ্রাপ্ত অহল॥ার যে-বিস্ময়ের বর্ণনা 'দিয়েছেন, সেশবিস্ময় ব্যাকুলতা 
কাঁবাচত্তের--মহল্যার মাধামে বিবৃত হয়েছে মাত 2 


তাঁম 'বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময় 
[বব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহ কয়; 
দোঁহে মুখোমুখি । অপার রহস্যতীরে * 
চির-পারচয় মাঝে নব পারচয়। 
ওই 1বস্ময়ের বশে কাব পাঁথবীর সঙ্গে তাঁর হৃগান্তরব্যাপী-অচ্ছেদ্য নাড়ীর 
বম্ধন অনুভব করেন। এই অশ্রুতপূব সংগীত তান আমাদের শোনালেন 'সমুত্রের 
প্রাত' কাঁবতায় £-- 


মনে হয়, যেন মনে পড়ে, 
যখন 'বিলীনভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে 
অঙ্গাত ভুবন-ভ্রু মাঝে, লক্ষকোট বর্ষ ধরে 
এঁ তব আবশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 
মুদুত হইয়া গেছে ।' 


মানুষের আবিভাব পৃথিবীতে হলেও কাঁবর বঞ্পনায় সে পৃথিবাঁর অনাস্থীয়। 
অথচ তৃণতরলতা বা ইতর প্রাণী মাঁটর কাছাকাছি আছে বলেই তার। যেন ধািনীর 


৮ সোনার তরা 


আর্জীর। বহূজন্মপূর্বে কাব যেন তৃণতরলতা রূপে এমন কি অপ্রাণ রূপেও 
পাঁথবীর সঙ্গে বিলিত অবস্থায় বদ্ঘামান ছিলেন। মানুষ-জীবন লাভের পর সেই 
আত্মীয়তাসূত্র বিাচ্ছন্ন হয়ে গেছে । কাঁবর এই আঁভনব করপনা-_ বসুন্ধরার সঙ্গে 
' একাত্ম হওয়ার আতি প্রবল আগ্রহ এবং অন্যথায় আক্ষেপ--'বসহ্ধরা" কাবিতাটর 
[বিষয়বত্তু। 
ডি & কাঁবতায় দেখা যায়, জন্ম-জল্মান্তরের সংস্পশকমে আগত সৌহাদোর 

বাসনা প্রবল 'িবরহ ভাবনায় ও মিলনের আগ্রহে কবিকে আস্থর করে তুলছে । তাই, 
কাব কোন সংশয়ের অবকাশ না রেখেই বলেছেন £- 

আমারে 'ফরায়ে লহো, আয় বসহচ্ধরে, 

কোলের সম্তানে তব কোলের ভিতরে 

বপুল অণ্ুলতলে। ওগো মা মূন্মন্লী, 

তোমার ম্ত্তকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই-_ 


তারপর কাঁব বসুন্ধরায় বহযাবাচন্র প্রকাতি এবং জীবনঘাতার যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং 
যেভাবে 'বিরহাবিঙগাপে মুখর হয়েছেন তার পাঁরচয় দান সহজসাধ্য নয়। নিম্নালাঁখত 
কয়েকটি পধীন্তরতে তার,.আভাসমান্ত দেওয়া যেতে পারে £- 

তাই আজ কোনোদিন শরং-করণ 

পড়ে যবে পণুশীষ" স্বণক্ষেত্র পরে, 

নারকেল দলগ:ল কাঁপে বায়ভয়ে 

আলোকে 'ঝাকিয়া জাগে মহাব্যাকুলতা 

মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 

মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে 

জলেস্থলে অরণ্যের পললবনিলয়ে, 

আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোয়ে 

অব্যন্ত আহ্বান রবে শতবার করে 

সমস্ত ভুবন । সে বিাচন্ন সে বৃহং 

খেলাঘর হতে মিশ্রিত মগরবং 

শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার 

সঙ্গীদের নানাবিধ আনন্দ খেলার 

পারচিত রব। 


কবির এই বাসনা যে জন্মান্তরীণ সৌহাদ্খরুমে আগত স্ফির রোমাশ্টিক বাসনা এ সম্পর্কে 
আর সংশয় নেই। অথচ এই এক বাসনার দুই 'বাভন্ন প্রকাশ তাঁর এই সময়কার 
কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে-_সোন্দর্যব্যাকুলতা বা নিরুদ্দেশ, 
সদ রশায়ী, বস্তুর অতীত কোন সোন্দষণসত্তার প্রাত আকর্ষণ; আর একাটি-_ 
বসংম্ধরার তাবং প্রাণের প্রকাশের প্রাত আকষণ। একটি সৌন্দর্যাবিরহ, অপরাটি 
নিসগ" বিরহ-_উজ্মই কম্পনামূলক। নিসগ' থেকে সৌন্দ্ধস্পৃহা, আবার নিসর্গ 


রবীন্দ্রমানস প্রসঙ্গে ৪৯ 


থেকেই বিশ্বাত্মবোধের বাসনা-_মূলত এই এক রোমাস্টিক ভাবপ্রবাহ কবির এ-যুগের 
সমস্ত কবিতা পারিব্যাপ্ত করে বিদ্যমান । 


কাল্পনিক নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-বিরহের স্বজপ £ 


“সোনার তরা' কাব্যরচনাকালে কাব তাঁর মনোভাবের বিশ্লেষণ নিজেই একটি পত্রে 
করেছেন_ _'আমি সাঁত্য সাঁতা বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূণ 
ভালোবাস। প্রবল, না সৌন্দযের নিরুদ্দেশ আকাঙক্ষ। প্রবল।' কবির মত প্রীতিম.লক 
সোনার তরীর কাঁবতাগলিতে এবং 'দ্বর্গ হইতে বিদায় প্রভৃতি “চত্র।'র কাবিতায় 
প্রথমোন্ত মনোভাব এবং সোনার তরাঁ-র 'সোনার তরী", 'মানসসহন্দরা” এনরংদ্দেশ যাত্রা, 
এবং শচিন্নার 'জ্যোংস্না রান্রে, উর্বশী" প্রভৃতি কাঁবিতায় কবির দ্বিতীয়োন্ত 
মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। একদিক থেকে এমন কথা বলা যায় যে, কবির সোন্দর্য 
আভলাষ 'মানসী'র সংরদাসের প্রার্থনা" ও 'মেঘদ্‌ত' কবিতা থেকে আরম্ড করে সোনার 
তরীর নরুদ্দেশ যাতার মধ্য দিয়ে চিন্নায় "স্থির সৌোন্দর্যসাধনায় পাঁরণাত লাভ 
করেছে। 


“সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে যে একট 'নরুদ্দেশে আকর্ষণের প্রবলতা আছে তা 
'সুরদাসের প্রার্থনা' কাঁবতায় তেমন পরিস্ফুট হয়নি! মনসীর 'মেঘদ্‌ত' কবিতায় এর 
প্রব্পতা এবং 'সোনার তরী” ও শনরুদ্দেশ যান্লা কবিতায় এই ব্যাকুলতার চূড়ান্ত 
আঁভব্যান্ত ঘটেছে 1..."মেঘদ্‌ত' কাঁবতার উপসংহায়ের তীব্র আতিই এই কাবতার 
মর্গকথা । 'মেঘদ্‌ত' কবিতার অকারণ বরহমূলক উপসংহারের পঙ্াান্তগ্ীল এই £ 


ভাঁবতোছি অধরানি আনদ্রু নয়ান _ 
কে দয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ॥ 
কেন উধের্ব চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ; 
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ । 
সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে 
মানসসরসীতাঁরে 'বিরহশয়ানে, 
রাঁবহণন মাণদীপ্ত প্রদোষের দেশে, 
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে । 
এরই ব্যাখ্যায় 'মেঘদৃত” গদ্যরচনায় কাব লিখলেন £ 
যনে পাঁড়তেছে, কোনো ইংরাজ কাব [ ম্যাথ আর্ণচড ] বাঁলয়াছেন, মানুষেরা 
এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপারমেয় অশ্রুলবণান্ত সমর । দূর 
হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে 
ছিলাম, এখন কাহার আভশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া 
উঠিতেছে।, 
উপরে উদ্ধৃত পঞ্ান্তগুলিতে যে সুগভীর যে বেদনার কথা বাস্ত হয়েছে, তা 
একালের সৌন্দর্য প্রেরণামূলক সমস্ত কাঁবতাগলির মধ্যেই সুলভ । সোনার তরা'তে 
এক অপায়চিত িদোশনী এসে কাঁবির সৌন্দর্যবাসনা জাগাঁরত করে কাঁবকে তাঁর 


১০ সোনার তরী 


বিরহের মধ্যে নিকেপ করে গেলেন। কাব তাঁর সাক্ষাৎ গেলেন মা, তাঁর সঙ্গে 
সণরারে দিলন ঘটল না। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী প্রভীত পঙ-স্তিতে এই 
তাঁর কালপাঁনক সোন্দর্যাঁবরহই প্রাতধশনত হয়েছে ॥ শনরংদ্দেশ-ষাতা'য় কাব যাঁদচ 
এক তরণাঁতে বিদোশনীয় সঙ্গে যাত্রা করলেন, এই চণ্চলগামনীর সঙ্গে নিজ ব্যান্তসত্তার 
সম্পূর্ণ মিলন ঘটাতে পারলেন না কারণ, তা অসম্ভব। বিরহই এই প্রকৃতি, 
বিরহেই এই কঙ্গনার স্থিতি ।."*এই সময়ে কাঁবকে লেখা একাট চিঠিতে প্রথথ চৌধুরা 
মহাশয় 'মানসী' কাবোর মধ্যে “একটা প্রবল 1550210 ও 15518080101. এর ভাব 
দেখোঁছলেন' বলে জানয়েছেন। 


“যাই হোক. নিরৃদ্দেশ-সোন্দ্য-সম্পকিত কাঁবতাগৃলির উপসংহারে কাঁবর তাঁর 
বেদনা বিচ্ছারত হয়েছে । অর্থাৎ 'মেঘদৃত' কাঁবতায় এ 'সশরীরে কোন নর গেছে 
সেইখানে অথবা অন। আর একাট কাঁবতায় 'নাই, নাই-__কিছ? নাই, শুধু অন্বেষণ, 
এই ভাবই 'সোনার তরী", শনরুদ্দেশ যাত্রা এবং "নদিতা”, 'স:প্তোথিতা' প্রভাতি 
কাঁবতায় সংপ্রকট । 

পিল্তু সৌন্দর্য প্রেরণামূলক কাঁবতাগনলির মধ্যে এ ছাড়া অন্মাঁবধ মিলও আছে ঘা 
থেকে এদের সগোনরত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই শ্রেণীর কাঁবতাগুলির 
বেদনার পশ্চাতে রয়েছে একটি ছায়াচ্ছন্ন মেঘালোকের, অথবা অস্ফুট উষার অথবা 
ধূসর সন্ধ্যার আধ আলো আধ অন্ধকার অস্পন্ট প্রাকাতিক পটভূমিকা। মেঘদতের 
মতো সোনার তর? কাঁবতায়ও মেঘান্ধকার দিবসের বর্ণনা রয়েছে ঃ 


পর পারে দোঁখ আঁকা তর্‌ছায়া ম্সীমাথা 
গ্রামখান মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা ॥ 
“নাদ্রুতা' ও 'সষ্তে।থিতা' কবিতায়_ 
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা, 
পূবতটে হতেছে নাশভোর 
অথবা, 


একদা এক ধূসর সন্ধ্যায় 
ঘুমের দেশে লাঁভনু প.রদ্বার । 


প্রভীতির মধ্যে এই কুহোলকাময় প্রকাতির চিত্র রয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে 
ণনরুদ্দেশ যাল্রাই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কাঁবতাটি ব্যাপ্ত করেছে সূর্যাস্ত ও 
সন্ধ্যার রহস্যময় প্রাকৃতিক চিন্ন। 'পশ্চিমে হোর নামিছে তপন অস্তাচলে' অথবা 
“আঁধার রঞনী আসবে এখান মোলয়া পাখা" প্রভাত সম্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কাবহদয়ের 
হতা*বাস সম্পূর্ণ মিলে গেছে । মানসসুন্দরীও কাঁবর কাছে দেখা 'দয়েছে সন্ধ্যায় 
অথবা রাত্রে ।...কখনো বা ধঝালামাঁল' আলোছায়া লয়ে বকুপতলায় অথবা 'নিধ-প্ত 
পৃিমা রাতে" এর আবিভাব। কাঁবতাগুীলির অভ্যন্তরে সব কাটতেই বদেশধাঘার 
ও অপারচিত 'বিদোশনীর কথা আছে । তাছাড়া, এই কাঁবতাগৃলির প্রতোকটিতে 
স্বর্ণবর্ণের কপনা রয়েছে । আমাদের মনে হয়, স্বর্ণবর্ণথই ছল এই সময়কার বিশিষ্ট 


রবীন্দ্রমানস প্রসঙ্গে ৬৯. 


সোন্দষকঞ্পনার দ্যোতক কাঁব-মানসের সংকেত । কাবাখাঁনর নাম 'সোনারতরী', এ 
নামাঞ্কিত কাবতার ধানও সোনার । মানসসংন্দরী'তে £ 


সম্ধ্যার কনকবণে 
রাঙছ অণ্চল; উষার গাঁলত স্বণে 
গাঁড়ছ মেখলা ; 
নিরুদ্দেশ যালরায় £ রর 
আঁধার রজনী আসবে এখনি মেলিয়া পখো, 
সন্ধা আকাশে স্বণ-আলোক পাঁড়বে ঢাকা । 


অথবা,- - তারি'পরে ভাসে তরণী হিরণ 
তারপরে পড়ে সন্ধ্যা করণ। 
শনাদ্ুতা'য় একটি ঘরে রত্রদীপ জহালা। 


'মানসসুন্দরী' এবং খনরহদ্দেশ যাত্রার পারস্পরিক সাদৃশা অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ; 
'নরৃদ্দেশ যাত্রায় বিদোশনীর সঙ্গে তরীতে যাত্রার যে কনুপনা বাঁণত হয়েছে 
'মানসসুন্দরীতেও তা দেখতে পাওয়া যায় । যেমন £ 


এই যে উদার 


সমুদ্রের মাঝখানে হনে কণধার 
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, ইত্যাদ । 


আবার, 'অভয় আ*বাসভরা নয়ন বিশাল হোরিয়া ভরসা পাই' এবং 'হাসতেছ 
তুম তুলিয়া নয়ন কথা না বলে-- উভয়ন্র একই কঙ্পনা। মোটের উপর সোন্দর্য- 
সম্পকিত কবিতাগুলি কয়েকটি 'বাশন্ট প্রেরণা ও কল্পনা বহন করছে বা দিয়ে অন্য 
কাঁবতা থেকে এদের অনায়াসে পৃথক করা যায় । এই বিশিষ্ট নিরুদ্দেশ কঙ্পনা 
পরবততাঁ "চন্রা' কাব্যে স্থির সোন্দর্ সাধনায় রূপান্তর লাভ করেছে ।” [ অধ্যাপক 
উত্তর ক্ষাঙ্দরাম দাস ] 


“সোনার তরী' কাব্যের পরবর্তা কাব্যগুলিতে রোমান্টিক কাবাকার 
প্রীরবীক্দের মনোভ্ভাব £ 


'সোনার তরা” থেকে 'চিন্রায় এসে পোস্ত রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতাগুলি মোটামুটি 
একটা পাঁরণত অবস্থায় পেশচেছে । সোনার তরী-র নিরুদ্দেশ সোল্দ্য-বিরহের 
তব্রতা চিন্তায় কতকটা প্রশমিত হয়েছে বটে, কিন্ত; কবির ব্যাকুলতার সমাপ্ত হয় নি। 
শচন্লা'র প্রথম কবিতাটিতে দেখা যায়, কবি সৌন্দ্যসত্তাকে দুরূপে দেখতে চান_- 
একটি চণুলগামিনী'র রুপে, আর এক. 'প্রশান্ত-হাসিনী'র রুপে। দ্বিতীয়োন্ত 
ধ্যানাবস্থায় সৌন্দর্ষময়ীর নিশ্নলাখিত রুপ ফুটে উঠেছে 

একাট স্বপ্ন মুস্ধ সজল নয়নে, 
একটি পদ্ম হদয়বৃন্ত-শয়নে, 


৯১২ গোনার তরা 


একাঁট চন্দ্র অসাঁম চিত্তগগনে 
চারাদকে চিরষামিনী । 


দেখা যায়, জ্যোতস্নারানরে, পৃ ণিমা, উর্বশী প্রভৃতি কাবতায় সৌন্দর্য ময়ীর 'বাঁচন্ 
র.প অঙ্কন করে কাব কতকটা তপ্ত লাভ করেছেন । এখানে সব সোন্দধময়ীর 
আবভাবের পণ্চাতে পৃঁণিমা নিশীথিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । "চা কাবে। সোনার 
তরা-তে দছ্ট মতপ্রীতির গভীরতাও লক্ষ) করা যায়। এ ছাড়া, "চন্রা'য় মতপ্রীীতি 
বাস্তব-মানবপ্ণীততে রুপান্তারত হয়েছে । 'এবার 'ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত 
কাবতাট কবর এই বাস্তব মানবপ্রীত এবং দঃখদযোগের মধ্য দিয়ে একাঁট 
সুনিদিষ্ট পারণামের পথে কাঁবর আভসারের আভলাষ প্রকাশ করছে । এই দগণ বাস্তব 
পথে যাবার মূখে কবির জীবন-দেবতার বা নিজ গাতশীল বাান্তসত্ত।র স্বরুপ উপলাব্ধ । 
জীবনদেবতা সম্পর্কে রাঁচত কযেকাঁট কাঁবতায় কাব আতআানরীক্ষণ করেছেন বা নিজ 
৪০1 সম্পর্কে কীবত্বময় ধারণায় উপনীত হয়েছেন। কাঁব তাঁর সৌন্দর্য উপলাব্ধ, বাস্তব 
জীবনবোধ ও কাবারচনা নিয়ে যে গাত ও পরিণামের পথের যাত্রী তা জীবন-দেবতা 
সম্পকিত কয়েকাঁট কাঁবতায় প্রকাশ করেছেন। এচন্তা'র পর আর এইভাবে কাঁবির 
আত্মীনরীক্ষণের প্রয়োজন হয় নি, জীবনদেবতা বা অন্ত্ামী সম্বন্ধেও কাঁবতা রুচনার 
তেমন অবকাশ ঘটে নি। 


শচন্রার' পর 'চৈতালি' কাব্যে পদ্মা ও পল্লীপ্রকাত বিশৃদ্ধভাবে এবং একাঁম্তকতার 
সঙ্গে পুনরায় আবভূত হয়েছে। চৈতাল-তে কাঁলদাস ও তাঁর তপোবনপ্রীতি 
রবীন্দ্রনাথেও সংক্রামত হয়েছে । কাব এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কতসাহত্যের 
ম্লাজেযে প্রবেশ করছেন এবং 'কহ্পনা' কাব্যে সংস্কৃতসাহতোর প্রেম ও সৌোন্দযের 
সারবন্ত; নিজ ভাবে ও ভাষায় বিনাস্ত করেছেন। 'ক্ষাঁণকা'য় কাব ক্ষাণকতাবলাসী 
হয়ে পড়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহতোর প্রাত সুগভীর অনুরাগ কাঁবকে ক্রমশ 
প্রগীন ভারতকে অবলম্বন করে আঁভনব ভজ্রাতীয়তায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে । 
ফলে 'কথা ও কাঁহনী'র চন্ররশময় অপূর্ব কাঁবতাগ্যীল আমরা পেয়োছ। অতঃপর 
কাঁব ধাঁরে ধারে ভারতীয় ঙ্গাতীয়ত্বের বোশঘ্টা অনুসরণ করে ভারতের ধমণনুভাতির 
মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং 'নৈবেদ্য কাবে। ভারতীয় ধর্মাদর্শ প্রকাশ করে তার গঙ্গে 
মাঁলয়ে নয়েছেন। 


'নৈবেদ!'র পর প্রকীতিরসভাবূকতার মধ্য দিয়ে কাব অরূপানভাতির মধ্যে প্রবেশ 
লাভ করেছেন। উৎসর্গ" কাব্যে দেখা যায়, বন্তুজ্গতের সঙ্গে সম্পকণীবহীন আনন্দময় 
আন্ধ রসোপলাব্ধর প্রাতি কাঁবর আগ্রহ, যেমন £ 

মোর কিছ ধন আছে সংসারে-_ 
বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে । 
ওগো কোথা মোর আমার আশার অতাত 
ওগো কোথা তূমি পরশচকিত 
কোথা গো স্বপন-বিহারী । 


রবীন্দ্রমানস প্রসঙ্গে ১৩ 


এই রসোপলাব্ধ থেকে ক্রমশ কাব একটি কাঁঞ্পত সত্তাকে আহ্বান করতে পেরেছেন__ 
'স.দূর, বিপুল সদর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশার। 'খেয়া'তে স্পম্টত 
রবীন্দ্রনাথ বাউলধমী মনোভাব নিয়ে জীবনের অন্তলেণকে প্রবেশ করেছেন, বস্তুজগতের 
প্রয়োজন সমপর্ক-ত্যাগের দ্বারা অরূপ উপলাব্ধর তত্তঃ বিব্ত করেছেন এবং 
প্রকুতিরসভাবকতা থেকে অরূপভাবুকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন । 


রবীন্দ্রনাথের অর্‌পভাবৃকতা প্রকাতিভাবুকতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । অর্থাৎ 
তাঁর কাব্জীবনের প্রথম পর্বে "মানসী “সোনার তরা'-যুগে যে কপনামূলক 
মর্তভাবাবহবলতা কাঁবকে চণ্চল বিরহভাবনায় ব্যাকুল করেছে, তাই ধাঁরে ধারে কাঁবকে 
অরুপরসলোকে নিয়ে গেছে । “খেয়া' কাব্যের 


আমি বঝাহর হইব বলে 
যেন সারাদিন কে বাঁসয়া থাকে 
নীল আকাশের কোলে। 


_ প্রভীত পঙ্যান্ততে নিসর্গ সোন্দ্যে'র মাধ্যমে আগত একটি সত্তার 'অনুভূতি কাঁবর 
চিত্তে জাগ্রত হয়েছে, দেখা যায়। 'শারদোৎসবে'-এ এই অনুভূতি আরো তণর হয়ে 
উঠেছে। সেখানে শারদয় প্রকাতির র্‌পদর্খনে বিহ্বল কাঁব গেয়ে উঠেছেন £ 


আমার নয়ন-ভুলানো এলে 
আম কী হেরিলাম হুদয় মেলে। 


সেখানে সন্ন্যাসী ও বালকের একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে রূপের মধো রূপাতাত, পাঁথব 
প্রকৃতির মধ্য অপাঁথব রহসাময়কে প্রতাক্ষ করেছেন। 'গাঁতাপ্তলি'-কাব/খানিতেও 
অরূপ বার বার আনর্বচনীয় 'নিসগপ্রীতিরসের মধ্যে কবির মানসে আবিভূত হয়েছে । 
কাঁব নিজের কাব্জীবনের মধ্যভাগে ষে অরুপরসলোকে প্রবেশ করলেন, এর মূল্য 
১ তাঁর কাব্যে অপাঁরসীম । অরুপভাবূকতার এই অধ্যায়াটি তাঁর কাব্যপ্রবাহের বিচ্ছতব 
একটি অধ্যায় নয়। এর সঙ্গে মানবাঁযতাবোধ ও জীবনবোধ নিবিড়ভাবে যুন্ত রয়েছে, 
এবং তাঁকে পাঁরণামে জীবনসত্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 
অরপ সম্পকে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঈশ্বর সম্পকে ধারণা থেকে, 
স্বতন্ত্। রবীন্দ্র অনুভূত এই অরুপ প্রকতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবিভূ্ত 
একটি লীলাময়__িশুদ্ধ কাবারসলোকে আস্বাদা সত্তা বিশেষ অতএব শাস্নের বস্তু 
নহে, কাব্যোপলাব্ধর বস্তু ॥। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-উপলব্ধির বৈশিছ্ট। এই যে, তিনি 
যেমন প্রাকৃতিক কমনীয়তার মধ্যে [যেমন শারদোতৎসব ] অরুপের সাক্ষাং লাভ করেন, 
তেমান, প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বরণ দহঃখ-দুর্যোগের 
মধ্যেই এই অরংপ তাঁর কাছে আধকতর সত্যভাবে ধরা দিয়েছে। “খেয়া'র 'আগমনঃ 
কাঁবতায় রূপের এই দুঃখময় রূপ স্পছ্ট হয়ে উঠেছে ঃ 
বজ্র ডাকে শন্যতলে, বিদ-াতোর 'ঝালিক ঝলে, 
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঁঙনা তোর সাজা । 
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দহঃখরাতের রাজা ॥ 


১৪ সোনার তরী 


প্রকাতর ভয়ংকর রূপের মধো ক'বি যার প্রকাশ দেখলেন, তাকে ক্রমশ মানৃষের সর্ববিধ 
দু$খবরণের প্রেরণা-র্‌পে লক্ষ্য কসলেন। এরই ফলে একালে 'রাজা', 'ডাকঘর' প্রভাতি 
নাটক রচিত হল এবং 'গীতাঞাঁল, “গীতিমাল ও 'গীতালি'র সবনাশকে নিভ'য়ে বরণ 
করা, মৃতকে তচচ্ছজ্ঞান করা এবং অজানার পথে ছুটে চলার বাণী প্রকাঁশত হল। 
অরূপকে অবলম্বন করে কাঁব মানুষ সতা-_এই দঢ় ধারণায়ও উপনীত হলেন, এবং 
এরই ফলে 'গীতাঞজাল'র বিখ্যাত মানবপ্রীতাবিষয়ক কাঁবতাগুলি | হে মোর চিত্ত, 
'হে মোর দহ্ভাগা দেশ' প্রভাতি কাবতা ] যেমন রচিত হল, তেমান, 'অচলায়তন-এ 
মানবসতযাবরোধী কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রোহ জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে 
রবীন্দ্রনাথ অরূপ রসে নিমগ্ন হয়েই সর্বশ্রেঞ্ধ আধুনিক মনোভাবের কাঁবর,পে দেখা 
দিলেন। 

গীতাগ্াল' 'বলাকা'য় ও “ফালগহনী' নাট্যে রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারমণন্ত এবং জীবনের 
আবয়াম চলার কথা প্রকাশ করলেন। “গীতাল'র 'যান্রী' কাঁবতায় কাঁবর দুঃখ- 
বরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে এবং 'বলাকা' ও “ফান্গুনা'তে মৃতর দ্বারা 
নবায়মান, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দয়া সর্বদা অগ্রসরণশীল, জীবনকেই কাব যথার্থ জীবন 
বলে মনে করেছেন। মনে রাখতে হবে, কবির প্রথম-জীবনের সদ:রাভিলাফা 
রোমাণ্টিক কাঁবাঁচত্ত এবং ভয়ংকর-সংন্দর অপরূপের ভাবুকতাই কাবিকে ধারে ধারে 
এই বৈরাগ্যময় জীবনবোধে প্রবাঁতত করেছে । নিজের অনুভ্ততে গাঁতর সুর 
€ পলব্ধি করে কাব বিশ্বের সৃচ্টির মধ্যে এই গাতর স্পন্দন লক্ষ্য করলেন এবং 
এবং পারবত'ন ও ধ্বংসকে সত্রূপে গ্রহণ করে বললেন £ 


ওগো নট? চণল অপ্সরা 

অঙ্ক্ষ্য সুন্দরী 

তব নত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝাঁর ঝার 
তন্বীলতেছে শুচি করি 

মৃতয্যস্নানে বিশ্বের জীবন । 


“বলাকা” 'ফাগুনী' ও গ্িীতাল'তে যে জীবনভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে ফরাসা৷ 
দার্শীনক বেগ'সর দর্শনের তুল্য হলেও কাব এই দর্শনের তত্তবকে অবলম্বন করে 
প্রব্ধ রচনা করেন নি, নিজ অনুভাতর উপরে নিভ'র করে কাবাই লিখেছেন । “বলাকা 
কাঁবতার “হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনোখানে-_ এটা তত্ের অন:বাদ 
নয় কাব্হদয়ের উপলব্ধ একটি সত্য। সেইজন্য 'বলাকা'র রচনার পণ্চাতে 'রাজ। 
'গীতাঞ্জাল' প্রভীতর 'বাঁশ্ট অরূপ ভাবুকতার কথা চিন্তা করতে হবে। কাব 
যে-অনুভূতির বলে £ 

পারাব নাকি যোগ দতে এই ছন্দে রে, 

খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে য়ে। 


অথবা, 
আমার সকল 'নয়ে বসে আছি সব'নাশের আশায়, 


রবীচ্্ুমানস প্রসঙ্গে ১৫ 


তার লাগি পথ চেয়ে আছি 
পথে যে জন ভাসায়। 


এক়্‌প উদ্তি করতে পারেন, তার কথা চিন্তা করতে হবে এবং 'চগুলা' কাঁবিতার £ 


মনে আজি পড়ে সেই কথা-_ 
যুগে যুগে এসোছ চলিয়া 
সখাঁলিয়া স্খালয়া 

চুপে চুপে 

রূপ হতে রূপে 

শ্রাণ হতে প্রাণে । 


প্রভৃতি উপলব্ধির সঙ্গে 'সোনার তরী কাব্যের 'বসংন্ধরা'র কাঞঙ্পনিক ও আশ্চষয 
জন্গান্তরীণ সৌহদে]র কথাটি আন্বিত করে দেখতে হবে। 


'ফান্গুনী ও গীঁতিরসময় ধত.নাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, প্রকাতি- 
রসাশ্রিত মৃন্ত জীবনই যথার্থ জীবন। খতংপর্ধায়ের আবতমের সঙ্গে নটরাজের 
লীলার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে পারলেই লৌকিক বন্ধন থেকে মান্তজানিত 
আনন্দলাভ করা যায়। 

“বলাকা” রচনার পর 'মুত্তধারা' ও 'রন্তকরবী' নামক 'বাঁশহ্ট দুটি নাটকে সমাজ 
ও রাষ্দ্রজীবনে প্রকাঁটত জমানবীয় ভাবের উপর কাঁবর বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়, এবং 
তখন থেকে শেষ অধ্যায় পযন্ত লেখা কাব্যে কখনো পাথিবীপ্রীতি, কখনো মানবপ্রীতি, 
কখনো গাঁতিশীল জীবনের প্রতি আগ্রহ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 


সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য সোনার তরী-পরবের আঁতিপ্রবল সংদঃরগ্ামী 
রোমান্টিক অনুভাতর স্বরূপ সম/করুপে হদয়ংগম করতে হবে। যে কন্পনার 
'বলে তিনি বসল্ধরার সহিত নিগ্‌ঢ আত্মীয়তার কথা ব্ন্ত করেছেন ও অগ্রাপনীয় 
সোন্দযের পশ্চাতে ধাবমান হয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর অরূপ ও অরূপমিশ্রিত 
জীবনবজ্পনা, প্রকাতিলীলার মধ্যবতাঁ নটরাজের বাম ও দক্ষিণ পদক্ষেপ মিলিয়ে 
নিতে হবে। 


'সোনার তরী”-কাব্যপাঠের স্ব্সাক্ষর ভূমিকা £ 


মানর্সার পর 'সোনার তরী'র আত্মুপ্রকাশ- মাঝখানে পনেরো মাসের ব্যবধাণ। 
এই কাব্যের অন্তভূর্ত কাবতাগৃলি লিখিত হয় ১২৯৮ সালের ফাগুন হইতে ১৩০০ 
সালের অগ্রহায়ণের মধো । কাঁবর বয়স তখন 'ন্রিশ হইতে বাদ্শ বছর । 

মানসী" কাবের শেষাংশ রচনার সময় থেকেই কাঁবর চিত্তে নিরুদ্দেশ-সোন্দ্যে র 
আকর্ষণ তীন্র হচ্ছিল, বসুষ্ধরার সাঁহত মিলনের বাকুলতাও দেখা গিয়োছল। এই 
দুই 'বাঁভন্ মনোভাব 'সোনার তরী'তে আতশয় প্রবল হয়ে প্রকাশলাভ করল। 


১৬ সোনার তরাঁ 


বাহরের ঘটনা-হিসাবে রবান্দ্রনাথের পদ্মাতারে বাস তাঁর এই সময়কার কাঁবমানস 
এবং পরবতাঁ কাব্জীবনকে অনেকখানি নিয়মিত বা প্রভাবত করেছে । রবীন্দ্রনাথ 
দ্বিতীয়বার [বিলাত যাত্রা করেন ১৮৯০ এর আগছ্ট মাসে । শবলাত থেকে ফিরবার 
কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে জাদ্দারর কাভার গ্রহণ করে উত্তরবঙ্গে যান্না করতে 
হল।...জীবনের দক থেকে এই ঘটনাটি খুবই বড়ো। বাস্তবকে প্রকাতর সাহত 
জীবনে মিশিয়ে এমন নাঁবডুভাবে পাবার সুযোগ ইতঃপর্কে হয় নি। প্রকৃতি ও 
মানৃষে মিলে বিশ্বের স:্টি সোন্দর্য সম্পূর্ণ হয়েছে ! রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে 
প্রকাতিকে জেনেছেন, কিন্তু মানুষকে 'নাঁবড়ভাবে পাবার সৃযোগ লাভ করেন নি। 
জামদারি পাঁরদর্শন ও পাঁরচালনা করতে এসে তিনি হাঁসিকাম্না সুখদহঃখভরা মানূষকে 
দেখতে পেলেন। উত্তরবঙ্গে বাস করতে এসে বাঙলার অন্তরের সঙ্গে তাঁর যোগ 
হল-..পদ্মা তাঁর কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস. নূতন শান্ত নতন সোন্দর্য দান 
করল।' বস্তুত, পদ্মাই কাঁবর 'নাবিড় প্রকাতিপ্রীত ও নরহদ্দেশ সোন্দর্য-ভাবনাকে 
পূর্ণভাবে স্ফুরিত করে একটি পাঁরণামের পথে নিয়ে গেছে। রবীন্দুকবিজীবনে 
পদ্মানদী ও বোলপার-শাম্তীনকেতনের প্রভাব অসামান্য । "সোনার তরা' রাচত 
হওয়ার বহুকাল পরে এই গ্রন্হখানর সম্পকে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে কাব 
লিখেছেন £ 


“বাঙলাদেশের নদীতে-গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্রের 
নৃতনত্ব । শুধু তাই নয়, পাঁরচয়ে-অপারচয়ে মেলামেশা করোছিল মনের মধ্যে॥ 
বাঙলাদেশকে তো বলতে পাঁরনে বেগানা দেশ-__-তার ভাষা চান, তার সর চিনি। 
ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করোছিল মনের 
অন্দর মহলে, আপন বাঁচত্র রুপ নিয়ে। সেই নিরস্তর জানাশোনার অভ্য্থন! 
পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে যে উদ্বোধন তা স্পচ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। 
সে-ধারা আজো থামত না যাঁদ সেই উৎসের তাঁরে থেকে যেতুম । 

আম শীত গ্রীত্ম-বর্ষা মাঁনান, কতবার সমস্ত বংসর ধরে পদ্মার আতথ্য নিয়োছ-__ 
বৈশাখের খর রোদ্রুতাপে, শ্রাবণের মুষপ্পধারাবষণে । পরপারে 'ছিল ছায়াঘন পল্লীর 
শ্যামশ্রী, এপারে 'ছিল ঝালুচরের পাণ্ড্‌বর্ণ জনহানতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান ভ্রোতের 
পটে বুলিয়ে চলেছে দহ্যলোকের শশিঞ্গপা প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের ছায়ার তুলি। 
এইখানে 'নর্জন সজনের নিতাযসংগম চলোছিল আমার 'জীবনে। অহরহ সংখদ;ঃখের 
বাণ। নিয়ে মানুষের জীগবনধারায় 'বাঁচন্ত্র কলরব এসে পেঁছাচ্ছল আমার হদয়ে। 
মানুষের পাঁরচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখোছল। তাদের জন্য চিন্তা 
করোছি, কাজ করেছি, কতঁবোর নানা সংকঙ্প বেধে তুলেছি । সেই সংকল্পের সর 
আজো 1বাঁচ্ছ হয়ান আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পশেই সাহতের পথ এবং 
কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারত হতে আরম্ভ হলো আধার জীবনে । আমার বুদ্ধি 
কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলোছল এই সময়কার প্রবত'না, বিশ্বপ্রকৃতি এবং 
মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল আঁভভজ্ঞতার প্রবর্তনা । এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল 
ভরা হয়োছল সোনার তরীতে ।-_ইত্যাঁদ 


রবীল্দমানস প্রসঙ্গে ৯৭ 


মানবী-প্রের়সীকে মানুষ যেমন করে ভালোবাসে পচ্মার প্রাত রবীন্দের ভালোবাসা 
অনেকটা তদ্দুপ--নদাঁকে কাঁব প্রায় বাণ্তরপেই দেখোহলেন। সোনার তয়ীর 
কাঁবতাগুক্ছের অনেকগুলি কাঁবতা এহেন পদ্মার তীরে বসে লেখা । এই পদ্মাবাসকালে 
রবীন্দ্রনাথ উদ্দার উন্মৃস্ত প্রাতির অবারিত প্রসত্তার সাধে এসেছিলেন, লোকালয়ের 
মধুময় স্পর্শ লাভ করোহলেন। 'নিসগপ্রক্াতি ও মানবসংসারের গ্রতখানি নিকট" 
সংস্পর্শে এর পূর্বে কাব কখনো আসেন 'নি। “সোনার তরা'র চিিরূপেময় কাঁবতাগবাপ 
পড়লে মনে হয়, পগ্মানদাঁর সংগণতমৃখর কলধীন এবং নদীর উপরে ভাসমান উড়ন্ত 
গেঘের মায়াধধৃরমা 'পয়েই ওইসব র5না তৈরী হায়ছে। যেন পন্মার বুকের বাণাই 
কাঁবর মনকে এমন উদ্ছ্বাসত, এমন অনর্গল করে তলে'ছ, যেন এই তাটনী পদ্মাই 
তাঁর ছঞ্দে মাঁশষে দিয়েছে আপনার অপরুপ নত্যভাঞ্গমা । বাঙলার পল্লীপ্রহাতির 
অন্গম্র সরস শ্যামলিমা 'সোনার তর'র স্তরে স্তরে সা্ণিত। চিত্রগোরবে এবং ধ্বানলাবণ্যে 
এই কাবাখানি সত।ই অসাধারণ । 
প্রকাতির সংসার ও মানবসংসারকে কাঁব এমন 'নীবড়ভাবে একসূত্লে গ্রাথত করতে 
পারতেন না, যাঁদ না তান পদ্মার আতিথ গ্রহণ করতেন। ন্সগসোন্দ্ষের 
চ্বপ্ললোক আর মতরজীবনের সুখ-দহঃখ আনন্দ-বেদনার বহশবাচন্র আলিৎপন-_- 
“সোনার তরী তে উভয়েরই স্বচ্ছ বিম্বন আমরা দেখতে পাই ॥ মৃত্তিকার বকে মানুষ 
বেধেছে তার ক্ষণকালের নীড়, সেই নণড়ের চতয্ষ্পার্রে রূপযক্সী প্রকাত ছড়িয়ে রেখেছে 
অযুরস্ত আনন্দ-সৌন্দষে'র পসরা । মান.ষে-প্রকাততে মিলে কী সৃণ্দর এই জীবন! 
চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারলে, সমস্ত হয় দিয়ে অনুভব করতে পারলে ওই জীবনের 
উৎসম.লে আনন্দের চিরম্তনী নিঝারণীর সাক্ষাৎ মেলে। এর সন্ধান রবান্দুনাথ 
পেয়োছিলেন, 'সোনার তরা'র কাঁবত।গ্ালর মধ্যে তার পারচর আছে। নসগ্গসোল্দষের 
মধৃ-মাদরা পান করে কাব কখনো অসীমের দিকে স্বন্নাভিসার করেছেন, 
বাস্তবসংসারের কোলাহলকে বহ'দ্‌র পিছনে ফেলে রেখেছেন, কখনো মানবঙ্জীবনের প্রাত 
প্রবল অনুরাগের বশে একেবারে মাটির ধূলার উপরে স্থির হয়ে বসেছেন। কখনো 
তান বথার্থ এই বাস্তব পৃথিবীর কাৰ কখনো এক অবাস্তবমনোরম স্বৃপ্রঙ্গগতের 
আধবাসী। একাদকে 'মানবসৃজ্দরা,, নর-দ্দেশ যাত্রা, সোনার তরা" প্রভাত কাবতায় 
*অপরাঁদকে 'যেতে নাহ দিব, 'পরশ পাথর, 'বৈষুব কাঁতা” ইতগাঁদ রচনায় 
প্রকাতিপ্রীত, মানবপ্রীতি ও সৌোন্দযণ্রীতি অঞ্জন্রধারায় উৎসারিত হষেছে। প্রা 
জীবনাসাস্ত এবং জনিবার সৌন্দযাপপাসাসঞ্রাত রোম]ান্টিক কগপনাবহার, উভয় 
সুরই পাশাপাশি এতে বেঙ্গেছে। এ'দুটি সুর পরস্পর পরস্পরের পারপরক, একে 
শনে)র সমপণেতোর সহায়ক । এ প্রসঙ্গে কাবির একটি উড প্রাণধানযোগ্য £ 
«আমি সতা বুঝতে পাঁরিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পর্শ ভালোবাসা 
' প্রবল, না সোন্দযে'র নিরদ্দেশনআকাজ্কা প্রবল। আমার বোধ হয়, সৌন্দর্যের আকাঞ্কা 
আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহতাগাী, নিরাকারের অভিমুখী ভালোবাসাটা লৌকিক 
জাতীয়, সাকারে জড়িত-..। »বভাবতই একজন সম্পৃণতার; আর এক জন অসম্পূর্ণ 
ঝর আভমূখী। যে ভালোবাসে নে অভাব-দ:ঃখ পাঁড়ত মানুষকে ভালোবাসে , 
সোনার তয়ী--২ রি 


১৮ সোনার তব 


সুতরাং তার শুগাধ ক্ষমা সাহফুতা প্রেমের আবশ্যক, আর যে সৌন্দর্যবাকুল, সে 
পারপূর্ণতার প্রয়াসী তার অনন্ত তৃফা মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে__অপূর্থ 
এবং পূর্ণ যে যেটা আধক ক'রে অনুভব করে। 

রর্বান্দ্কাব্যর অন.রাগী পাঠকমাঘ্রেই জানেন উপরে কাঁথত দৃইি ধারাই শ্লীরবীন্দের 
সমস্ত কাবসৃঙ্টতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বাস্তবজীবনাপিপাসা এবং সৌন্দঘ' তূফার 
নিরন্তর দ্বন্ব কাব প্রাতিভাকে একটি বিশেষ পরিণ/মের আঁভমূখে অগ্রসর করে দিয়েছে । 
প্রীতভার পারপূর্ণ বিকাশের কালে এই মানাসকন্বন্ব থেকে কাব কিছুটা মানত 
পেয়োছিলেন। 

সোন্দ্যত:ফা ও জীবনত:ফা উভয়ই রবীন্দ্রনাথে প্রবল। প্রথমাটর প্রেরণায় 'সোনার 
তরা'র কাব আণাদের এই মৃণ্তিকার সংসার থেকে এক অহতলেো।কে উধাও হয়ে গেছেন। 
সে এক চবতদ্ঘ জগৎ-_সম্পূণ" কঞ্পনার সূঙ্টি। সেই দর বে উঠে গিয়ে কাব মাটির 
পাঁথবীর দিকে তাকিয়েছেন, মৃত্তিকার উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন সোনার কম্পনার 
মৃঠেমুঠো আবির কুমকুম লৌকিক সংসার মূহ্‌তে রূপান্তরিত হয়ে নয়নাভিরাম 
রহসময় স্বপ্রমৃতি ধারণ করেছে । এই স্বপ্নের দেশে সোনার তরার নেয়ের সঙ্গে 
আউম্বিতে কাঁবর সাক্ষাৎকার ঘটে, এখানে অপারচিতা রূপসী [বদোশনী তার নিরুদ্দেশ 
যামার সা্গনী। অধ" পারচয়ের রহস্যময়তা এক অলৌকিক সন্তার চকিত *পশ'জানত 
গৃলকামশ্র অন্ভাত, সেই সম্তার কাছে আত্াীনবেদনের আকুতি, প্রক্াতয় অস্তর- 
বাঁসনী সৌন্দ্যস্বরীপণীকে প্রেমে বাঁধবার আকুল আগ্রহ এই কাঁবিতাগৃলির প্রাতাটি 
ছত্রে স্পন্দিত হয়েছে । 'সোনার তরাঁ তে যে কাঁঝমানস দন্মৃত্ত হয়ে উঠছে, কাঁব-আত্মার 
পণ জাগরণ ঘটছে এতে কোন সন্দেহ নেই। 


জাবনীশান্তর প্রেরণায় যে কাঁধতাগীলর উদ্ভব রুপরসের বোঁচলো ও বাণীবৌচল্লোয 
সেগুলও কাঁবর নিবারিত প্রাণোল্লাসের পরিচয় দিয়েছে । মানবনৃদয়ের মাধ 
কাকে মুগ্ধ করেছে মনুষাজীবনের সংখদহঃখের আলোছায়ার খেলার প্রাত তান 
বাস্মিত দৃাণ্টতে তাকিয়েছেন। মানবের দ্নেহ-প্রীতি-প্রম ভালোবাসার আন্দোলনে 
কাঁবাচত্ত সতত অন্দোলিত। এই প্রবল জীবন-অনরাগের পারিচয় সবচেয়ে বেশী 
ফ:টেছে 'যেতে নাহ 'িব", কাঁবতাটিতে । স্নেহপ্রেমের রসে এই জীবণ কত মধুর অথচ 
ইহার নম্বরতাও অবশ্াস্বীকার্ধ ! আমরা আঘাদের [প্রয়জনর্ক চিরকাল নিজেদের কাছে 
ধরে রাখতে চাই, কিন্তু পাঁর না ; বাঁল-__যেতে নাহ দিব, ফিক্তু হায় তবু যেতে 
দিতে হয় সকলেই তো একে একে চলে যায়, অন্তর বিমাথিত করে বের হয়ে আসে 
কেবল একাঁট সকরুণ দীর্ঘ*বাস। তথাপ মনৃষ্যহৃদয়ে প্রেমের আকর্ষণ প্রবল তা 
উচ্চকচ্ঠে মতকে-সংছ্টির অমোঘ নিয়াতকে- অস্বীকার করতে চায় । মানবহূদয়ের 
সৃতীন্র হাহাকার প্রকৃতির সংসারকেও কারূণে। আভাষন্ত করে-_প্রেম স্নেহের জ্বলতা 
যে অন্তর ধর্ম_-এক পরম বেদনার সম্পকে দুইটি সংসারই যেন নাবড়ভাবে 
কাঁবত।টির করুণ মধৃর রস স্বজনের উপভোগ । 

প্রকাতির প্রেমে ও মানৃযের প্রেমে কাব ধন্ায। এই লৌকিক সংসায়েই অথণ্ড 
আনিবর্নীয় আনস্ম লভা, স্পর্শে জীবন সোনা হয়ে বায়__ঝ্ধনই রূপ ধয়ে মহাননাময় 


রবাম্দুঘানস প্রসঙ্গে বে 


মাগুর | সুতরাং পরশ পাথর-এর সন্ধানে সংসার ছেড়ে যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। 
সংসারকে উপেক্ষা করলে মানাবক সতাকে অদ্বাকার করলে জীবন ব্যর্থতায় ভরে উঠতে 
বধ্য। বাস্তবকে পারহার করে যারা আদশের [পিছনে ঘুরে বেড়ায় পাররণামে তারা পায় 
[বিরাট শৃনাত] ৷ 'বৈকব কাঁবতা'র মধ্যে এই জীবনপ্রাতি, এই মানাবকতার সংরাটি বেঙগেছে। 
মানবাঁয় প্রেম ও অধ্াত্ব-প্রেমকে কাব স্বতন্ত করে দেখতে পারেন নি। কাবর দস্টিতে 
উভযের মধে। প্রকণাতগত কোনো ভেৰ নেই। মানবপ্রেষ খন অনপ্তস্সরপতা লাভ করে 
তখন তা আধ্যাত্মক হযে ওঠে । পাথিব প্রেমে মধ্যে অর্সাঁমের রহস্য লৃকানো রয়েছে। 
যেখানে অসীমতার উপলাব্ধ সেখানেই অপরূপ সুন্দর ঈশ্বরের আবভগব। সুতরাং 
সম্পূর্ণ আত্মীনবেদনের মধ্য দিয়ে যে প্রেমের মালিকা আমরা প্রিয়জনের কশ্ঠে গোলাই 
আমাদের অক্তাত সারে তাই পূজার কুল হয়ে লীলার সময ভগবানের চরণে গিষে পেণেছোয়। 
প্রে এবং সোন্দই স্বর্গমতের মধ্যে সকল ব্যবধান ঘ.15ষে দিযেছে। কাব রবান্দরের 
মনাবকতা ও মত্তমমতা মাঁটব মান্‌বকে দেবতায রূপান্তরিত কবেছে, ফলে প্রেম আর 
পুজার মধ্য সমস্ত পাথক্য ঘুচে গেছে । 


পনবীন্দ্ুবাথেব রোম্যান্টিক কাঁবমানস ও কাঁবস্বপ্লের আশ্চর্যসন্দর আভব্যার্ত দেখতে 
পাই তিনাট কাঁবতায়-_'বসূল্ধর।', 'সম-দ্রেব প্রাতি' ও “পুরস্কার | ভ'বনা-কঃপনার এ*বধে 
ও প্রকাশভঙ্গির চমংকারত্বে এ কয়াট কাঁবতা অতাঞ্জবল মাঁণর মতো ঝলমল করছে। 
'সমূদ্রের প্রাত' কাঁবতাটির রসপাঁরণাম বিষষে কোনো কোনো পাঠকের হয়তো সন্দেহ 
জাগতে পারে । কিপ্ত: রসোত্তীণ শল্পস,স্ট হনাবে বদ,ল্ধরা" ও 'প.রস্কার' নিঃসন্দেহে 
অববদ্য। কাঁবহদয়েব এমন অবাধ উৎসার প্রকাতর র্‌পরস সম্ভেগেব এমন সূতীব্র 
অভিপ্লায বহ্বসৃণ্টির অনন্ত রূপপ্রবাহকে বিপুল এক মহাসংগীতে তমা করে 
তাকে উংকর্ণ হয়ে শৃনবার অধ্ধীরতা, সবানভহাতর এমন কাবাময় প্রকাশ এতথান 
গ্রাতরসবহবনতা কাঁবর খুব কম রচনাতেই লাক্ষত হয় । উপরে কাঁথত তিনাঁট কাঁবতার 
ভতব দিয়ে এক আভনব 'বিধবাত্মবোধের পারস5ম্ম ঘটেছে । এই নূতন বিশববোধ বা 
সর্বনূভাতর মূলে রয়েছে কাবর নাবড় প্রক্কাতিপ্রেম। 

'বসৃন্ধরা' ও “সমুদ্রের প্রাতি' কাঁবতা-দাটতে প্রর্াতির সঙ্গে কাঁবর জগ্মজগ্মাস্তরের 
আত্মীরতা সম্পকের কথা বাঁণত হযেছে । প্রকতিকে যেকাঁব এন্খা।ন ভালবাসেন 
তার কান্ণ হচ্ছে সমগ্র পুথিবার সঙ্গে তর “অন্তগ্ছ নড়ীচল চলেব যোগ' রষেছে। 
সমুদ্রের জঠরদেশ থেকে পাথবী যখনো নিক্কান্ত হয় নি, তখনো সেই ভ্রণরূপা 
পূথিবীর সঙ্গে নালত হয়ে কাব সমৃদ্রমাতার অঙ্গীভত ছিলেন। তাই তো সম্মদ্রর 
অস্ফুট ভাষা তান বুঝতে পারেন, সেঞ্গনাই তো বিধ্বপ্রক্কাত মনকে এমন ভাবে আকর্ষণ 
করে। প্রকাতত।শ্রিক কাব প্রক্াতিকে ভলোবাসার মধ্যে দিয়ে এক নূতন 
অন্বৈতবাদে পেণছেছেন-ানসগেরি সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে তান আভন্ন মনে 
করেন। রোমান্টিক কঙ্পনাপ্রসৃত এই অদ্বৈতবাদ রবীন্দ্নাথেব কাব্কে লক্ষনীয় 
বাশঙ্টতা দান করেছে । মত'প্রাতির অক্ম্ন উদ্ছবলনে, রবীন্দ্র কাবধমের নিবণধ 
প্রকাণে, সাংগীতক প্রেরণার যাদুময় স্পর্শে 'পদরস্কার' আনির্বচনীয চারৃতা লাভ করেছে। 
আজন্ম শিম্পী রবান্দ্রনাথের কাবামল্পকে চিনে নিতে হলে সকলকেই .এই কাঁবতাটির 


২০ সোনার তরী 


প্রাত দি নবদ্ধ করতে হবে। “পুরচ্কার' রবীন্দুনাথের অন্যতম শ্রেঠ কাঁবকীতি, 
সোনার তরাঁর উত্তম একাট কবিতা । 


'বষণাধাপন' কাঁবতায় বঝণর কাব রবান্দ্ুনাথের রোবাঁক্টিক কাবাভাবনার বাঁণস্ট পারিচন 
মেলে। এতে বা প্রকাতিব চিন্রর্প ও ভাবময় রূপ উভয়েরই চিত্তহারী বর্ণনা অছে। 
প্রকাতিলোকের বর্ষা কাঁবাঁচত্তকে যে শুধ্‌ পুলাঁকত করে তা নয় তা অন্তরলোকেও রস- 
বযণর উদ্বে'ধন ঘটায় এবং কগপন।কে অতাঁতিসগরী করে তোলে, হৃদয়ে স্বপ্নবিধরতার সৃষ্টি 
করে। “দুই পাখাী' কাবতাটিতেও কাঁবর রোম্যান্টিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছ। নিজের 
ক্ষুদু অহং-এর গন্ডী আতিক্রম কর বিশ্বের উদার বিশাল প্রাঙ্গণে এসে দাড়য়ে 
মান্তর অসীম আনন্দ-আদগ্বাদনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেষেছে । মানুষের মধে) দখট সত্তা 
বত'মান -একাটি বদ্ধ, অপরটি মুন্ত। উভয়ের সমঞ্বয়েই মানবজীবনের সম্পূর্ণতা 
-দুই পাঁখত এরূপ একটি ভাবপতা কাঁব বান্ত করতে চেয়েছেন। এই ভাবসত।টি 
কাঁবর পরবতাঁ কালের রচনায় সীমা ও অনীমের মিলনতত্ডের রূপান্তারত হয়েছে । 'সোনার 
তরীর' অ'র একটি উৎকৃষ্ট কাঁবতা 'ঝৃলন'। তত্তওশ্রয়ী হলেও এর অরন্তলীন রসের 
আবেদন সব্বজনীন। কেধল আরাম, কেবল সুখসম্ভোগ আর বিলাস-আলস্যে আমাদের 
শ্স্তরতর প্রাণসন্তা অপাড় হয়ে পড়ে তখন প্রংণবধকে নিবিড়ভাবে আর আমরা পাই না। 
এরুপ অবস্থায় দুঃখবেদনার প্রবল আঘাতে তাকে উদ্বোধিত করা হয়। এই আঘাত 
সংঘাতের প্র-্ড আলোড়নের মধ্যে কাঁবর বড়ো-্ীবনে জেগে ওঠবার আকা্ক্ষাই প্রকাশ 
পেয়েছে 'ঝৃলন' কবিঠাটিতে । 'শৈশবসন্ধায় দেখতে পাই সান্ধাপ্র্কাতর দ্‌রাবস্তার 
প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে কাব মানবঙ্জীবনোনরাবাচ্ছিন্ন গাততর অ'ভাম পেয়েছেন। কাঁধর নিজের 
শৈশব মহাকালের মহাপ্রান্তরে হাঁরয়ে গেছে । পাঁথবী থেকে শৈশব বিদায় নেয় নি. 
তাই, এ সংসারে জীবনের সরল আনন্দ্ময়তা অদ]বাধ তেমনি সজীব রয়েছে । 


পাঁথব প্রেম ও নিদর্গসৌন্দ্যের রসত.া কাবর মধ্য কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে 
"সোনার তরা'র কাঁবতাগচ্ছ পাঠ কারলে তা সহঙ্গে অনুভূত হয়। আগংব্যাপী অফুরন্ত 
প্রাণের লীলা দেখে কাঁব বিস্মিত ও বিহ্বল হয়েছেন । সেই প্রথণ-সৌন্দর্য প্রেমে নিরশ্তর 
[বাকারত হচ্ছে,বপুল সংগীত রাগিণীর মধ্যে দিয়ে নিত্য প্রকাশ লাভ 
করছে। মানবসংদ।র ও প্রক্াতির সংসারে প্রবেশ করে কাব ষে অমের মাধূয" ও সোন্দয' 
আহরণ করেছেন, এই কাবাখ/নির প্রতেঃকটি কাঁবতার বাণীদেহ থেকে তা বিচ্ছারত 
-হুয়ে পাঠকাঁচত্তকে বকুল করে তোলে। রবীন্দু-কাবির হৃদয়কাঁতি এখানে আনরুক্ধ 
সংগীত প্রবাহে ভেসে চলেছে,শবাচন্ত্র রূপের চমক জাগিয়েছে, মাঝে মাঝে ক্ষণসৃন্দর 
1চরসুন্দরের চাঁকত আভাস দিয়েছে । 


কাবর অবস্থান যে এখন রসচৈতনালোকে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। 
কাঁবশান্তর বিকাশ প্রায় সম্পৃণ' হয়েছে বলেই 'সোনার তঙার' কাবতাগ্ালি এমন অপূর্ব 
রূপরী। ধারণ করেছে। এমন হদয়োল্লাস এমন রসাবেশ এমন অকপট আত্মপ্রকাশ 
লমগ্র রবীন্দ্রুকাব্যে বড়ো বেশি চোখে পড়ে না। 'সোনার তরী" শচন্রার' জীবনে রবীন্দ্রনাথ 
বশঙ্থ কাব। এখানে তেমন কোনো তাত্তিরক ভাবনা নেই, চিত্তের ঘন্থ নেই। 


রবান্দ্রমানস প্রসঙ্গে ২৬ 


সোন্দযীপপাস কাবর দ:ট্ট এখানে যথার্থ একমৃখী। রসের নাবড় আবেশে 
কাব র.পকে কখনো সরে ধান করেছেন, সরকে কখনো র:পের সামায় বেধেছেন। 
ম্নবীন্দ্ুকাবয যে ঘূলত সংগাতাআ্মক, সোনার তরা'র প্রার কাবতার মধ্যে তার সাক্ষ্য 
আছে । 

এই কাব্যে কবির কম্পনার বিশালতা যেমন লক্ষণীয়, তেমান, লক্ষণায় ছন্দের 
উপরে তশহার বিস্ময়কর আধিপতা বিস্তার । নব-নব ছণ্দ উদ্ভাবনে কাঁবর উৎদাহ 
অকুস্ত। মাত্রিক ছন্দ ও বজোড় মাত্রার ছন্দের প্রয়োগে সাফল্য তাঁর অসামান। ॥ আমাদের 
বিশ্বাস, মানসী ও সোনার তরীর পর রবান্দ্রনাথ তেমন উল্লেখনীয় কোনো নূতন ছন্দ 
[ বল্াকার মৃস্তবন্ধ ছন্দ এবং আরো পরবতাকালের গদাছদ্দ ছাড়া ] আ'বচ্কার করেননি, 
পুরানো ছন্দকেই নৃত্তন রূপ ?দয়ে:ছন মাত্র । অবশ্য পুরাতনকে নৃতনের বেশে 
সাঁত্জত করাও, একট রকমের সাষ্টাকিধা যা অবশ্যই প্রশংসাই । ভাবনা কপনা ও আঙ্গিক 
উভয় দিক থেকে বিসরে সোনার তরখকে রবীন্দ্রনাথের দুলভ কাবপ্রাতভার উজ্জল 
জন্রস্ত্ভ বলা যেতে পারে । এই সোনারতরীর গাত কখনো সৃখদহঃখ আনন্দ বেদনায় 
আন্দোলিত মানবসংসারের দিকে কখনো অনক্ষ্য বাস্তবাতিশায়ী সৌন্দর্যের স্বশাদগন্তের 
আভিমুখে। কাবর সুবর্ণতরণীর নেয়ে অশারচিতা, বিদোশনী হলেও আমরা ওই 
ন্বাবঞ্কাকে চিন-_বি*বায়ত ইীন্দ্িয়াতাত সৌন্দর্য সত্তাই হল তা একমাত্র পারিচয়। 


টি ০ সপ নি 
শপ শি পা আর প্র এ পা বা সস স্পা পিসী প্র পপ পল 


মোনার ভরী---নায় কবিতা 


ভুমিক। 2 শ্রদ্ধেয় কাঁব-সমালোচক মোঁহতলাল বলেছেন বে আলেচামান 
কবিতার প্রথম অংশে কবিজীবনের একটা সংকট লগ্ন একট চিনের সাহায্যে ব্যস্ত 
হয়েছে । কবিমানসের দিকে দ:ষ্টিপাত করে তান বলেছেন £ 


“এই কাঁবিতা রচিত হইয়াছিল কবিজ্রীবনের একটি 1ধশেষ লগ্নে তখন মনে আশা 
ও 'নিরাশার দ্বন্ জাঁগয়াছে। সে অবস্থা এইরপ £ জীবনের রঙ্গভূম হইতে দূরে বাস 
কাঁরয়া, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নিজনে তান এতাঁদন ধারয়া কাঁবতার যে ফসল উৎপন্ন 
কারয়াছেন সেই ফসল এক্ষণে পাঁকিয়াছে, এবং একটা কাব জীবনের পক্ষে তাহা অ₹প 
নহে। এই 'সোনার তরী, কাব্যেই একা ধক কাঁবতায় কাঁবর কাবাকজপনার অসামতা এবং 
তজ্জন্য ক্লাম্তবোধ ও সম।প্তি-বাসনা আছে। এখন সেই মানব সংসারে 'ফাঁরয়া 
সেইখানে বাস করিবার বাসনা বড়ই বলবতা হইয়াছে__ধকম্ত্‌ ওই সোনার ধানগ্যালর 
কী হইবে? কে-বা তণহাকে সেই 'বণকাজল' বেন্টিত ক্ষুদ্র ক্ষেতখানি হইতে ওপরের 
গ্রামে পৌছইয়া দিবে ? 

এই যে মনোভাব এবং তাহার. ফলে ওই আকাওক্ষা, ইহার খুব সহজ ব্যাখ্যা কাঁবর 
সেই কালের অন্তর-ইতিহাসে পাওয়া যাইবে । 'মানবের মাঝে আম বশচিবারে চাই' হইতে 
"এবার 'ফিরাও মোরে' পর্যন্ত কাঁবির ওই কামনা যে রুমে ব্‌দ্ধি প ইয়াছে, অন্তত মাঝে 
মাঝে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি । তারপর 'কাঁড় ও কোমল 
'মানসী' এবং 'সোনার তরা'র কাবাধারায় একটা ক্রমপারণাঁত ও পূর্ণতার লক্ষণ আছে”_ 
সে বিষয়ে কবিও আত্মমানসে আম্বস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার অপর দিকও আছে। 


সোনার তরাঁ'তে অর্থাং কালজয়ী যশের তরণীতে তশহার কাবিত।ও চ্ছান পাইবে 
--এ ভরসাও যেমন আছে, তেমাঁন অপরাদকে 'গগনে গরজে মেঘ' এবং চারিদিকে 
বা'কাজল' কবিকে বড়ই 'নির্‌ৎসাহ করিয়াছে । 

-*-এ পর্যস্ত কাঁবতার যে ব্যাথা তাহা কাঁবর বাঁহরের জীবন হইতেই আমরা 'নিণয় 
করিতে পাঁর। ইহার পরে ষে ঘটনা উহাতে -বাঁণত হইয়াছে তাহা কবির নিজ- 
অন্তরের ইতিহাস। সেই অবস্থায় কাব স্বপ্ন দোখিতেছেন-__ইংরাজীতে 
যাহাকে বলে 1২০৮০:?০--'সোনার তরা' বাহয়া ওই ষে পৃরুষাঁটকে আসতে 
দোখতেছেন এবং 'দেখে যেন মনে হয় চিণি উহারে'_উান তখহার অন্তরের সেই 
আঁধিচ্ঠাতী দেবতা__িনি কখনো নারী কখনো পুরুষ রূপে কবির হূদয়াসনে বাঁসয়। 
তশহার সমগ্র কাঁবচৈতন্যকে উদ্বন্ধ ও কাবারগনায় প্রণীণত করেন। এই দেবতাকেই 
কাঁব ত'হার কাঁব'জীবনের আদ হইতে কখনো ভিতরে কখনো বাহিরে বরণ ও বন্দনা 
ফাঁরয়ছেন। আজ তণহাকেই তানি ওই নুতনরংপে_যাহা তশহারই দান তাহারই 
গ্রহীতার্পে- দেখিতে পাইলেন। 

ওই অকালবৈরাগা ও অবসাদের অবস্থার তিনি যখন তশহার সেই কর্ম হইতে, 





নাম কাবতা ও 


অবসর জঈতে এবং দেই বহুবরর ও বহুসাধনায় পাঁরপকব কাবা- ফসলগহালি 
কাহারো জিম্মায় রাখিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়াছেম, তখন গ্রপ্রে দেই বসনা 
যতটুকু ষেভাবে পূর্ণ হইতে দোঁখলেন, তাহা একাটি চমংকার নাটকাঁয় ভঙ্গ ধারণ 
করিয়াছে । নাটকীঁর এইজনা যে, উহাতে কাবর যেন কোন আঁভপ্রায় বা সঙজ্জান প্রেরণা 
নাই_ তাহার অর্থ তান নিজেও সবটা বুবিতে নাপাঁরিয়া বম ও নিরাধবস্ত 
হইয়াছেন। কবিতাটির ওই অংশ এই কারণেই হোয়ালির মতো.) তাহাতে যে 
গোঁরবময় 'সাঁদ্ধলাভের হীঙ্গত আছে, তাহা যেন কাঁবরও অজ্ঞাতসারে এক অপূর্ব 
ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইরাছে ।-** স্বপ্নের এই অংশে কাঁবর আত্মাভমান চারতার্থ হইয়াছে । 
তারপর সেই স্বর্ণ তরণীর কণধাররূপী কাঁবর অন্তর পুরুষ তাঁহার অপর কামনা পূর্ণ 
করিলেন না-_সেই তরাতে তহীলয়া লইয়া তাঁহাকে সেই ফলের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধার 
করিলেন না। সেই পুরুষ কাঁবকে, যে অক্ুহাতেই হোক, ওই যে উদ্ধার কাঁরলেন 
না, তাহার অর্থ, তিনি তাঁহাকে ছহটি দিলেন লা। প্রকারান্তরে জানাইয়া গেলেন ষে, 
এখনো ওই ক্ষেত্রখানিতে তাঁকে বহৃতর ও মহাঘ'তর ফসল ফলাইতে হইবে_ এখনি 
ছুটি কোথায়? কাঁবকে সেই পুরুষ যেন বলিয়। গেলেন £ 


£5৪% 1506 70৬ 6185 629 15 2105৫, 
9176 0০ 10215, 70012 9170. 0:05, 
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কাঁব তখন বুঝতে না পারয়া ওই যে দীর্ঘ*বাস ফৌলয়াছেন £ 


শ্‌ন্য নদীর তাঁরে রাহনু পাড় 
যাহা ছল নিয়ে গেল সোনার তরাঁ । 
-_ওই মোহ, ভাবিষ/ং গৌরবের এতবড় ইঙ্গিত সত্ত্বেও, সাময়িক হাদয়-বৈকলোর ওই 
বিম্ঢতা__কা সুন্দর হইয়ছে ! এই কাবিভায় যাহার গড় প্রাতশ্রাত রহিয্াছে, কবি 


যেন তাহা নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করিয়াছেন ।” 
ডু ০ নঠ 


উপরোন্ত আলোচনা থেকে স্পম্ট বোঝা যায় যে মোহতগাল রবান্দের তংকালীন' 


মানসসংকটের আলোকে এই কবিতাটির ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হ'য়ে শেষপর্যন্ত '“ভ্রীবন' 
দেবতা'র অবতারণা ন। করে পারেন 'নি। 


কন্ত: জীবন দেবতাতত্তর আরোপ না করেও কাঁবতাঁটর স্মসংগত একটি অর্থ 
আবিকার কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, এই কাবতাটি সৌন্দ্যপ্বপ্নাতুর কবি 
রবীন্দ্রের কমনীয়.একাঁটি সোনার ক্বপ্ন_'মেঘদংত'-এর কাব কালিদাসের অলকাঞ্বপ্নের 
মতো । এর মল সূর সোন্দর্যধষিরহ ; দুল সুদের জনয একটা নিঃসীঁম আতি এতে 
প্রকাশিত হয়েছে । কবিতাঁটিতে কাব ভাবলোক-বহারী বিদেহী সৌন্দর্য দেবতার 
কাছে প্রেমাবেশে নিঃশেষে আত্মনবেদন করেছেন। বর্ষার দিন, আকাশে মেঘ ডাকছে, 
নদী কুলে কূলে পূর্ণ, নদ্াঁতীরে 'একখানি ছোট ক্ষেত'- কাব আছেন। সেই 


হ৪ সোনার তরী 


মেঘাল্ঘকারে পরপারে গ্রামখান অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে৷ “মেঘে-ঢাঙ্কা প্রভাতবেলা'য় কাব 
দাগাঁতক দশা দেখছেন। চারাদকে এক্সটা কোঘল স্বপ্ন তার মায়াজ্জাল বস্তার 
কবেছে। ধারে ধাঁরে হদয়ে ঘনাচ্ছে কী রহসানয় অনঃভতি ।. এর:প অবস্থায় কাঁবর 
চেখে একাঁট আলোৌকক দশা ভেসে উঠল__তান যেন চকিতে দেখতে পেলেন পাল- 
তোলা একখানি সেন'র তরণা' ভেনে আসছে । নেয়ের মুখে গানের সর গহঞ্জিত 
হচ্ছে--এই মুখটি কাঁবর চেনা চেনা মনে হয়। কাঁবর আহ্বানে নেয়ে কুলে তরা 
ভেড়ায়__কাঁব হদয়ানুভতর সোনার ফসল উঞ্জড় ক'রে তাতে তুলে দেন। অতঃপর 
কাঁবর প্রার্থনা-_'এখন আমারে লহ করহণা করে__' কিন্তু কাঁবর এই প্রাথনা পূরণ 
হয় না--মূহ,তের মধ্য তরীখান দ:র দিগন্তে মিলিয়ে যায়। 


কোন একজন সমালোচক এই কাঁবত।টিতে প্রেম-সোন্দর্যোর উপাসক কবি 
1বহ!রখললের একটি গানের দুইটি পথাস্তর প্রভাব লক্ষঃ করেছেন। তান বলেছেন £_ 


“সেই গ'নটি : সোনার তরী নয়নে নাচে নাচে, পা না ?দতে ডুবে আচম্বিতে ) 
হইতে কাঁবর মনে যে অস্পষ্ট অহীডয়া জাগিয়াছল, সোঁট এমন একটা আদর্শ 
(1901) যাহাতে পা দিতে না দিতেই তাহা অচাণ্বতে ড্াবয়া যায়; তাহার উপরে 
আমাদের পাঁথব জীবনের ভ।র মোটেই চাপানো যায় না_অথচ তাহাকে না পাইলে 
আমাদের প্রাণ বাঁচে না।' 


শ্লীরবীন্দ্ের প্রেমভাবনা ও সৌন্দয'চেতনার বিশিঘ্টতা এই কাঁবতায় সুন্দরভাবে ফুটে 
উঠেছে । কাঁব স্বয়ং এই কাঁবতাটিকে তত্তবধ্‌খী বলে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তিনি 
বলেছেন £ শক্ত এ সমস্ত বাখযাকে ধিক-। কাঁবতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যাঁদ 
দির করে তবে ইহা বথাই রচিত হইয়াছিল । ...কেবল বরা নদীর চর, কেবল 
মেঘলা দিনের ভাব একটা ছবি, একটা সংগীত মান্রুই যাঁদ হয় তাহাতে ক্ষাত কা? 
..ভরা পদ্মার উপরকার ওই ঝাদলাঁদনের ছাঁব সোনার তর" 'কাবতার অন্তরে প্চছন 
এবং তার ছন্দে প্রকাশত ।' 


অন্ন্ন কাব ভিল্ন মনোভাব প্রদর্শন করে বলেছেন £- 


“মহাকাল প্রবাহত হইয়া চলিয়া যাইতোছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত 
কম'বখতি সমর্পণ করিতে 'ছ, এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ কাঁরয়া এক কাল হইতে 
অন্য কাল-_ এক দেশ হইতে অন্য দেশে_ বহন কাঁরয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে 
রক্ষা কারতেছে। কিন্তু মানুষ যখন মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে 
লহ করুণা করে' তখন মানুষ নিঞ্জেই দোখল যে__ 


ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোট সে তরা 
আমারি সোনার ধানে গিয়।ছে ভার। 


মহাকাল মান.ষের কর্মকাঁতি বহন কাঁরয়া লইয়া যায়, রক্ষা ধরে, কম স্বয়ং 
কীতিমান মানুষকে সে রক্ষা কাঁরতে চায় না।' 
দ্াশনক কাব আরও বলেছেন £- 


নাম কাবিতা ২৫ 


“মান্ষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো 
ঢারাদকেই অবান্তের দ্বারা বোচ্টিত। .."যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চণরাঁদকের 
জল বেড়ে উঠছে, তখন তার সমস্ত জীবনের কমের যাকিছ নিতাফল তা সেওই 
লংসারের তরণীতে বেঝাই করে দিতে পারে । সংসার সমস্তই নেবে, একাঁট কণাও 
ফেলে দেবে না। কিন্ত মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরস্তন করে রাখতে চাচ্ছে 
তখন তার চে্টা বৃথা হচ্ছে।' 

এই মহাকাল তপু সম্পর্কে প্রথাত অধ্যাপক ও সাহাত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ডান্ত »মরণাঁয় £__ 

'কাঁবভাষা শিরোধার্য করেও সাবনয়ে বলা যায়, আমাদের পাঠকমন যেন এই গুরহর 
গম্ভীর তত্তথটিকে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে অনুমোদন জানাতে পারে না। ধবিতাটর 
পদ সালিতা, এর পধাস্ততে পধান্ততে চিন্ররচ'নার কোমল নৈপৃণ্য এবং সবোপার এর 
অস্তনিহিত একটি গভার সৌন্দর্যবাঞ্জনা আমাদের ভাবলোকে যে-আলোড়ন উপাচ্ছিত 
করে, সেটিকে নিছক কঠিন তথ্যসম্ভূত বলে মনে করতে আমরা পাঁড়িত হই! 

“সোনার তরা' ধৃূলত জীবনপ্রেম এবং সৌন্দয'সাধনার কাব্য-সোঁদক থেকেও নাম- 
কাঁবতাটর কাঁব-কাঁথত ব্যাখ্যা সুর সামঞ্জস্যের িচু।ত ঘটায়। 


'-*মানসাঁর পাতায় পাতায় এই সত্যাটই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে উপলীব্ধ করেছেন 
যে, প্রেমকে সাংসারিকতার বন্ধনে বাঁধলেই তার অপমূতহ্য-ক্ল্লভাকে বাহপাশে আবদ্ধ 
করলেই আনবার্ধ 'তিস্ততা। তার চাইতে ঈীপ্সতাকে মাঁন্ত দেওয়া যাক ধ্যানের ও 
গ্রানের আকাশে--ভাবাভিসারের মধা দিয়েই সেই অশ্তর রাঙ্গনীর সঙ্গে আনন্দ-মলন 
ঘটক। “সোনার তরাঁ' পর্বেও এই উপলব্ধির অনুরণন অনিবার্যভাবে এসে গড়তে 
পারে । না আসা অস্বঝাভাবকও বটে, কারণ রবান্দ্রনাথের প্রেমকপনার এইটিই 
আঁসন্দগ্ধ ধ্রুবপদ । 


'সোনার তরা' কবিতায় যে মানুষাঁট জীবনের ছোট ক্ষেতে ফসল ফাঁলয়েছে এতকাল- 
নিজের অগ্রবাদলঘন দুদনে সে বসে ভাবাছল, এই পুঞ্জ পুঞ্জ সয় তার কা কাজে 
লাগবে। ব্যাকুল চিত্তে তার প্রশ্ন জাগাঁছল, এই বেদনার্ত শবহবল মূহর্তে নজের এই 
রাশীকৃত আহরণ কাকে নিবেদন করবে সে- বলবে সব লহো জরীবনবল্লভ । | 

এমন সময় গানের সংর ছড়িয়ে সে এলো 'সোনার তরীতে । ক্ষীণকের জন্যে 
নোঙর ফেলল কাঁবর জীবনকুলে, এবং তাকে সর্বস্ব নিবেদন করে দেওয়ার আকুল 
আনম্দে কাব বলে উঠলেন £ “যত চাও তত লও তরণী পরে ।' ধ 


আমরা তো এমনিভাবেই প্রেমের হাতে নিজের সব কিছু নিঃশেষে তুলে দিতে চাই । 
পরমাকাঙ্খিতের কাছে নিজেকে রস্ত করে দেওয়ার যে অপরিসীম উল্লাস__প্রোমিক 
মাত্ধেই সে উল্লসের আগ্বাদন জানে_ সমাজ, ধর্ম থেকে শুর করে রাজসিংহাসন পর্যন্ত 
»সে অব্য দেয় 'তাস্ণন তুষ্টে।' কিগ্তু তারপর ৪ 'এখন আমারে লহো করুণা করে ।, 


-""যে তরণী গানে গানে প্রেমে প্রেমে বোঝাই হয়ে গেছে. সেখানে ব্)ন্ত মানুষাঁটির 


০ 


খ্ঙি সোনার তরী 


আর জায়গা হবে নাঃ “ঠাই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী ।” বাত্তর ভার ওপরে 
চাঁপয়ে দিতে গেলেই ভরাডুবির সম্ভাবনা _যেমন হয়েছে" নম্ফল কামনায় £ 
“ভালোবাসো, চেয়ো না তাহারে । 


তাই, জীবনবল্লভা কাবির সবই নিয়ে গেছেন__তাঁ'র প্রেম, তাঁর কামনা-কচ্পনা, তাঁর 
দ্বপ্ন তাঁর সংগাঁত, কিন্তু ব্যাঞ্জর ভ'র নিতে পারেন নি । যেমন নিতে পারে নি 'শেষের 
কাঁবতা'র লাবণ্য তার আমতকে | সেজন।ই মনে হয়, যাঁদ সঙ্ঞজানভাবে রবান্কীনাথ কবিতায় 
ঘহাকালতত্তৰ এনেও থাকেন, তবু তাঁর নজ্্রান মনে প্রেঘকজপনার এক টি অস্তঃসাললা ধারা 
বয়ে গেছে এবং কাঁবর অন্ঞ।তেই তার কলব্ধান বেজে উঠছে এর কান্ত-শান্ত বন্যাসে-এর 
সোন্দর্যব্যজনায় 


॥ বিষয়বস্তু ॥ 


1পতার আদেশে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনা করার সময় বোটে বাস করতেন 
রবীন্দ্রনাথ । এই কবিতাটি লাখত হয় ১২৯৮ সনের ফানগুন মাসে । কবির বয়স 
তখন ৩১ বংসর। “মানসী' কাব্যে জীবন ও জগত সম্পকে" কাবমনের যে দ্বন্দ ছিল তা 
উত্তীর্ণ হয়েছেন। কাব বলতে চান তাঁর মানস ক্ষেতে অনেক সোনার ফসল তিনি 
ফলিয়েছেন। জীবন ও জগতের সঙ্গে তার সম্পক্ণট কাব অনৃধ॥ন করতে উন্মূখ। 
প্রভৃতির অসমান্য দান তাঁর অন্তরে ষে তীব্র আনন্দের উৎসব ঘাঁটয়েছে তার প্রকাশ 
কাঁবত।টিতে । 


কাব সোনার ফসল নিয়ে নদীতীরে একা বসে আছেন কোন প্রতীক্ষায় । 
অবশেষে এই প্রতীক্ষার অবসান হয়। আসে আঁচনদেশের নেয়ে। কাব যেন এই 
নেয়েকে চেনেন। কাঁবর অন্তরদ্বতাই গান গেয়ে তরা বেয়ে এগয়ে আসে । পরবর্তী 
কালে “চতা' কাব্যে যে জীবনদেবতার কথা কবি বলেছেন সেই জীবনদেবতারই পূবাভাস 
এখানে পাই। কাঁব সেই অন্তর দেবতাকেই তারে তরাঁ 1ভাঁড়রে সমস্ত সোনার ফসল 
গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কাঁবর একান্ত ব্যাকুলতার কছে এই নত্‌ন আগন্তুক 
ধরা দেয়। কাব কাবোর সোনার ফসল সকলই উৎসর্গ করেন অন্তরদেবতার কাছে। 
কন্তু কাঁবর ব্যান্তসত্তা পন্টর্‌পে এই অধরা অন্তরদেবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না। 
কাঁবর ব্যাকুল আহ্বানে তর ভিড়ালেও কাঁবর স্থান সে তরাঁতে তখনো হ'লনা। কবি 
অন্তরের সকল শ্রেম্ঠ ফপল থরে [িথরে সাজিয়ে দিলেন। ছোঃ তরাঁ কাবির 
বাণখসাধনার সোনার ফসলে ভরে গেল। কিন্তু কবি ছোট নৌকায় ঠাই পেলেন না॥ 
শশঙ্গপী সন্তার সঙ্গে ঝান্তসন্তার বিচ্ছিন্নতা কাঁবকে পাঁড়া দেয় । তিনি বলেন-__ 


শুন্য নদীর তাঁরে রাঁহনদ পাঁড়__ 
মহাকা বাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরা ॥ 
কীঁতগ'ন মান, বা ৃ 
দাশনিক বকাতর প্রার্থনা মাঝ পূরণ করল লা। শ্রাবণ দিনের আকাশে পৃ্জ পু মেঘ 


ছ। শন) নদীক;লে কাব পড়ে রইলেন। 


নাম কাঁবতা ২৭ 
কবিতার ত্ন্তলান ভাবসত্য £ 


বর্ষণমূখর কোন এক মেঘাম্ধকার প্রভাতে কাঁবর স্পর্শকতার চিত্তে একি 
অনিদেশ্য বাথার রাগিনী ঝংকৃত হয়ে উঠল। মানবমনের ওপর 'নিসগ্প্রকাতি তার 
রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করে। বধণর দনে অজানা এক গভীর বেদনায় কাঁবমন 
ব]কুল হয়ে ওঠে । আনদেশা ও আনর্ণেয় বস্তুর জন্য কাঁবমনের তীন্র ব্যাকুলতা 
কবিতাটিতে ধরা পড়েছে । মতণলোকের কাব অথতণলোকের বিদোশিনীর জন্য 
উৎকণ্ঠ! অনুভব করেন। আজকের মেঘাম্ধকার প্রভাতে যেন তাকে প্রত্যক্ষ করলেন। 


সে যেন নিজের মনেই তরণা বেয়ে চলেছে । তাকে কাঁবর চেনা মনে হলেও স্পজ্টট 
করে 'ির্র্টবলতে পারছেন না। স্বস্নাব্ কাঁবর চিত্ত ব্।কুলভাবে তাকে আহবান 
করতে থাকে । ক্রুপনায় তার সঙ্গে মিলন ঘটে । কম্তু বাস্তব িলন হয় না - 
কঙ্পনার মানপাঁ তো বাস্তবে ধরা দেয় না। সোন্দ্যণাভিলাষী কাব কঙ্পনার দ্বারা তাকে 
স্পর্শ করেন মাত ॥ কিস্তু কঙ্পনা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই কাঁবর বিদোশনী মুহুতে 
কাঁবকে অগাধ শূন্যতার মধ্যে ফেলে অন্র্ধান করে আর কাঁবচত্ত তার হতাশায় ভরে 
ওঠে। জীবনের [বিশেষ কোন শুভ মুহূর্তে সংন্দর দেবতার চকিত স্পর্শ আগরা 
পাই। সৌন্দদেবতার সঙ্গে ক্পামলনের লগ্নে কাঁবর অন্তরে যে ভাবানভাত জাগে 
তা যক্ষযুবকের অলকাস্বপ্নের সঙ্গে তূলশায়। 


॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥ 


(প্রথম ভ্তবক 1! গগনে গরজে-'.:.ত. কুলে এক বসে আছি 


কাবতাটিত অপূর্ব ধ্বনিমাধূষ প্রকাশিত । সেই সঙ্গে একাঁট বিষাদের স.র 
ধবনিত। একটি নিসর্*সোন্দর্য রেখায়িত। ঘনবরবা; শ্রাবণ দিনের একটা 
১হাঁব প্রকাশিত । নান্ছি ভরসা £ কাবিমানসের রোমাঞ্টিক বিষাদমহতা এবং তঙ্জানত 
আস্ছাহীনতা। ধান কাটা হুল সারাঃ বষণয় ধান কাটা হয়। এ সম্পকে 
রবীন্দ্রনাথের নিজের উত্তর ঃ "ছিলাম তখন পদ্মার বোটে । জলভারনত কাল মেঘ আকাশে, 
ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণার মধ্যে গ্রমগঁল। বর্ধার পারপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে 
চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুছে ফেনা । নদাঁ অকালে কুল ছাপিয়ে চরের ধন 
দনে 'দনে ডাবয়ে দিয়েছে । কাঁচা ধানে বোঝ'ই চাষাদের 'ডিঙ নৌকা হু হু 
শ্লোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে । এ অঞ্চলে এ চরের ধানকে বলে ডাল ধান । 
আর কিছুদিন হলেই পাকত ॥” খরপরশ! 2 খর স্পর্শ যার অর্থাৎ খরস্রোতা । 


[দ্বিতীয় স্তবক |] একখানি ছোট ক্ষেত £₹ এখানে ক্ষেত বলতে জাঁবনের 
কমক্ষেত্রকে বোঝান হয়েছে । আমি একেলা £হ আনদেশশ্য সোন্দর্যবিরহ কাঁবকে 
একাকী করেছে । চারিপিকে-.....করিছে খেলা £ নদী বক্রগাঁততে ক্ষেতের 
চারাদক ঘিরে ধরেছে । পরপারে-...-প্রভাতবেলা £ বর্ষার প্রাকাতিক চিত্র ও 
পাঁরবেশ বাঁণত। প্রকাত ঘন অন্ধকারে নিঘঙ্িত। কালো মেঘে নদীর অপর পার 
অব্ধকারাচ্ছতে হয়েছে । তরুছায়। £ প্রাতচ্ছাব। 


২৮ সোনার তরী 


| তৃতীয় স্তভবক ] গান গেয়ে.-.."চিনি উহারে £ কোন প্রতাক্ষ চিত নয় । 
সৌন্দরসাবস্ট কাঁব অনৃভব করছেন যেন কোন বদেশিনী' এসেছেন । অতীন্দুয় 
অনূভ্তিতে চেনা-অচেনার মধাবর্তী জীবনদেবতা ধরা দিয়েছে । সৌন্দর্ধ সত্তার চাকিতত 
প্রকাশ হিসাবেই এই বিদোশনীর আগমন । কাব একে পরবতীকালে জীবনদেবতার্পে 
চিনতে পেরেছিলেন: ভরাপালে চলে যায় ইত্যাদি রহস্যময়ী বিদেশিনার 
আগমনের চন্। 


[ চতুর্থ স্তবক] কোন্‌ বিদেশে ই কবির অজ্ঞাত দেশে অর্থাৎ সৌন্দর্যের 
দেশে চলে যায় বিদেশিনী । বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এদে £ কবির ক্পিত 
সোন্দর্য-প্রাতমার সঙ্গে মিলনের ঝাকুলতা বার্ণ ত। কাব এই সোন্দর্য-প্রাতমাকে কুলে 
তরা িড়াতে বলেছেন কোন প্রয়োজনের তাগিদে নয় অপাঁথব আনন্দ লাভের জন্য। 
যারে খুপী তারে দাও? সৌন্দর্য কারো ব্যান্তগত আঁধকারে নয়। ব্যাণ্তজীবনের 
গ্ডী দিয়ে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। সৌন্দর্য সম্ভোগের আধকার সাবঙ্জনীন। 
ক্ষণিক হেছে £ কাব কঃগনানেতরে সৌন্দযরিসমত্তর হাঁস ও মাধ্র্য অনুভব 
করেন। আমার পোনার পান £ এট কেন রূপক নম্ব। কইপত সুন্দরী 
বদেশিনীর সাহত মিলনের আত দেোাতিত। পরে কাবর সঙ্গে করপনায় এই 
[বদোশনীর 1ধলন ঘটেছে কিন্তু প্রতাক্ষ মিলন ঘটোন। কারণ তা অসম্ভব। 


| পঞ্চম ভবক ] বত চাও......তরণী পরে 2 ভাবলোকে মিলনের মাধামে 
কাঁব সর্বস্ব দান করলেন। . সাংসারিক প্রয়েজন ত্যাগ করলেই এই রসম্বরূপা 
সৌন্দর্যময়ীর পার5য় সম্ভব। এতকাল নদীকুলে -...ছিনু ভুলে £ "যাহা' 
বলতে এখনে কাঁবর অন্তরের সুকুমার অনুভূতি ও সোনার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। 
সারাজীঙন ধরে কাব এই অনুভূতির সোনার স্বপ্ন রচনা করেছেন। এখন 
আমারে লহ করুণা করে ! সোন্দযণময়ীর সাহত ককপলেকে গিলনে অপারতয্জ্ট 
কাব সশরারে বাস্তবে তার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করলেন। কাবর হীনল্দ্য়ান্ভাত ও 
সোন্দধ'রসাপপাসা এখানে প্রকাশত । 


[বষ্ঠ স্তবক। ঠাই নাই......শিয়েছে ভরি 2 তরীতে বিদেশিনীর পাশে 
কাঁবর স্থান হল না। কারণ এই রসস্বরূপা সোন্দ্যময়ীর আভাস পান কাব কিন্তু 
স্পর্শ পান না। তাই কাঁবর অন্তরে তীর বিরহবেদনা । এ বেদন। কেবল কাঁবর 
ব্যন্তগত বেদনা নয়, সমগ্র মানবের 'নিতাকালের বেদনা । 


আবণ গগন ঘিরে"... ঘুরে ফিরে £ কাঁবর বিরহমাঁথত "চিত্ত প্রক্াতির বর্ণনার 
মধা পিয়া প্রকাশিত । বধীপ্রকীতর এই "স্তর কাঁবর বিরহের হাঙ্গত বহন করে। 
'কবি্বদয়েব বাকুলতা প্রকৃতির উপর আল্রঁপত । শুন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি £ 
বাস্তব সংসারে আমরা সকলেই বরহণী। কাবর সঙ্গে কপনয় ক্ষাণক মিলন হলেও 
এ সৌন্দষ*সন্তা তাঁর অনাধত্ত থেকে যায়। তাই কাঁবর তাঁগুহান সোন্দয।ভসার এবং 
পাঁরণামে বিরহের করুণ দীঘশ্বাস ত্যাগ । 


নাম কাঁবতা ২৯ 
॥ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ॥ 


প্রশ্ন ১। “জোনার তরী" কবিতাটির ভাববস্ত, বিশ্লেষণ করে কবিতাটির 
কাব্যসৌন্দর্ষ্যর পরিচয় দাও । 


উত্তর $-_'সোনার তর” কাঁবতাটিতে কবির রোমান্টিক সোন্দর্যপ্রীতি ও 
বিরহবেদনা প্রকাণত । একাঁদন শ্রাবণের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাতে কাব নদণর কুলে একা 
বসে আছেন। নদীর তাব্র স্রোত বরে চলেছে । এমন সময় প্রবল বর্ষণ দেখা দিল্‌। একটি 
ছোট খেতের মাঝে কাব একলা অবস্থান করেছেন. আর চাঁরাদিকে নদণর জল কক্রগাতিতে 
খেতটিকে ।ঘরে ধরেছে। নদীর পরপারে তরুশ্রেণী ঘন অন্ধকারে আচ্ছম্র। গ্রামখানি 
মেঘে আবৃত । এমন সময় কাবর মনে হ'ল যেন কেউ গান গেষে তরা বেয়ে এাগযে 
আসে কাঁবর দিকে । দর থেকে এই সৌন্দ্যময়ীকে দেখে কাঁবর চেনা মনে হয়। 
কিন্ত; কাঁবর দিকে দৃকপাত না করে সে এগিয়ে যায়। কাব তখন ব্যাকুল প্রার্থনায় 
জানতে চান সেই বিদোশিনীর প্রত পারচয়। তাই কাব বাকুল আবেদন জানান 
যাতে এই 'াবদেশিনী তাঁরে তরা ভিডিয়ে ক্ষণকালের জনা থামে । 


অবশেষে কাবর অনুভূতিতে সেই রসস্বর্‌পা সোন্দযময়ী ধরা দেন। কাঁবি তাঁর 
ব্যান্তগত জীবনের সকল অনুভশাত সহ ধরা দেন এই বর্দোশনীর কাছে । কাঁবর এই 
ক্ষাঁণক প্রাপ্ত কবিকে আনন্দে আত্মহারা করে । কাব তাকে স্পস্টর্‌পে ধরার প্রয়াস 
করেন। কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই মৃহহতের এই ক্ষাণক মিলন 1বরহের 
ব্যাকুল বেদনায় পর্যবাঁনত হয়! কাব যখন বিদাঁণনীর লোনার তরীতে 'নজের 
স্থান চান তখনই এই বদেোশিনীর চাঁকত পরশ অবল-প্ত হয় । 


কাব নিঃসীম বিরহ বেদনা বহন কর একা শন্য নদীকূলে পড়ে থাকেন। ক্ষাঁণক 
গমলনের পর [বিরহের অপারতাপ্ত কাঁবকে অবসশ্ন করে। ঘনঘোর প্রকৃতির ও 
শাবণের ঘন কাল মেঘ কবির এই বরহের ইঙ্গত বহন করে । 


কাব্যসৌন্দঘ' বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে কবিতাটির ধৰ্নিময়তা। 
প্রকাতর যে পটভাম কহিপত তা যেন আমদের কাছে ছাঁবর মত দেখা দেয়। শ্রাবণ 
প্রভাতের ঘন কালো পাঁরবেশ এবং তার মাঝে একাট ছোট খেত কাবর অন্তরের 
একাকীত্খ ও 'নঞ্জনতা স্পন্ট ফাটিয়ে তোলে । জীবনের 'বাঁচন্র জাটলতার মধেঃও কবি 
মানাসকভাবে যে একাকা তা স্পন্ট রূপ লাভ করে। 

কাব মানীসক অনূভাতির সোনার ফসল ফাঁলিয়েছেন। আধচেনা বিদেশিনা 
অনামনে নদী বেয়ে এীগয়ে আসেন। সেই [িদেশিনীকে পাওয়ার আকাতখা ও. 
আকুলতা[টি অপূব ধবানসৃযমায় ঝজিত £ 


ওগো তৃূমি কোথা যাও কোন বিদেশে 2 
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে। 


৩9 সোনার তরা 


কাঁবতাঁটির মধ্যে কাবর অন্তরের আতি এঁকান্তক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ্রিত হয়েছে । 
তাই ভাব, ভাষা, ধবান ও চিন্রকক্পগৃলি মনোরম । নিজস্ব জীবনের সবল অনুভাতি 
ও ভাবাবেগ নিঃশেষে দান ক'রে দেওয়ার পর কবি সোনার তরাঁতে একটু স্থান পেতে 
চান। সোটও মনোরম ভঙ্গীতে প্রকাশিত । কিন্তু শেষ পযন্ত কাঁবর বাধাতুর হৃদয় 
স্থান ন৷ পাওমার বেদনার ভারাক্রান্ত হযে ওঠে । তাই শ্রাবণ প্রভাতের 'বয্ন বর্ণনার 
মাধ্যমে তাঁব হৃদযের এই বেদনার হাঙ্গত সচিত করেছেন। প্রকাততে কাব তার 
বিধ্তা আরোপ করেছেন 

কেবল কাঁবর ব্যান্তগত হৃদয়ের কথা নর, এই বিরহ বেদনা শা*্বত মনাবাত্মার 
অন্তরের কথা। আমরা সকলেই অধবা অদেখা সৌন্দদময়ী সত্তার সঙ্গে মিলন 
আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব। কিন্তু কপলোকব।সনী এই বিদোশনী ক্ষাণকেব স্পর্শ 
দিলেও বাস্তবে তাকে পাওয়া যায় না। মানবাত্মার এই চিরম্তন বেদনাটি আঁভনব 
কাবাচমতকারিক্বে 'সোনার তরী" কবিতার মধ্োে প্রকাশিত । সেই কারণে কাঁবতাটির 
কাব্যসৌন্দর্য মনোরম । 


প্রশ্ন ২। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার ক'রে দেখাও বে 
কাব।টির নাম 'সোনার তরী, রাখা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। 


উত্তর 2 কোন সাহত্যবগুর নামকরণ নানা উপায়ে হয়ে থাকে । কাঁবতার ক্ষেত্র 
প্রধানত কেন্্রীয় ভাবকে অবলম্বন কবে নামকরণ করা হয়। সমগ্র কাবগ্রন্থ 
যাঁদ একটি [বিশেষ ভাবের দেগাতনা করে তাহলে সেই ভাববস্তুর ইঙ্গিতবহ নাম দেওয়া 
হয়। কখনও বা কবিতাটির প্রথম পংাঞ্ত অনুসারেও কাঁবতার নামকরণ করা হয়। 


“সোনার তরা' কাঁবতায় কেন্দ্রীয় ভাব হচ্ছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য সম্পর্কে কাবিমনের 
নঃসীঘ বরহ। সোনার তরাঁ যে বহন করে আনে সেই আধ-চেনা বিদে শিনী সোনার . 
তরীর নেয়ে । সেই কারণে কাঁবতাটির নামকরণ সোনার তরী করা হযেছে । কাঁবি 
এই 'বদোশনীর সাময়িক সাক্ষাৎ পেষেছেন। তারপরই ঘটেছে অনন্ত বিরহ । সেই 
দিক থেকে সোনার তরী সেই সোন্দর্ধ সন্তারই হইীঞ্গত বহন করে । নিবদ্দেশ সোন্দর্যই 
দে]াতিত হয়েছে 'সোনার তরী'র মধ্যে। সেই কারণে কাবতাটর নামকরণ সার্থক । 


[কিম্তু সোনার তরাঁ কাব্যগ্রন্হে দুইশ্রেণীর কবিতা দেখা যায়। প্রথম শ্রেণাতে 
আছে নিরুদ্দেশ সৌন্দ্যর বিরহজানিত কবিমনের তীব্র-বেদনা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কাবতাগলিতে আছে প্রকৃতি ও ববঙ্জগতের প্রাত কাঁবির তাঁর আকর্ষণ । কাঁব মনে 
করেন যে এই পাঁথবীর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ অছে। সোনার তরা কাঁবভাটি প্রথম 
শ্রেণীতে পড়ে । অতএব দৎইপ্রক্গার ভাবধারা কাঁবতাগলিতে থ।কায় সোনার তরা 
কাব্যগ্রন্হছের নামকরণ মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গাতপণে" নয়। 

ত”ব একথা সত্য যে কাঁবর অন্তরের একট 'বিরহবেদনা সকল কাঁবতার মধ্যেই 
প্রকাশিত । প্রথম শ্রেণীর কাঁবতাগলতে নিরুদ্দেশ সোন্দ্যের অপ্রাপ্তিজীনত বিরহ 
খবং 'দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁবতাগ্ুলিতে বসম্ধরর সাঁহত জন্মান্তরীণ সম্পকেরি 


নাম কাঁবতা ৩৯ 


শ্রভাবজানত 'বয়হ । অতএব 'সোনারতরী' কাবিতাটিকে এই বিরহ বেদনার প্রকাশক 
প্রথম কবিতা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে । 

কাঁব মনে করেন তার চৈতন্যময় সত্তা যুগে যৃগে বসৃন্ধরার সকল চেতন অচেতন 
সত্তার মাধামে অনভ্তষাল ধরে প্রসারত হয়ে এসেছে । অতএব কাঁধ চৈতন/সন্তার সঙ্গে 
এই মাটির পাঁথবীর কোথাও কোন বিচ্ছেদ ছিল না। জথচ আজ মাটির সঙ্গে কাঁবির 
অন্তরের সেই বন্ধনাট ছিন্ন হয়েছে । তাই কাঁবকে বস-ন্ধরার সকল সৌন্দয তব্রভাবে 
আকষণ করে। কিস্তু বসুন্ধরার সঙ্গে অদ্ধয় সততায় মিলে যাওয়ার কোন উপায় তাঁর 
নেই। | 

এই সার্বজনীন বিরহ সমগ্র সোনারতরী কাব্যের মূল সৃর। তাই কাব্যগ্রচ্ছটির 
নামকরণ সার্থক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


৩। “সোনার তরী? কবিভাটিতে ঈশ্বরতত্ব নাই, মহাকালতত্ব নাই, 
জ্মীবনদেবতাতত্তঃ নাই,_ ইহাতে বদি কোন তত্ব থাকে ঘবে তাহা 
'সৌন্দর্যতত্তও।-_মন্তব্যটি বিচার কর। | ভুমিকা! দ্রষ্টব্য] 


॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্োন্তর ॥ 
১। “একখাবি ছোট খেত আমি একেলা 


--এখানে ছোট খেত বলতে কাব কিসের হীঞঙ্গত করেছেন ? 

উত্তর £__কাঁব অনভব করেন তাঁর একাকিত্ব । মনে মনে প্রত্যেকে আমরা একা। 
কাঁবও তাই মনে করেন। খেত বলতে সংসারের কমক্ষেত্র । এই কমর্ষেত্রে 
তান কাবাসম্ভারের সোনার ফসল সৃষ্টি করেন। কিল্তু তা গ্রহণ করবার কেউ 
নেই। তাই তান নিজেকে ছোট খেতের মধ্যে একলা বা নিঃসঙ্গ মনে করেছেন । এই 
নিঃসঙ্গ-বেদনা রোমাশ্টিক কাঁবর বোশষ্ট। নিঃসঙ্গতাজানিত বেদনা কাবকে সৃষ্টি 
উন্মুখ করে। কারণ সৃষ্টির উৎসই বেদনা । 


২। «দেখে যেন মনে হয় চিনি উহ্থারে”। 

কাঁব কাকে দেখেন 2 কাঁবর কেন মনে হয় যে তিনি তাকে চেনেন £ 

উত্তর £__-'সোনার তরখ'র নাঁবকের ছদ্মবেশে কাঁবর অন্তরদেবতাকে তিনি 
অস্পণ্টভাবে দেখতে পান। এই অন্তর দেবতার সঙ্গে তাঁর সারাজীবন ধরে বরহ- 
মিলনের খেলা চলেছে । পরবতাঁকালে কাব এই অন্তরদেবতাকে 'জীবন দেবতা আখ 
1দয়েছেন। 

এই সৌন্দর্য'ময়ীর আধম্ঠান তাঁর অন্তরে । তাই কাঁবর কাছে তা নিজেরই 
অপর সত্তা । তাই কাঁবর নিকট সে পারাচত হয়েও অপাঁরচিতের অবগস্ঠণে আবৃত । 


৩২ সোনার তরী 


আধ-চেনার মধ্যে অবাস্থত বলে কাব সম্পূর্ণরূপে এখনো চিনতে পারেন না। চেনেন 
ধলে মনে হয় মাতু। 


৩। কবি সোনার তরী বেয়ে কাকে আসতে দেখলেন? তাকে 


তিনি কি বলেছিলেন? 

উত্তর £ কাব সোনার তরী বেষে তাঁরই অন্তরের আধম্ঠানী দেবীকে আসতে 
দেখলেন। সেই দেবী যেন নাবকের বেশে কাঁবর কাছে আবভূত হলেন। 

কাব তকে অন,রোধ করলেন যেন তান তর সকল কাবাস-ন্ট রুপ সোনার, 
ফসলগ.লি-গ্রহণ করেন। কাঁবর সৃষ্টি সেই দেবী গ্রহণ করলেন। 

৪1 সোনার তরীর নাবিক কবির আবেদনে তার কাছে এসেছিলেন 
কি? পরেকি ঘটল? 

উত্তর £_সোনার তরীর নাবিক কাঁবর অন্তরের সোন্দষ'রসময়ী আধত্তাতীদেবা ছাড়া 
আর কেউ নয়। কবর আগশুরিক আহ্বনে সেই দেবী চকিত পরশ দিতে কাবির কাছে 
ধর দিয়োছলেন। 

কাঁবর কাব্যানভঁতর সোনার ফসল সেই দেবা সোনার তরাতে গ্রহণ করলেন। 
কাব যখন বাস্তবে তর সঙ্গে মালত হতে চাইলেন অর্থাৎ সোনার তরাঁতে আপনাকে 
স্থান দিতে চাইলেন তখন সেই দেবী কাঁবকে পাঁরত্যাগ কতরলেন। কাব পুনরায় 
নিঃসঙ্গ ও একক হলেন। 

৫। 'সোনার তরী' ও 'সোনার ধান' কি কি সংকেত সূচিত করে? 

উত্তর £__কাঁব অন্তরদেবতা বা মানসীকে সোনার তরীতে আপাত বলে কঙ্গনা 
করেছেন। এই তরাঁকে অনেক কাঁবর সাধন তরণ বলেছেন । আর সোনার ধান বলতে 
ফাঁবর অনুভতিলব্খ ভাবসঘদ্ধ কাব্যসম্ভারকে বোঝান হয়েছে . 

৬। “ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী”-_উক্তিটি কার? কোন 
প্রসঙ্গে কেন একথা বল। হয়েছে 2 

উত্তর £__-কবি যখন সোনার তরাঁতে নিজের স্থান চাইলেন তখন কবির অন্তরদেবতা 
এই কথা বলেছেন। কাব জীবনের সণয় অন্তরদেবতাকে দান করলেন। পারবতে' 
চাইলেন তর সঙ্গে বাস্তব 'মলন। তখনই কাঁব প্রতাখ্াত হলেন। কারণ এই 
শ্রধরাকে ধরার প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত ॥। এই প্রসঙ্গেই উল্লোখত উীন্তটি করা হয়েছে। 

৭। শুন্য নদীর তীরে রহিম্ু পড়ি__ 

যাহ ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥ 

শূন্য নদীর তাঁরে বলতে কি বোঝানো হয়েছে? কে পড়ে রইলেন ? যাহা ছিল' 
ধলতে কি বোঝ ? . 

উত্তর £_-কাঁবজীবনের ছোট খেতের সকল সোনার ফসল জীবনদেবতার সোনার 
তরীতে নি:শেষে ভরে পিয়েছেন কাব। কাব আর তো কিছুই ছল বা। তাই 


চকে চলিতে] 


যেতে নাহ দিব ৩৩ 


শনাহস্তে নার তারে একা পড়ে বইলেন। কারণ সোনার তরাতে কাবর 'নিজের স্থান 
হয় নি। 


কাঁবর সোন্দর্য রলাপপাসহ 1চত্ত অনভাতর জগতে যে সমস্ত শ্রেম্ঠ সম্পদ আহরণ 
করেছিল তারই প্রাত এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে । কাব নিজের শেষ্ঠ সম্পদ দান করলেন 
অন্তরদেবতাকে চাঁকত দর্শনে । পারবে ়াী'জের স্থান চাইলেন সেখানে । কিক্তু 
অন্তরদেবতার সঙ্গে চাঁকত মিলন কখনও স্থায়ী হষ না। তাই কাব বিরহের সতান্র 
বেদনা অনুভব করলেন। যাহা হল' বলতে কাবর অনভাতরাজ্যের শ্রেম্ত সম্পদকে 
বোঝান হয়েছে। 





রা 


॥ যেতে নাহি দিব ॥ 


অরোরা 








ভূমিকা__ 
“সোনার তরী"র পূর্ধে রচিত "মানসা” কাবোর কয়েকটি কাঁবতায় কবি "সৃষ্টিকে 


নষ্ঠুর এবং সংসারের ধবংসলীলাকে 'জড়ের নুন বলে আঁভাহত করেছেন । আবার 
কয়েকটি কাবতায় প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। যেমন, 


“হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহদয় 
খাঁসয়া পাঁড়লি কোন: নদ্দনের তটতরু হতে ? 
. যার লাগি সদা ভয়, 
পরশ নাহিক সয়, 


কে তোরে ভাসালে হেন জড়ময় স্জনের স্রোতে £ 
অথবা, 


“জড়দৈত্য শন্তি হানে, মিনাত নাহিক মানে, 
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়। 
এই দুই দেবতার  দযতখেলা আনবার 
ভাঙা-গড়াময় 
1চরাঁদন অন্তহণন জয়-পরাজয় |” 


কবির এই সংশয়াজ্মক মনোভাব ধীরে ধীরে অপসৃত্ত হয়েছে এবং “যেতে নাহি 

1দব" কাঁবতায় কাঁবর এই উপলাব্ধ জেগেছে ষে জগতে ধবংসলালা সত্য হলেও প্রেম 

আঁধকতর সতা। কাঁবতাটিতে কবির মর্তপ্রীতি বা 'নিসগপ্রেম সৃন্দরভাবে রেখায়ত 

হয়েছে। আলোচা কবিতাটির সঙ্গে 'দরিদ্রা' নামক সনেটকল্প রচনাটির ভ।বসাদ-শ্য 

চোখে পড়ে । "মানসী" পৰে নিসগপ্রকাতির নাবকার ওদাসীন্য ও নিষ্ঠুরতা কবিচিত্তে 
সোনার তরী--৩ | 


৩৪ সোনার তরী 


বেদনা বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু “সোনার তরা”র যৃগে নিসগপ্রকৃতি 
নিদয়া নয়-_অকমা, দাঁরন্র, স্নেহমরী। আপনার লক্ষকোঁট সন্তানের মর্মবাথা 
ও অপার দুঃখ দূর করার ক্ষমতা তার নেই বলে নিজেও সে ঝথিতা, বিষগ্লা। 
ৃম্য়মানা বসুমতাঁকে উদ্দেশ্য করে কাব বলেছেন £ 

'দাঁরদ্রা বালয়া তোরে বেশি ভালবাসি 

হে ধারন্রী, স্নেহ তোর বোঁশ ভালো লাগে, 

বেদনা কাতর মুখে সকরংণ হাস, 

দেখে মোর মমমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে। 


প্রদঙ্গত “ছিন্ন পন্র”-এ প্রকাশিত কাঁবর নিশ্নালাখত উীস্ত অনুধাবনযোগ। £-- 

'পাঁথকীর মুখে ভার একাট সংদরব্যাপী [বষাদ লেগে আছে_যেন এর 
মনে হচ্ছে--আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আ'মি ভালবাসি 
কিন্ত; রক্ষা কারতে পার না; আরম্ভ কার, সম্পূণ' করতে পার না; জন্ম 
দিই__ম:ত2র হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনে ।” | 


আলোচামান কবিতায় কাঁব মানবহদয় ও ব*ব প্রকৃতিকে আশ্চষ' কম্পনাশাস্তর 
যোগে এক বেদনার সনন্রে গ্রাথত করেছেন। চারবছরের যে ছোট কন্যাট পিতার 
[বদায়মূহূর্তে অবুঝের মতো বলোছিল-__-ধেতে আমি দিব না তোমায় _সেই 
কন্যাটি যেন স্নেহতুরা 'অক্ষমা' বিশ্বপ্রকাতিরই প্রাতরূপ; "যেতে নাহ দিব, 
কথাগ:ীল যেন জননী বসংন্ধরারই অন্তরের বাণী । নিজ শিশুকনান হদয়কাতরতাকে « 
কাব 'নাখল ঝিবপ্রকীতির মধ্যে প্রসৃত করে দিয়েছেন $-_ 


প্রাস্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর 

ধবনিতেছে চিরকাল অনাদান্ত রবে-__ 

'যেতে নাহি 'দিব' ! যেতে নাহি !দব ! সবে 
কহে__“ধেতে নাহি দিব ।' 


কিন্ত; পৃথিবর কন্ঠে প্রেমের এত বড়ো আঁধকার ঘোষণা শুনে অলক্ষ্যে “মৃত্য 
হাসে বাঁসি।" 

“জাঁদ্মলে মারতে হবে” এ ধরণের িন্তা থেকে মনে বৈরাগাভাবের উদয় হওয়া 
স্বাভাবিক। কিস্ত জীবনপ্রোমিক রবীন্দ্রনাথ পাথবীর নম্বরতা দেখে মোহমুদ্গর! 
রচনা করেন 'ন, 'শুনাবদ' প্রগরে অগ্রসর হন ন, মৃতঃ বিচ্ছেদের অগোঘ ীনয়াত 
মেনে নিয়ে সংসারকে দ্বিগ*ণ আসান্ততে আঁকড়ে ধরেছেন। মরণপাীড়ত প্রেমের 
অপরাজেয়তা ঘোষণা করে অন্বন্ত হয়েছেন। চতংঙ্পাশ্বের আসশ্রতার মধ্যেও 
একটা 'স্থর বস্তুর আস্তত্ব তানি অনুভব করেছেন, যার নাম প্রেম £ 

*5ঞলা স্রোতের নীরে 
পড়ে আছে একখানি অচল ছায়া, 
অশ্রু বৃণ্টি ভরা কোন: মেঘের সে মায়া' 


যেতে নাহি দিব ৩৫ 


জগৎ ও জীবনের প্রা প্রগাঢ় আসাঁগ্ই কাঁবকে ভারতায় মায়াবাদের প্রভাব থেকে 
রক্ষা করেছে_ পাথবীর নম্বরতা প্রচারের পারবতে নিঙ্তি ।পরাজত মানবহদয়ের 
মাহমা কাতননে প্রব্াত্ত দিয়েছে । 


ভাবসত্য £ এ কাঁবতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক জোড়াসাঁকোয় রচিত । 
'সোনার তরা' পর্বের দীঘ কাঁবতাগ্লির মধ্যে এটি একটি । জীবন জগৎ সম্পকে 
কাঁবর মনে এখনো কোন দ্বাশশনক তন্তৰ প্রাধান) বিস্তার করে নি। কেবল অন্তরের 
তাঁর আবেগ ও অনূভুতিতে এই বিবজগং ধরা দিয়েছে । ববজীবন কাঁবকে যেমন 
আকষণ করে তেখাঁন এই প্রকাতির মধ্যে তান আত্মলীন হয়ে যেতে চান। সংসারের 
তুচ্ছ সুখ দুঃখের মধ্যে কবি জড় জগতের বিধ্বংসী রূপাঁটকে অনুভব করেছেন। 
অপরাদকে মানবমন প্রেম ভালবাসার দোরে এই জড় শান্তর ধ্বংস রোধ করতে চায়। 
মানুষের এই চিরন্তন আতি অথাং ভালবাসার সম্পদকে ধরে রাখার প্রবল ইচ্ছা 
_ পারণামে ব্যথতায় পরবাসত হয়। তথাপ মানুষের অন্তরের বি*বাস শাথল হয় 
না। একাদকে এই জীবন ও জগতে যেতে না দেবার অতি ধ্বনিত হচ্ছে অনাঁদকে 
চিরস্তন 'নয়মে মৃত্য ও ধংস এসে সকলকে আঁনবার্ধ ভাবে গ্রাস করে চলেছে । 
জীবন ও জগতের এই-দ্বিবিধ সত্যই 'যেতে নাহ দিব' কাঁবতার আলম্বন 'বিভাব । 


মানুষের জীবন সম্পকে বিচ্ছেদ যেমন সত তেমান ব্যাঞ্তজীবনে আশা আকাথখাও . 
সমান সতা। এ দ;ইএর পরস্পর বৈপরীত্য কাবিমনে বেদনার সন্টার করেছে । তাই 
এই কবিতাঁটতে জীবনের যে পাঁরচয় 'দয়েছেন তা ব্যান্তজীবন থেকে সমাভ্টজীবনে 
উত্তীর্ণ। চার বছরের মেয়ের ভালবাসার দাবা 'যেতে নাহ দিব" ধবানর সুর মূচ্ছ'না 
বাপ্ত হয়েছে সমগ্র চরাচরে । নদ-নদী-অরণ। সনগ্র প্রকাতিতে এই একাঁটি সুর 
ধবানত হয়ে চলেছে । যে ভালবাসে সে তার ভালবাসার দাবীতে আপনজনকে যেতে 
দিতে চায় না। তবুও সগ্র প্রকৃতি জগৎ ও মানুষের কম'জগং অনম্ত চলার পথে 
অগ্রসর হয়ে চলেছে । এই অনস্তচলমানতাকে অদ্বীকার করার উপায় নেই। 
মানবজীবনের ক্ষেত্রেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা 'প্রয়জনকে ছেড়ে দিতে চায় না। বারবার 
স্নেহের দাবী, ভালবাস!র দাবা সে জানায় । এই দাবা রক্ষা করা যায় না। তথাপ 
এই প্রেম-প্রীতির দাবী বলিষ্ঠ । জগতের স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বাঁকার করে সে 
তার দাবী জানাতে ভোলে না। রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের এই ভালবাসার দাবীকে 
বধবজননীতার রূপ 'দিয়েছেন। তাঁর কাছে মনে হয় সমগ্র প্রকাতিতে ।'ষেতে নাহ 
দিব" ধর্খীন উচ্চারিত গভীর প্রেম-প্রীতি ভালবাসার সুরমূচ্ছনায় । বঝাশ্ুজীবন থেকে 
প্রকাতি জখবনে অনুভুতির সণ্টারই কাঁবত।টির অন্তলানি ভাবসত্য ' 


॥ সারাংশ ॥ 


পূজার ছুটি শেষ হয়েছে । দ:রপ্রান্তে কর্মক্ষেত্রে চলে যেতে হবে। দশয়ারে 
গাড়ি প্রস্তুত । নিস্তব্ধ নিঝুম মধ্যাহ । রাতির নির্জনতা গ্রাস করেছে সমগ্র 
অধ্যাহ্ুকে । ফিরে যেতে হবে কর্মক্ষেত্রে । তাই তৃত্যগণ ব্যস্ত বাঁধাহা দা করার জন্য । 


৩৬ সোনার তরী 


দীঘপ্রবাসে স্বামীর প্রয়োজনীয় জানিস পন্ধ নিয়ে বাঁধাছণদা করতে গিয়ে চার বছরের 
[শিশ.কন্।টির যত্র করা হয় নি। পর্বত প্রমাণ [জীনযপত্র বোঝা বাঁড়য়ে তোলে। 
ধকভ্তু গৃাঁতণীর সাথে তক করা কেবল বাক্যের অপব্যয় মাত্র । কারণ গৃহিণী তাতে 
কর্ণপাত করেন না। সমস্ত সমাপন হওয়ার পর অধ্র ছলছল চোখে [বিদায়ের পাল! 
সাঙ্গ হয়। 

কিন্তু চাঁরবছরের শিশুর কাছে বিদায় নিতে গিমে অন্তর বাথত হয়। শিশুর 
দাবী সে ঘোষণা করেছে “যেতে নাহ দিব” । শিশুর এই স্নেহ-আঁধকার ছিন্ন করা 
কম্টকর হলেও 'বদায় দিতেই হয়। 


[শশুর আপাত-সামান] এই দাবা সমগ্র বিশ্বের চিরন্তন দাবাঁ। বিশবচরাচর প্রাতনিয়ত 
পাঁরবাঁতত হচ্ছে। জড়ের এই পাঁরবত“নের মধ্যেও কিন্ত: প্রেম পরাভব মানে না। 
মান্ষ কেবল বলতে থাকে আম যাকে ভালবাস সে কখনো আমার থেকে দূরে যেতে 
পারে না। মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে মাতা বিধির বিধান ভাঙার দুভর প্রাঁতজ্ঞা করে। 
ছন্নমূল তরহশ্রেণীকে বপুম্ধরা সোহাণে আবৃত করে রাখে । মানুষের ভালবাসা 
প্রাতানয়ত মৃতহযর কাছে পরাভব স্বীকার করেও অন্তর্র দাবী ঘোষণা ক'রে চলেছে। 
মৃত্যুকে সে অম্বীকার করে আর মৃত্য বসে বসে হাসছে এই গর্বকথা শুনে | মানুষের 
এই গবের মধোই আঁন্তত্বে স্বাক্ষর । মরণ পাড়ত সেই চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করে 
আছে অনন্ত সংসার | ক্ষুদ্র তৃণকেও মাতা বলংমতী যেতে দিতে চান না। অনস্ত 
চরাচরে সবচেয়ে গভীর ও পুরাতন ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব । সম্মখ উমিকে 
পণ্াতের ঢেউ বারবার বলে “যেতে আঁম দিব না তোমায় । কিন্ত; কাল স্রোতের 
অমোঘ নিয়মে অনন্তকাল ধরে সব কিছুর পারবত'ন হয়ে চলেছে । আর শিশু 
কন্যার কণ্ঠস্বরের মাধামে কাব উপলব্ধি করেন 'বিশ্বপ্রকতি ও মানবমনের ব্যথা-রুন্দন 
গীতি--যেতে না দেওয়ার করুণ সুরমূচ্ছনা। 


॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥ 


যেন রৌজ্রময়ী রাতি £ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের প্রকৃত রুপ। চতঃদকে 
নীরবতার মধ্যে হেমস্তমধ্যাহুকে যেন নীরব রাত্র মত মনে হয়। পুজার ছুটির 
শেবে ৪.০ যেতে দিতে- হু'ল--এই অংশটি বিদায় যাত্রার বাস্তব ও 
করুণ দৃশ্য। কোথা হতে কী শকতি পেয়ে £ কাব বলতে চান ছোট চার 
বছরের মেয়ের মধ্যে ধরে রাখার ইচ্ছা একাঁট সহজাত প্রবৃত্ত । এই স্নেহের গণ 
বশেবের বিধানকেও লঙ্ঘন করতে চায়। জংগ্রাম করিবি ইত্যাদ £ মহাকালের 
শান্তর কাছে মানুষ যে অত্যান্ত অসহায় তা বিবৃত হয়েছে । 


মর্মের প্রার্থনা! £ কাতরোস্ত সহকারে কেবল প্রার্থনা করা চলে, গব্সহকারে 
এরপকথা বলা চলে নাযে_ যেতে দব না। কিন্ত; প্রেমের প্রাবলাহেতুই এইরংপ 
উদ্ত করা হয়েছে । চলিতে চলিতে পথে, ইত]াদি £ বসুম্ধরার শান্ত করুণ 
রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ফেলিনু নিশ্বাস £ ধরণীর মধোও একটি বিষাদের রট 


যেতে নাহি দিব ৩৭ 


ছবি লক্ষ্য করেছেন _.কাঁব। শুনিতছি একমাত্র মর্মান্তিক সবুর ঃ কন্যার 
বিষাদছাঁব থেকে কাব ধরনীর 'বিষাদাঁচন্রের কমপনা করেছেন। ক্ষুদ্রত্ণ অতি...... 
মাতা বন্্রমতি £ মুত গ্রাস থেকে মাতা সন্তানকে রক্ষা করতে পারছে না. 
প্রগাঢ় মমতায় বেধে রাখতে চাইছে । 


আয়ুক্ষীণ দ্রীপমুখে কহিতেছে শতবার £ জীবনদীপ নিবাঁপত হতে 
চলেছে, কিন্ত তা জেনেও অন্তর তাকে মৃতযর মধে। সমপণপ কারতে চাইছে না। 

সবচেয়ে পুরাতন কথা £ মূত্র বিরদ্ধে মানূযের আভযোগ, মানুষের 
কাতর প্রার্থনা ও মরণের হাত থেকে প্রিয়জনকে ধর রাখার আকুতি । বিশ্বতট 
আঠকলরবে £ তটের ওপর তরঙ্গের আছাড় খাওয়া ও তার ধ্বানকে লক্ষ্য করা 
হয়েছে। সম্মুখ উনিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউঃ যে কাতরস্বরে ডাকে 
তাকেও একদিন চলে যেতে হয়। অথচ এই মূত্র লীলার মধ্যে প্রেমের কি অপূব 
প্রকাশ । 


নিশ্বের অবোধ বাঁণী £ ীবধ্ববাসী সব কিছ; দেখে ও বোঝে তব,ও মন প্রবোধ 
মানে না। দণ্ড দণ্ডে টুটিছে গরবঃ মূত্যার দ্বারা আকান্ত হয়ে বার ধার তার 
গর্ব চূর্ণ হচ্ছে। তথাপ, প্রেঘের বলে সে মনে করে, প্রিমবস্ত একান্তভাবে তারই, 
ডাকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না । সত্যন্ড হবে ন। বিপির-.---.-৭ 
চিরআঅপিকাবুলিপি 2 প্রেম মতে অপেক্ষা নিজেকে আঁধঞ্তর স্বত্য বলে মনে করে । 
প্রয়বন্তুকে চিরন্তনরপে পাবার আধকার তার আছে। যে অহ্থাম্পিত প্রত্যয়বলে 
আনুষ উচ্চকন্ঠে প্রেমের এতবড় আঁধক্কার ঘোষণা করে, কাব সেই আনির্বাণ প্রত।য়ের 
মূলে বিধাতার অদৃশ্য বিধানই দেখতে পেয়েছেন। নতুবা দহর্বল মান,ষের মুথে 
এতবড়ো আঁধকারের ঘোষণা উচ্চাঁরত হত না। সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে 
ইত্যাদ £ মৃতহার সম্মুখে প্রেমের বাস্তব দুবলতা অথচ আভ্যস্তরাঁণ অপরাজেয় 
শান্তর কথা বলা হঠেছে। মরণ পীড়িত তেই চিরজীবী প্রেম" ইত্যাদি ২ 
মৃত সত্য জেনেও প্রেমের ধারা আজও বহমান। বরং মৃতহ্যর -বাধাই প্রেমকে প্রবল 
করে তূলেছে। বিচ্ছেদের আশঙ্কা বেশী বলেই সে আঁধকতর আগ্রহে প্রিয়বন্ত:কে ধরে 
রাখতে চায়। সেই প্রেম িষদযুক্ত এবং 'কখন হারাই'-__এই ভয়ে সদা শাগ্কত । 


চঞ্চল আোতের নীরে+...১ত- মেঘের সে মায়াঃ এই অপূরসুন্দর 
উপমার সাহায্যে কাব আনতা সংসারে প্রেমই যে একমান্র নিত্যবস্ত; তা বোঝাতে 
চেয়েছেন। এখানে বিশ্বের 'নত্যচলমান, মৃত্য-আকীর্ণ স্‌ষ্টিপ্রবাহই 'চণল লোতের 
নীর' এবং মানবহদয়ের 1০রস্ছির প্রেমই হল ওই প্রবহমান স্রোতধারার উপরকার 
'অশ্রুবৃন্টিভরা মেঘ" । “দশ্ডে দশ্ডে পলে পলে ট্রাটছে গরব'--এ কারণে প্রেম 
চিরকাল অশ্রুসিত্ত । মর্মান্তিক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সমস্ত সংলারকে একটা নিদারুণ 
বষাদের ঘন আন্তরণে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে । ভঞ্চর মর্মরের এই ব্যাকুলতা 
ইত্যাদি ১ কাব প্রকৃতির মধ্যেও বচ্ছেদ-ভীরহ প্রেমের শাঁঙ্কত ভাব লক্ষ্য করেছেন। 
[বম্বের মধ্যেও একটি ক্রম্দনের সুর ধ্বানত হচ্ছে। শুনির। উদালীঃ এখানে 


৩৮ সোনার তরা 


বসংল্ধরাকেও কি অসহায়া বষাদব্যাকুল রূপে লক্ষ্য করেছেন। পাঁথবাঁর সন্দর 
বর্ণনা। তূুলনীয়_-“আমরা একলা ম.:খোমূখি ক'রে বসলেই সেই বহুকালের 
পাঁরচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে! আমার বসৃন্ধর। এখন একখানি রৌদ্রপাত 
হিরণ্য অণ্ুল পরে এ নদীতীরের শপ্য ক্ষেত্রে বসে আছেন, আম তার পায়ের রাছে 
কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়োছ। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ 
নিশ্চল সাঁহঞ্ভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রাত তেমন দূকপাত করেন না, 
তেমান আমার পাঁথবাঁ এই দুপুরবেলায় এ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু? আদম 
কালের কথা ভাবছেন।” 


| গুশোত্তর || 


১। “যেতে নাহি দ্রিব কবিতায় একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ছবিকে 
অবলম্বন করে কবি যে দ্রার্শনিক উপলন্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ত1 বিবৃত 
কর। 


উত্তর 2.'যেতে নাহ দিব" কবিতায় একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ছাঁব বাঁণত হয়েছে । 
পূজার ছুটির শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবাসে চলে যেতে হবে। সমন্তরকম বাঁধাছাঁদা 
সম্পূর্ণ। গৃহিণী নানা জানষ দিয়ে বোঝা বাঁড়য়ে চলেছে । গহস্বামীর অনুযোগে 
কর্ণপাত না ক'রে বদেশে হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে এমন সকল 1জনিষ দিয়ে বোঝা 
ভারী করা হয়েছে। যখন মকলে এই কাজে বাস্ত তখন চার বছরের কন্যা আপন মনে 
ণবদায়ের এই আয়োজন বিকার চিন্তে অবলোকন করছিল । অন্যদিন তার স্নান ও 
আহার এতক্ষণে হয়ে যায় । আজ বাস্ততার দিনে তার কেউ যর নেয়ান। তাই ঘুরে 
ঘরে র্ম্ত হয়ে দ্বারপ্রান্তে বসে পড়োছল। যখন বিদায়ের মৃহূর্ত এল তখন কন্যাকে 
বিদায় জানাতে গেলে সে কেবল দুটি কথা বলে_ “যেতে নাহ দিব । এই স্নেহ- 
আধকারের সুরাট তীব্রভাবে আঘাত করে কাঁবর চিন্তে 


কাঁব এইটুকু মানাঁবক আঁধিকারের ঘোষণা অবলম্বন ক'রে যে উপলাব্ধি অর্জন করলেন 
তাতে দেখা বায় ধে সমগ্র পৃথিবাঁতে চলেছে বিদায়ের আয়োজন ॥ জড় প্রকৃতি ধংসের 
মধ্যে বিদায়ের বাণ ঘোষণা করে । চিরকাল কছ-ই ধরে রাখা বায় না। জলে স্থলে 
অন্তরাক্ষে মানব ও জড়ের এই অকারণ অবারণ চলার বেগ সঞ্চারত । মৃত মানুষের 
জীবনে কাঠিন সত্য । এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। মৃতযর হাত থেকে, 
য়েহাই পাওয়া যায় না। তথাপি মানবমন চিরস্তন প্রেমের জয় ঘোষণা করে চলেছে ।, 
ধরে রাখার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেমন মানবের ক্ষেত্রে সত তেমাঁন সত্য এই বসজ্ধরার 
ক্ষেত্রে । পথে চলতে চলতে প্রকাতর বিপুল ব্যাপক রূপ চোখে পড়ে। মনে 
হয়, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে এক মর্মীস্তিক সুর ধ্বানত হয়ে চলেছে। তৃণ ক্ষত, 
তথাপি তাকে বক্ষে বেধে মাতা বসৃমতী প্রাণপণে যেন বলছেন, "যেতে নাহ দিব? । 
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মত ছেয়ে সবচেয়ে গভীর ক্দন ধ্যাত হয়ে চলেছে। 


যেতে নাহি দিব ৩৯ 


পিছনের ঢেট সম্মূখের ঢেউকে ধরে রাখার আপ্রাণ চো করে চলেছে। কিন্তু নিয়াতর 
নিয়মে তা বার বার বার্থ হয়। তথাঁপ বসুম্ধরার এই আকাতক্ষা দাত হয় না। 
বি*্বাবধানের নিয়মে যেমন ধ্বংস ঘটে চলেছে ঠিক তেমাঁন এই চরাচর একই নিয়মে 
'প্ররজনকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১ 

কাব কন্যার কণ্ঠস্বরে যে প্রেমের আঁধকার শুনেছেন তা বাণ্ত হয়েছে বি*বচরাচরে । 
বান্ত-বেদনা বিশববেদনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ ও প্রকৃতি যা পায় তা 
হারায়__তবুও প্রেমের গর্বোদ্ধতশির নত হয় না। প্রেম পরাভব মানতে জানে শা। 
বিধাতার অঙ্গীকারেই মানযের এই আঁধকার স্বীকৃত। তাই 'বি্বচেতনা মৃত্যুকে 
অস্বীকার করার গর্ব দেখাতে পারে । 

কাব বিয়োগাঁবধূর বসুল্ধরার এই ম্লান মুখখানি অবলোকন করেন। বসন্ধরা 
বাথার অশ্রুজলে ধোত করে সকল কালিমা । সংসারের ক্ষু্র একটি বিদায়ের ক্ষণ 
এইভাবে কাঁবর সত্য-উপলাব্ধতে সহায়তা করেছে। কাবি বিশ্বের চিরন্তন বিয়োগ 
ব্যথার সরটি অনুভব করেছেন। সার্বজনীন অনুভাতর স্তরে তা উন্নীত হতে 
পেরেছে। বিদায়ের করুণ স:র ক্ষ্রু গণ্ডী আতিক্রম ক'রে বসং্ধরার সবস্তরে বাণ্ত 
হয়েছে। কাঁবর এই দাশশনক উপলাব্ধ কাঁবতাটির প্রাণবন্ত) ভাব, ভাষা, চিন্রক্গপ 
ও ঘটনাবিনাস কাঁবতাটিকে অপূর্ব মাধূর্য দান করেছে। বিদায়ের এই 'ববজনীন 
করুণ চিন্নটিও আমাদের হাদয় মাঁথত করে। 

২। কন্যার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কর্মস্থানের উদ্দেশে চলিতে 
চলিতে পথে” পিভার হৃদয়ে যে নিগুঢ় বেদনা ময় অনুভব জেগেছিল তার 


পরিচয় দাও। [ক.ব. ১৯৮৩ ] 

উত্তর £_-প্রবাসঘাণ্ী পিতা িশৃকন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করমক্ষেত্র 
প্রস্থান করে । গৃহ্জীবনের নাবড়ি সুখ ও শান্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম পথে যাতা করতে 
হয় জীবনের চিরন্তন [নিয়মে । স্নৈহষায়া মমতার বন্ধনে আমরা পরস্পর বধ । আমর! 
প্রিয়জনকে কখনই ত্যাগ করতে চাই না, কিন্তু গাতশীল জগৎ সর্ততই আমাদের 
প্রয়জনের কাছ থেকে বাচ্ছ্্ধ ক'রে চলেছে । গথে যেতে যেতে [পিতার হৃদয়ে একাঁট 
সুনাবড় অন্ভতর উদয় হ'ল। পাঁথবীর সকল বস্তুর মধ্যেই কাঁব এই চলঘানতা 
উপলধ্ধি করলেন। মানব মানবাঁ বৃক্ষলতা, অসংখ্য কাঁট ও প্রাণী সকলেই আপন 
প্রিয়জনকে কাছে বেধে রাখতে চায়। কিন্তু প্রন্তির অমোঘ নিয়মে সকল কনধন ছন্ন 
ক'রে তারা চলে যায়।: পুরাতনের বিদায় ও নত্‌নের অভ্যুদয় এই বি*বসংপারের 
চিরকালীন নিয়ম । কিন্তু ব্থভরা কদ্দনগাঁতে বিশববাপ্ত হয়ে আছে। 1বধ্বানয়মের 
অমোঘতার 'বির্‌্ধে মানবহৃদয়ের প্রেম ভালবাসার আতি যেন [ববচরাচবে সগভীর 
দর্ঘ*বাস মোচন করে । অন্ধকারের গভ' থেকে প্র্দীপকে আকর্ধণ ক'রে কেযেন তার 
মত রোধ করার চেষ্টা করে। সম্মুখের উমিকে পশ্চাতে উম বারবার সম্মুখে লা 
থেকে নিবৃত্ত করতে চায়; কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। এই সমুগ্ন ব*বই 
যেন শিশুর মতো অবোধ বাণী উচ্চারত করে বলে চলেছে 'ঘেতে নাহ দিব'। এই 


8০ সোনার তরী 


অবোধ বাণীর গরব দন্ডে দন্ডে পলে পলে বার্থ হয়। তবু প্রেমের গর্ব ও দাবীর 
জোরে বিদ্রোহের ভঙ্গীতে সেই বাণী পরাভব স্বীকার করতে চায় না। বারবার পরাজয়ের 
পরও প্রেম প্রাতি ভালবাসা তার আঁধকার রক্ষায় সযত্র হয়। মৃতকে অদ্বীকার করার 
চর আধকার লিপ ভালবাসার হৃদয়ে জন্মলাভ করে । ভূপাঁতত তর্‌র দিকে চেয়ে 
নবীন তরু বার বার মৃত্তাকে, ধ্বংসকে অস্বীকার বরে। তাই কাঁবর অন্তরে 
মতপ্রাতির স,গভীর অনুভূতি সণ্াারত হয়। চিরঞ্গবা প্রেম এই সবল সংসার 
আচ্ছন্ন করে, আছে। মনবজীবনের আশাংশনতা সমগ্র জগংসংসারে বিষাদের 
কুয়াশা ছাঁড়য়ে দিলেও কাব নাত জানেন এই ধ্বংসপ্তপের মধো প্রাণের সজীবতার 
স্পন্দন কোনাদন লুপ্ত হবে না। অবোধ কন্যার উীন্তর মধ্যে দিয়ে কাঁবর এই উপলব্ধি 
আত্মপ্রকাশ করেছে । 

সমগ্র বসং্ধরার 1বষাদমূতি কাঁবর অন্তরে প্রাতভাত হয়েছে। বসুন্ধরা 
এলোচুলে দূরব্ঠাপী শসাক্ষেত্রে হরণ্য অণুল বিছিয়ে িষাদমগ্ন চিত্তে দুর 
নীলাম্বরের দিকে চেয়ে অছেন। কাবচিত্ত এই বিযাদ প্রাতমা দশণনে 
বেদনাবদ্ধ হয়েছে । তাই ধ্বংস সংকুল পৃথিবীর বুকে দাঁড়য়ে বার বার প্রেমের 
পরাভবে কাঁবর অন্তর 1ানগ্‌ঢ় বেদনায় বিদ্ধ হয়েছে । এই বেদনর আলম্বন [বভাব 
চার বংসয়ের কন্যার কাতর অবেদন-_বেতে নাহ ীপব'। ীকপ্ত বিম্ব5রাচরে 
সবাইকে যেতে দিতে হয়। তাই কাবির অন্তরে গেয়ে হারাবার তাব্র বেদন্ধবোধ 
সণ্টারত। 

প্রশ্ন ৩। “বেতে নাহি দিব” কবিতার মূলভাবটি পৃথিবীর প্রতি 
গভীর আসক্তি । আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ংপ্রাপ্ডের নহে ।”-- 
আলোচন। কর। 

উত্তর £ ছটি উপলক্ষ্যে 'নাদন্ট কট দন গৃহে কাটিয়ে গহকণ্ডা কর্মস্থলে 
ফিবে যাবার উদ্যোগ করছেন। বিদায়লগ্নে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত । কিন্তু কত৭ ও 
গগল্ী-_সংসারের নিয়ম জানেন । জীাবকার তাশদ প্রয়সঙ্গ সাখর চেয়ে বড়ো 
তাঁদের কাছে। তাই মনের মধ্যে 'যে অস্ফুট কান্না গ্মরে উঠেছে, তাকে চাপা দেবার 
জন্য তাঁরা বস্ত,গত স্বধা-অসৃবিধার দিকে নজর দিয়েছেন। সংসারের অভিজ্ঞতা 
তাঁদের বস্তুমূখী করে তুলেছে । ভাবপ্রবণতার হাতে পুরোপ্াার তাঁরা ধরা দিতে 
চান না। কিন্তু চার বছরের শিশ;কন্যাঁট জাগতিক নিয়ম কানুনের ধার ধারে না। এ 
যেন সেই "৬৩ 20০ 9৩৬০” কাঁবতার অবুঝ গ্রাম্য বালকা-যে জীবন ও মৃতহার 
[ভিন্নতা স্বীকার করে না। এই পাঁরবত'নশীল, কমণচগল জগতে স্নেহের মল! 
কতটুকু তা সেজানে না। তাই ছোট দু'হাত দিয়ে গমনোদাত পিতাকে সে ধরে 
রাখার স্পধা দেখায় । 

বস্তুতঃ ''সোনার তরী" পরবে কাব অপনূয়মান সৌন্দ'কে আঁকড়ে ধরে রাখতে 
চেয়েছেন, প্রেমকে মৃত্যুর শাসনের উদ্বধে চ্থাপন করতে চেয়েছেন। একালে কাব- 
হৃদয়ের যে বিশেষ ভাবনাটি চোখে পড়ে, তা এ চার বছরের শিশুকন্যার অবুঝ মনের 
সমধর্মী।. এই প্রসঙ্গে নৃ-সমালোচক প্রমথনাথ 'বিশী বলেছেন £ “এই শিশুকন্যা 


যেতে নাহ দিব ৪৯ 


ব্ুন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রাহয়াছে । পাঁথবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু 
বই কি 15? 


আলোচ্য কাঁবতায় কাঁৰ দোথয়েছেন, মানূয ধ্বংসময় বিম্বে প্রেমের নীড় 
“বেধেছে । জড়শান্তর আঘাতে বারবার [বিধ্বস্ত হচ্ছে । মানূষ মৃতু।কে বা জড়শীন্তকে 
সত্য বলে জানছে ; িল্তৃ তাকে শৈষসত্য ব'লে স্বীকার করছে না। শিশু কন্যাটির মতো 
হলানমুথে সে গমনোন্মুথ প্রয়জনের কাছে আভিমান জানায়--“যেতে আম দিব না 
তোমায়” । 


মনে রাখা দরকার, মৃতহার ট্রটাজোঁড বা প্রেমের করুণ পাঁরণাম সংক্রান্ত কোন 
তত্তথালোচনা এ কবিতায় প্রাধানা লাভ করে নি। স্যণ্টির বেদনাময় অনিত্যতার ?দকাট 
উপলাঁত্ধ ক'রে কাঁধর হৃদয়াট আভগানাহত হয়ে উঠেছে । কবিতাটির পংাশ্ততে 
একটা অবুঝ ক্রন্দনের রেশ ধ্বনিত হয়েছে। 


প্রঃ ৪। 'যেতে নাহি প্রিব' কবিতায় করি বিশেষ এক কাহিনীসৃত্র 
অবলম্বন ক'রে এক নিধিশেষ তন্্ুলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি 
দেখিয়েছেন ।' 

অথবা, 

“একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ব্যর্থ জেহ, অসহায় মানুষের “একটি 
সাধারণ অনিবার্ষ হৃদ য়বেদন] অপুর্ব কলনাশক্তির ঘাদুমন্ত্রে নিখিলবিশ্বের 
অন্তল্লীন নর্মব্যথায় জাদিমাতা পরিত্রীর বেদনাপীড়িত সন্তানম মতায় 
এক সর্বব্যাপী বিবাদ-সংগীতে রূপান্তরিত হইয়াছে ।” 

_-"যেতে নাহি দিব" কাবতাঁট অবলম্বনে উপরোন্ত উান্তটির ব্যাখা কর । 
| প্রঃ. ১ দ্রুণ্টব্য ] 

প্র ঃ-৫1 “যেতে নাহি দিব” কবিতায় পুজার চুটির শেষে শ্্রীকন্যার 
নিকট হতে গৃহন্বামীর বিদায়গ্রহণের যে করুণ ছবিটি পীওয়। ঘায়, 
নিজের ভাষায় তা পরিম্ফুট কর। 

( ৩নং প্রশ্নের উত্তর ছুম্টব্য) 

প্রঃ-৬। “যেতে নাহি দিব" কবিতাটি মন্ুণপীাড়িত সেই চিরজীবী 
প্রেম-এর অসম সংগ্রামের করুণ পরিণতির বিষাদ ময়তায় পুর্ণ+__ 
আলোচন। কর। 

( ভ্মকা ও ভাবসত্য দুষ্টব্য ) 

গ্রঃ-৭। “যেতে নাহি দিব কবিতাটির অন্তর্গত একটি নিসর্থচিত্রের 

সংক্ষিপ্ত বর্ণন। দাও 


৪২ সোনার তরা 


[ রোদ্রদাঁপ্র, শদ্যশ্যামলা, প্রশান্ত শরং-প্রকৃতির একটি সূন্দর বর্ণনা এই কাবিতার 


আছে। "চিলিতে চাঁলতে হোগ্জি ২:০৮ নীলাম্বরে শুয়ে” অংশাঁট অবলম্বনে এর 
উত্তর রচনা কর ] 
সংক্ষিগ্ড প্রশ্ন ও উত্তর 
১। ক্টী গভীর দুঃখে অগ্র সমস্ত আকাশ, 
সমস্ত পৃথিবী” 


--কোন কাঁবতার পধান্ত? কাঁবর নাম ও কাবাণ্রন্থটির নাম লেখ। কোন 
দুঃখের কথা বলা হয়েছে 2 

উত্তর £ উদ্ধৃত অংশাঁট 'যেতে নাহ 'দিব' কাঁবতার পধাস্ত। এট রবীন্দ্রনাথ 
রাচিত 'সোনার তরী" কাব্যের একট বিশিত্ট কাঁবতা। 


প্রবাসী পিতা কন্যার আকুল আবেদন উপেক্ষা ক'রে চাকুরীক্ষেত্রে চলে যায়। 
চার বংসরের কন্যার ব্যাকুল আবেদন পিতার হদয়ে বেদনার সাচ্টি করে। কারণ 
1পতাকে যেতে দিতে রাজী নয় অবোধ কন্যা । তবু যেতে দিতে হয়) পিতা পথে 
যেতে যেতে এই .ব*বসংসারের মধ্যে অনাঁদ অনন্তকালের বেদনা লক্ষ্য করলেন। 
চার বংসরের কন্যার ষে আঁধকার সেই আধকার বার বার লাত্ঘত হয়। কারণ প্রেমের 
ও ভালবাসার পরাভব নিত্য ঘটে চপেছে। তাই এই পাঁথবা ও আকাশ সেই 
বেদনাভারে অবনত হয়ে আছে । কাব অন্তান্ট য়ে যে অন্ভূতি লাভ করেছেন 
প্রবাসী পিতার মধ্যে তার স্বতোতসারত প্রাতচ্ছাব আমরা লক্ষ্য কাঁর। বিদায় 
জানানোর ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের 'প্রয়জনকে ছেড়ে দত হয় এবং দ7ঃখ হৃদয়ে 
বহন করতে হয়। পেয়ে হারানোর দহঃখই সমগ্র পৃথিবাঁতে বাপ হয়েছে । 


২। তবু প্রেম বলে 
“সত্যভঙ্গ” হবে না বিধির? 
কোন কাব্গ্রন্হের ও কোন কাঁবিতার পধীন্ত  'বাঁধর সতাভঙ্গ বলতে কি বোঝ 2 


উত্তর-_'সোনার তরী কাবাগ্রন্ছের 'যেতে নাহ 'দিব' কাঁবতা থেকে ডীন্তটি 
উদ্ধৃত। ” 

মানবজীবনে প্রেম অনেক উচ্চ আদশে প্রাতিত্ঠিত। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে 
চিরকাল রক্ষা করতে চাই সকল ধ্বংসের হাত থেকে । অথচ জীবনের চলার পথে 
সব কিছুই একাদন ধ্বংস হয়। ভালবাসার পান্রকে ছেড়ে দিতে হয়। তথাঁপ 
প্রেম এমন এক মহান আধকার অর্জন করেছে যার বলে 'বাধর চিরকালীন 'নিয়মকে সে 
অস্বীকার করার স্পধণ দেখাতে পারে। এখানেই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার জয় 
ঘোষিত হয়েছে । যে বাধ এই বিশ্বে ধ্ংসের নিয়ম সুঞ্জন করেছেন সেই 'বাধই 
মানষের অগ্তরে প্রেম প্রীতর উংস সণ্ডার করেছেন! সংতরাং সেই 'বশ্বাসের 
বশেই মানুষ ভালবাসার আধকারে প্র৷ীতর আঁধকারে প্রেমের চিরন্তনত্ব রক্ষায় দঢ়াচত্ত। 
কারণ [বাঁধর সতঃভক্গ করার আঁধকার কারও নেই। তাই ভালবাসার গর্ব চন 


যেতে নাহ 'র্দব ৪৩ 


ঠাঘত ও মহান। িবষ্বের চলমানতার সঙ্গে সমঞ্ক্ষতা অজর্ন করতে পারে প্রেমের 
টরস্তনত্ব । সুতরাং প্রেম কখনও পরাভব মানতে পারে না। আর সেই সঙ্গে বিধির 
নত্যভঙ্গও হবে না। 
৩। শুভ্রখণ্ড মেঘ 

মাতৃতুদগ্ধ পরিতৃপ্ত স্থখনিদ্রার 

সদ্যোজাত স্থকুমার গোবৎসের মত 


নীলান্বরে শুয়ে" 

অংশাট কোন কাঁবর কোন কাঁবতার অন্তগত 2 সংক্ষেপে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর । 
উত্তর £ উদ্ধৃত অংশাট রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী" কাব্যগ্রন্হের 'ষেতে 
[হ 'দিব' কাঁবতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । 

কাঁব এখানে নীল আকাশে শুভ্রমেঘের অপর সোন্দর্য ও অবস্থান বর্ণনা করেছেন। 
প্রা পপ মেঘ নীল আকাশের বুকে রোদ্রেজবল শুদ্রতা রচনা করেছে। এই দ্য 
খে কাবর মনে হয়েছে যেন মাতৃদুগ্ধপানের পর পরম পারতীপ্ততে সদ্যোজাত 
গাবংস নীল আকাশের বুকে সুখনিদ্রায় শর্ন। এখানে উপমার সাহায্যে নাল 
আকাশের পটভূমিতে শুভ্র পুঞ্জ মেঘের যে বর্ণনাট করেছেন এবং তার ফলে 
আমাদের মনে যে চিন্রকমপাঁট ফুটে €ঠেছে তা যেমন সুন্দর তেমান আকষণীয়। 
প্রূতর এমন নিখুত বর্ণনা বাঞ্নাকাবো কাচ মেলে। পাঁথবা ও প্রকাতিকে 
গভীরভাবে ভালবাসলেই এইরূপ একটি অনবদ্য চিত্র কল্পনায় আসে । 

রবীন্দ্রনাথ প্রদ্ধীতকে শুধু ভালবাসেন না। প্রকাতির সঙ্গে তানি একাঁট স্ানাবড় 
আত্মীয়তা অনুভব করেন। তার সমগ্র কাব্প্রবাহে এই ধারাটি পাঁরলাক্ষত হয়! 

খানেও কাঁব-প্রকাতর সেই বৌশন্টাটি লক্ষ্যণীয় । 

৪1 ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাবাণের ভার, 

তবুও সময় তার নাহি কাদিবার 
এক দণ্ড তরে ।” 

_ উদ্ধৃত অংশাঁট কোন কাবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কার কাঁদবার সময় কিজন, 
নাই? 

উত্তর £__প:জর ছযাঁটির শেষে বাড়ী থেকে দায় নিতে হয় গহকতাণকে। 
কারণ প্রবাসে চাকুরার জন্য যেতে হবে । গাহণী আনচ্ছা সন্তেবও বিদায়ের আয়োজনে 
ব্স্ত। আম়ন্ন বিরহের বাথা গাঁহণীকে কাতর করে। কারণ দীর্ঘাদন প্রবাসে 
থাকতে হবে তার স্বামীকে । 

'সোনার তরা' কাবাগ্রন্হের'ষেতে নাহি 'দিব' কাঁবতায় কাব রবীন্দ্রনাথ ঘরের 
গাহণীর চক্ষু ছল ছল র্‌পাঁট চিতিত করেছেন৷ বিদায় বেদনায় হয়ে পাষাণের 
চির। তবহও মনোবেদনা প্রকাশ করার সময় নেই। কারণ প্রবাসে স্বামীর কতক 
প্রয়োজন তা নিঃশব্দে সাঁজয়ে দিতেই তিনি বাস্ত। তা ছাড়া যাত্রার পূবমৃহতে 








8৪ সোনার তরী । 


চোখের জল অশুভ । তাই হদয় দুঃখে বিদীণ হলেও প্রকাশ্যে কদ্দন চলে না। 
বিদায়ের আয়োজনে গাঁহণী এমনই ব্যস্ত যে কাঁদবার সময় পর্যন্ত তার নাই। বেদনায় 
বক্ষ বিদীণ“ হয়ে গেলেও মুখে তার কোন প্রকাশ নেই গাহণীর। কারণ কতবব্য 
হদয়াবেগের থেকেও বড়। বিদায়ের আয়োজনে বাস্ত কত'বারত গাঁহণীর এতটুকু 
সময় নেই কাঁদবার। 

£| “যেন রৌড্রময়ী রাতি 

বা! | করে চারিদিক নিঃশব্দ নিনুম ;” 

কোন কাবাগ্রন্হের কোন কাঁবতা থেকে পধাস্তাট উদ্ধৃত ? 

“রোদ্রময়ী বাত কথাটির তাংপফ বাখ্যা কর। 

উত্তর £__রবান্দ্রনাথ রাচত 'সোনারত্তরী" কাব্প্রন্হের “যেতে নাহ দিব” কাঁবতা 
থেক পধীস্তাট উদ্ধৃত । 

হ্মন্ত-মধ্যাহে প্রবাসে চাকুরীরত গৃহক্তণ ববদায়ের আয়োজনে বাস্ত। দরে 
চিলে শেতে হবে ক্তব্র প্রয়োজনে । নারন নিন্তখখ 'দ্বিপ্রহরকে কাব রোদুময়া 
রাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন । প্রহৃতপক্ষে রাত্রি কথন্ই রৌদুময়ী হাত পারে না! 
কিছ এখনে রাঁঘর নির্জনতা ও নীরবতার সঙ্গে রোদুতপ্ত শনঙ্গন ও নীরব 
দ্বপ্রহবরের এএনই গভীর ও অস্তরক্গ [মিল যে কাব নিস্তব্ধ 'দ্বিপ্রহরকে বলতে চান 
একটি রোদ্রময়ী রাতি। রাত যেমন নিস্তব্ধ ও নিঝুম হেমন্ত মপ্আহও তেমান 
নিস্তত্ধ ও নিঝম। সাধারণ ধর্মগত এই আদংশ্য কাঁৰকে এই উপমাটি ব্যবহার 
করতে উদ্বোধিত করেছে। 

৬। *এযেঠো স্বরে কাদে অনন্তের ঝাশী 

বিশ্বের প্রান্তর মাবো” 

-_-উত্তিটি কোন কাবিতার অংশ? অনন্তের বাঁশী' বলতে কি বোঝানো হয়েছে। 
সেই বাঁশী কামার সুর তোলে কেন? পু 

উত্তর £_ ববীন্দ্রনাথ রাঁচত “সোনার তরণ' কাব্যগ্রন্হের 'যেতে নাহ 'দিব' কাঁবতা 
থেকে পংগ্তিটি উদ্ধৃত । 

ন*্বর পাখবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানবজীবনের প্রেম প্রাত ভালবাসা 
সবাকছুই নয়ত পাঁরবর্তনশীল। কাঁবর অন্তরে যে অনুভূতিটি এখানে 
,প্রুবল তা হ'ল প:থিবাতে প্রিয়ঞ্জনের জন্য যত আকুলতা থাঙ্জ না কেন, সেই আকুলতা 
ও অনুরাগ কখনই শাম*বতকালের রূপ ধরতে পারে না" এই ধরণীর সকল কর 
মধোই একাটি আঁনতাতা বতমান। তরুর মর্সরে. নদীর প্রবাহে, মধ্যাহের তপ্ত বায়ুর 
“মপো কাঁধ উদাপী পাীথবীর মমবাথা ত্য মর্মীরত হতে শৃনছেন। বসুন্ধরা 
সকল এম্বঘ য়ে সৌন্দর্যের পা্রখানি পর্ণ রাখবার বার্থ চেস্টা করে চলেছে। 
িশু- মহাকালের ধাবমান প্রবাহ সবাকছ ধ্বংস করে চলেছে । অনন্তের বখাশ বলতে 
পেয়ে হারানোর বেদনায় বিবশ বসুল্ধরার অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

ধারণের অন্তর দেশাট বাথাদীণ:। 'প্রয়জনের 'বচ্ছেদ তার অন্তরে প্রাতানিয়ত হাহাকার 
স-স্টিকরছে। বশাশতে কান্নার সুর ধ্থানত হবার কারণ 'প্ররনজনের জন্য অভাববোধ। 


লট পেশি শী সস সপ পপ পপ পপ সত 


বর 





ভুমিকা ৃ 

যে-অভ্তপূব রোমান্টিক কল্পনার বলে কাব 'অহলার প্রাত ও 'সমুদ্রের প্রতি 
কাবতায় পণাথবার সমন্ত বস্ত'র সঙ্গ জন্মান্তরাঁণ আত্মীয়তা অনুভৰ বাস্তু করছেন, 
আলোচা কাঁবতায় ত।-ই সচারূরুপে প্রকাশিত হয়েছে । কাঁব তাঁর এই অনুভূতিকে 
সর্বানুভাঁত বলেছেন ; সমালো5কগণ [বদ্বান্‌ভুতি বা 1বধবাত্মবোধ আখ্যা দিয়েছেন । 
কাঁবঙাটির শেষের দিকে কবির স্থায়, মত'প্রাাতির প্রকাশ লক্ষণীয় । 


পাশ্চাত্য কাব্যসাহত্য উনাবংশ শতকে যে রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ-- বস্তুর অতাত 
সত্থাকে দেখার যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল তা-ই আরো গভীরভাবে পারিস্ফুট হয় 
স্বতল্দ কঞ্পনার মধ্যে রবীন্দ্রকাবে সাক পরিণাঁত লাভ করেছে। হীন্দিয়গ্রাহা 
জগতের সকল স.খ-দ্‌ঃহথকে আতিব্রম ক'রে কাঁব জন্মান্তরের মধ্যে তাঁর কগপনাকে 
বা প্রজ্ঞাদ-ষ্টকে প্রসাঁরত করে 1দয়েছেন ঃ 
“সেই জল্মপবের স্মরণ 
গার্ভ্ছ পৃথিবা' পরে সেই নিত্য জাবনস্পন্দন 
তব মাতৃহপয়ের, আত ক্ষীণ আভাসের মতো 
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শন যবে নেত্র কার নত 
বাস জনশন্য তারে ওই পুরাতন কলধনি। 
আমরা যে কেবল বত্মান জগতের তা নয়, আমরা জদ্মজন্মস্তর ধরে নানারূপে 
পৃথিবীর মধ্যে আভব্যান্তর ধারা পথ পন করে চলেছি। তাই যখন আমরা 
অকারণে উৎকিত ও ব্যথাত:র হ'য়ে াণঠ তখন আমাদের অত্ঞতসারে পূব পর্ব 
জন্মে অনুভূত স:খ-দ?ঃখই স্মতিপথে উাদত হয় । আমরা সকলেই জাতিম্মর । 
. এটাই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার স্বরূপ । রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতা, সম্বন্ধে কাব 
কাঁলদাস বহপুবেই আপন আঁভমত প্রকাশ করেছেন 2 
'্রাম্যাণি বাঁক্ষা মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান: 
পর্যৎসকী ভবতি যৎ সাখিতোহপি জন্তহঃ। 
তং চেতসা স্মরাত নূলমবোধ পৃবং 
ভার 'স্ছিরাঁণ জননান্তর সৌহদান ।।” 
অথাৎ, “রম বন্তহ দর্শনে বা মধুর ধান শ্রবণে সুখী বান্তর চিত্ত-ও যে উদ্মলা 
হয়ে পড়ে তার কারণ তার অজ্ঞাতসারে পূর্ব পূর্ব জচ্মে আস্বাদিত ভাবসমহ 
তার স্মতিপথে উদিত হয়।'” এই নিগ্‌ঢ় জন্মান্তরীণ সৌহবদোর বলেই কাব ররীন্দু 
প্রকৃতির দুর্বোধ্য ভাষা বুঝতে পারেন। : 


(রর 


৪৬ সোনার তরী 


এই কবিতাটির ভাগিকা স্বর“প নিম্নালখিত উদ্ধৃতিগহীল অন:ধাবনযোগঃঃ- 

'এই পাঁথকীটি আমার অনেক দিনকার ও অনেঞ্চ জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো 
আথার কাছে চিরকাল নৃতন। আমাদের দংজ্বনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং 
সুদূর বাপী চেনাশেনা আছে । আমি বেশ মনে করতে পাঁর' বহুযুগ পুর্বে যখন 
তরুণী পাঁথবা সম.দুষ্নান থেকে সবে মথা তলে উঠে তখনকার নবাঁন সূয'কে বন্দনা 
করেছেন, তখন আগ এই পাঁথবীত নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম-জীবনোচ্ছৰাস 
গান হয়ে পল্লাবত হয়ে উঠোছলুম।! তখন জীবজন্তু; কিছুই ছিল না, বৃহং 
সশুদ্র দিনরানি দুলছে এবং অবোধ মাতার'মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে 
মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে- তখন আমি এই 
প্াাথবাঁতে আমার সবাঙ্গ 'দয়ে প্রথম সূযলোক পান করোছিল৷ম, নব শশুর মতো 
এটা অন্ধ জীবনের পলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠোছলুম, এই আমার 
মাটির মাতাকে সনস্ত শিকড়গরীল দিয়ে জাঁড়য়ে এব স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা 
ঘট আনন্দে আমার ফুল ফুটিত এবং নব পল্লব উদ্ধত হতো." তারপরেও নব নব যৃগে 
এই পাাখবীর মাটিতে আম জন্মোছ । আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই 
আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অঙ্প অঙ্গপ মনে পড়ে” 

(ছিল্নপনর ) 
এ ০ ঁ 

“সেই [বখ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহত আঁশ্তত্ব ধারায় বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে! অথাৎ 
জীবনদেবতাকে ] অবলদ্বন কাঁরয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। 
সেইজজনা এই জগতের তরহলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন এঁকা অনুভব 
কারতে পাঁর-__ সেইজন্য এতোবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগংকে অনার্থীয় ও ভাষণ 
বাঁলয়া মনে হয় না। 

তত আমকি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আগ জড় 
নাম দিয়া, সসাম নাম দিয়া কোনো জানসকে একপাশে ঠোলয়া রাখতে পার নাই। 
এই সীমার মধ্যেই, এই প্রতোন্ষের মধোই, অনন্তের ষে প্রকাণ, তাহাই আমার কাছে অসীম 
[বিস্ময়াবহ । আমি এই জলগ্ছল-তরহলতা-পশহপক্ষীন্দ্রসূয'াদনরাত্রর মাঝখান দিয়া 
চোখ মোঁপিয়া চলিগাছি, ইহা আশ্চর্য । এই জগ্গং তাহার অণুতে পরমাণুুতে প্রত্যেক 
ধলিকণায় আশ্চর্য |” 

( আত্মচারত ) 
সং সং রস 

“সমুদ্রের প্রাত' কাঁবতায় কাব তাঁর 'আকার প্রকারহীন তীপ্তহণন এক মহা আশা 
সম্পকে যে-কথা বলেছেন, বসক্ধেরা কাঁবতায় তারই স্বর:পাঁট বিশেষভাবে প্রকাশ 
করেছেন। কাবতাটি কাঁবর রোম্যাপ্টিক কঃপনার এক অদ্ভুত প্রসারের পাঁরচয় বহন 
করছে। মানবের প্রাণ অনন্ত তষাভরা । বিশেষ করে কাঁবপ্রাণ। সর্বান্ভাত ও 
সম্ধানপরতা প্রাতভার মূল লক্ষণ। তাই, কাব অসীম সম্পংশালিনী বসুন্ধরার ও 
পৃথুলা পৃথবীর কোলে থেকে জীবনের স্বাদ গ্রহণে তপ্ত পাচ্ছেন না। কাব 'বাচন 


বসুন্ধরা ৪৭ 


িশবঞ্জীবনের স্বাদ বার বার ভোগ করে তাঁর প্রাণের অনন্ত আকাঙ্খা চাঁরতা্থ করতে 
চান। সমগ্র বিখবপ্রকাঁতর সঙ্গে একাতুতাবোধের দ্বারাই জীবনের অন্তহীন রসোপলাবধর 
আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া সম্ভব । কিন্তু তার এই দ'রম্ত আশা কি মেঢা সম্ভব হবে ৪ 
সমালোচকের এই প্রশ্রের উত্তরে বলা যায়" না, তা সম্ভব হবে না। কারণ, এই অনন্ত 
তৃষ্ণা ও অকারণ বিরহ কাঁবর স্বভাবসঙ্জাত । এই সদর আকাঙখার বশবতাঁ হয়েই 
কাব বসজ্ধরার মর্মে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, প্রকাতির রূপের মধ্যে সোন্দধমৃতির 
প্রকাশ লক্ষ্য করে তার সঙ্গে মিলনের জন! 'নিরুদ্দেশের যানী হয়েছেন। কাবিচিত্তের 
এই অভীপ্তিই ক্রমশ তাঁকে অধ্যাত্ব)কুলতার মধ্যে ও জীবনরহস্যের মধে। প্রবেশ 
কারয়েছে। 

'বস-্ধরা কাঁবতাটিতে কবির ব্যাকুল আকাঙ্খার পাথবীর সব পাঁরভ্রমণ বরার 
ইতিহাস বিবৃত হয়েছে সতা বাকল; তার, সঙ্গে কাবর আর একটি অসাধারণ কঙপনা যত 
রয়েছে । তা হল বস*্ধরার মাতর্‌প কল্পনা এবং জগতের সবর প্রাণের দপশ-অন,.ভব। 
কাব যে বসন্ধরাকে জননারূপে কল্পনা করেছেন তা কাবে/র খাতিরে উপমা-প্রয়োগ মাত্র 
নয়, ওই ভাবি তাঁর কঙ্পনায় অনুভূত সত্য £ 


যেথা হতে অহরহ 
অজ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ 
শতেক সহন্রর্‌ূপে, গুঞ্জারছে গান 
শত লক্ষ সুরে উচ্ছবাঁস উঠিছে নৃতা 
অসংখ্য ভাঙ্গতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত 
ভাবন্রোতে, ছিদ্রে ছদ্রে বাঁজতেছে বেণ?; 
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শাম কলপধেন্‌- 


_ এই কম্পনা ও অন্যভব এটাই রবীন্দ্রনাথের বৌশলন্ট্য । এই অনুভাতি অন্যান! 
কাঁবদের কাব্যে দৃত্ট সাধারণ প্রক্কাতি প্রীত থেকে ভিন্ন । যুরোপাীয় কবিগণের কাবো 
রোমান্টিক ভাবনর বাভন্বমুখী তম পারচয় থাকলেও, বসংজ্ধরাকে প্রাণমরী জননীরুপে 
দেখা ও তার সঙ্গে জন্মান্তরাঙ্গি সোহদা-কলপনা তাঁদের কাবে। দেখা যায় না! এজন্য 
অনেকে মনে করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কাঁব বলে প্রাচটন ভারতীয় মানসের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাতিকে অর্থাৎ তণতরূলতাকে প্রাপষয় ব'লে মনে করা- রবীন্দ্রনাথের মধ 
সহজেই প্রাতফালত হয়েছে । এরুপ ডীন্ত অবশ) অসমীচীন নয়।. প্রাচান চিপ্তা ও 
কল্পনা সংদকারূপে কাবিমানসে এইরূপ ক্পনার জন্ম 'দতে পারে । অনেকে আবার 
কাঁবর এরৃপ অসাধারণ কমপনার জন্য উপ্পনিষদের [ যাঁদং কি জগং সব প্রাণ 
এজাত নিঃস-তম” প্রভাতি বাণী] এবং বেদাস্তের অদ্বৈত তত্তেবর প্রভাব অনুমান করেছেন। 
কেউ কেউ উল্লিখিত প্রকৃতির প্রাণময়তার জন! জার্মান দার্শানক শোঁলং এর প্রভাব, 
জন্মান্তরীণ অনুভবের জন্য নব্য প্লেটেনিক কাঁবদের প্রভাব প্রভৃতি ক্পনা করেছেন। 


আমরা কিন্তু কাঁবমানসের উপর এর্‌প তত্তেহর প্রভাব সম্পকে সন্দেহ পোষণ 
কার। কারণ তত্ত্বকে সম্ম্‌কে রেখে উংকৃষ্ট কাঁবতা রচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া 
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রবীন্দ্রনাথের কো'না [বিশেষ কাঁবতাবলীতে যে এর্‌প জড়ের প্রাণময়তত্তের কঞ্পনা 
রয়েছে এমন নয়, তাঁর কবিধানসের স্বরূপ এই । জন্মান্তরীণ অনুভ্যাতর জনা বা 
প্রকাতিকে প্রাথবান মনে করার জন্য পচত্ত। দর্গনের প্রভাব অনমানের প্রয়োজন হয় না। 
আমাদের দেশে এই চিন্তা নানাভাষে এত বিস্তার লাভ করেছে যে, তা আমাদের 
মঙ্জাগত হয়ে পড়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের উপর বাহরাগত তত্েবর প্রভাব অস্বীকার করে বলা যায় £ 'সাহত্যে এ 
ধাবং আদ্ট এই বিস্ময়কর বিশবাত্বোধের উৎসনূলে কোনো দাশশনক ধারন৷ প্রস্ছন 
নেই। ইহা কাবর স্বতঃউংসারত সংপাঁরণত রোমান্টিক হছ্য়ের. আত্মসবস্ব ভাবব্য- 
কুলতা মান্ত।' কাঁব-আত্ম র এই অদ্ভুত স্বতঃ প্রসারের কাটি সম্পকে" অবাহত না 
হলে অদ্বৈতবাদ প্রভাতর প্রভাব অনুমান করা বাচত্র নয়। কাঁবর মানত ব্রাহধরমের 
1ভাত্ত এ রকম অনুমানের পোষকতাও করতে পারে। বন্তত, ক.বর এই িগঢ় 
বি“বত্ববোধ থেকে আমরা মননের দ্বারা অদ্বৈততত্তেঃ উপনীত হতে পারি বটে, কিন্ত 
এঁ তন্তবকে কাবর অনুভুতির পূকে স্থাপনের কোনো যৌন্তিকতা নেই। উপানষদের 
কোনো বাণী, যেমন, 'যাদদং 1কণ জগৎ সবং প্রাণ এজাত নিঃপৃতম্ এর মূলে, 
রয়েছে, এমন কল্পনা করলে কাঁবর এই অপূর্ব কাব্য উপলান্ধর আন্তরিকতায় সন্দেহ 
করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অভূতপূর্ব সক্ষম অনুভাতিপ্রবণ কাঁবমানসের 
বিচারে প্‌বানাঁদম্ট কোন তও« আরোপ করা একান্তই অসমীচীন।; 


এই কাঁব্তায় কাঁবর বৈজ্ঞানক ও ভোগ্োলিক মনোভাবের প্রকাশ কোথাও কোথাও 
পাওয়া ঘায়। যেমন £ ৃ 


“আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রাস্তচরণে কারযাছ প্রদাক্ষিণ 
সাবতমণ্ডল, অসংখ্য রজনাদন 
যুগয,গ্ান্তর ধার |, 

অথবা-_ মহামেরদেশে * **% 
যেথা দীঘরাতরিশেষে ফিরে আসে দিন 
শব্দশূন্য সংগীতহীন' _ইতযাঁদ । 


এটা বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব নয়॥ আধ্মানক কালের কন্পনা আত্মপ্রকাশের জন 
অনায়াসেই আধুনিক 1চস্তাকে আশ্রয় করেছে এটাই স্বাভাবিক । কারণ, যুগে যুগে 
কাঁবর মনোভাব যেমন অস্পাবস্তুর পাঁরবাতিত হয়_তেমান, নূতন নূতন উপকরণ 
গ্রহণ করবে তাতে 'বাঁস্মত হবার কিছ নেই । কন্ত কাঁব নানাস্ছানে তণ-তরহলত:র ও 
জীব জগতের সঙ্গে যে নিজের জন্মান্তরীণ একাত্ম তা ক্পনা করেছেন তাতে কেউ কেউ 
পাশ্চাত্য আভিব্যান্তবাদের [71,০05 0 ঢড0100100 এর ] প্রভাব দেখেছেন। 'কিস্ত্‌ 
আমরা এরুপ মনোভাবকে কাঁবর সবানুভাতির প্রকাশ বলেই মনে কার। আমরা মনে 
কার. আভব্যান্তবাদের সঙ্গে কোন কোনে অংশে যে মিল রয়েছে তা আপনা থেকেই 
ঘটেছে। বজ্ঞান আশ্রয়ী ঘান্রিকআভব্যান্তবাদের সঙ্গে কাঁবর এই একাত্মক তত্র 


বসৃন্ধরা ৪৯ 


বাইরের দিক থেকে একটা মিল দেখা গেলেও আমল গুরুতর । কারণ, সংগ্রাম, 
[বিরোধ এবং আত্মকোন্রিকতামলক জীবধ্ম এ আভবঝান্তর মৃূলে। কিন্তু 
কাবর . আভপ্রেত মহা-আত্মীয়তাবন্ধনঅনুভব নিশ্চই সবাঁবধ জৈবসম্পক মস্ত 
এবার্থলেশহীন আত্মবিলোপময় মিলনের বা পন্চাতে প্রত্যাবত'নের আগ্রহ- অগ্রগতির 
নাকাতক্ষা নয়। যাই হোক, কাবর এ মনোভাব কোনো তত্তেবের মপকাঠিতে বিচাধ" নয়। 
এ আশ্চর্য কাবিকল্পনা মান ।' 
কাঁবর মনোভাব অনূসারে 'বসুন্ধরা' কাঁবতাটিকে তিনাঁট অংশে বিভস্ত করা যায়। 
প্রথমাংশে কাঁবর গবশ্বের সব্ত নিজের বাসনাকে প্রেরণ করার আগ্রহ । দ্বিতীয়াংশে 
বসৃঞ্ধরার আশ্চষ' অননীর্‌প ও বসংঞ্ধরার সর্বাংশে বিস্তৃত প্রাণের হিল্লেল বণিত 
হয়েছে। তৃতায়াংশে বা উপসংহারে কাব পাথবীর সাঁহত িলনের আগ্রহ বা 
তাঁহার বিখ্যাত পাঁথবীপ্রীতি প্রকাশ করেছেন। এই নিগ্‌ড মত্প্রীতির পারিচয় 
কাধতাটর বহু পঞীস্তর মধ্যে বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়েছে £ 
ৃ “আজ শতব্ষ” পরে 
এ সংন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে 
কাঁপবে না আমার পরাণ 2 ঘরে ঘরে-- 
কত শত নরনার চিরকাল ধ:র 
পা1তবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে 
1কছু কি রব না আম ? 
ছেড়ে দবে তম 
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভাঁম-_ 
যুগধুগান্তের মহামাৃত্তিকবন্ধন 
সহসা কি ছিড়ে যাবে? করিব গমন 
ছাঁড় লক্ষ বরষের 'স্নগ্ধ ক্েড়খানি 2 
,কবির মর্তপ্রীতি ও নিগ্‌ঢ় জন্মান্তরীণ অনৃভাতি অন্পাবস্তর পারিবর্তনের মধ্যে 
খদল্পে নানা আকারে কাঁবির শেষজীবন পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে । কাব যখন 'উৎসগ" 
কাবোর 'প্রয়াস।' কাঁবতায় বলেন £ 


শনশার আকাশ কেমন করিয়া 
তাকায় আমার পানে সে, 
লক্ষ যোজন দরের তারকা 
মোর নাম মনে আনে সে? 
দঁ ১ না 
এ সাতমহলা ভবনে আমার 
চর জনমের ভিটাতে 
ছলে জলে আম হাজার বাঁধনে 


বাধা যে গ'ঠাতে গিঠাতে ॥ 
রং ০ ৪ 


এ 


সোনার তরী---৪ 


৫০ সোনার তরা 


“হই যাঁদ মাটি, হই যাঁদ জল, 

হই যাঁদ তৃণ, যাঁদ ফুল ফল, 

জীবসাথে যাঁদ 'ফার ধরাতল 
িছতেই নাহ ভাবনা ।' 


_তখন 'বসন্ধরা' কবিতাটি রচনার সময়কার কাবমানসের কথা স্মরণ করতে হয়। 
অথবা, যখন 'বলাকা' কাব্যে-কবি বিশ্বের ও নিজ জীবনের অকারণ ও আঁবরাম চলার 
কথা স্মরণ করে নিম্নলিখিত উপলাব্ধ বিবৃত করেন, তখন কাঁবর কোন মর্মমূল থেকে 
এরুপ ভাবনার প্রকাশ তা সহজেই বোঝা যায় £ 


“মনে আজ পড়ে সেই কথা 
যৃগে যুগে এসোছি চলিয়া 
স্থাঁলয়া স্থাঁলিয়া 

চপে চুপে 

রূপ হতে রূপে 

প্রাণ হতে প্রাণে।' 


'বসুম্ধরা” সতাই একাঁট অপূর কবিতা-__নিসগাশ্রয়ী আশ্চর্য বিশবাত্মবোধই এর 
মূলসুর । যে সবাশ্রয়ী প্রকীতিপ্রেম রবীন্দ্রকাব্কে এমন গৌরবে সমুম্ভাঁসত করেছে 
সেই প্রকাতিপ্রেমই এখানে কাঁবাচত্্ুকে বাঁধনহারা উল্লাসে উচ্ছ্বাসত করে তুলেছে। 'কাঁড় 
ও কোমল'-এ কাঁব বলেছেন ঃ ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরাঙ্গত'__এই কাঁবিতায় সেই 
প্রাণতরগেের উদ্বেলতাই আমরা লক্ষ্য কার । প্রকাতির সৌন্দষণ প্রকৃতির সংগত, প্রকাতির 
বানর রূপ প্রকাশ ওই সর্বব্যপ্ত প্রাণের লীলারই আভিব্যান্ত ছড়া আর কি! সের 
অন্তলেোকে এক অফুরন্ত প্রাণধারার উৎসের সন্ধান কাব পেয়েছেন এবং তার মধ্যে 
আত্মীনমজ্জন করে ধন] হতে চেয়েছেন। এই রোমান্টিক আভলাষ থেকেই বসুন্ধরার 
সঙ্গে কাব একাত্মতা কামনা করেছেন,_ধারন্ীমাতার স্নেহরসাঁপপাসা তাঁকে ব্যাকুল করে 
তুলেছে। এখানে আমরা সুদরপারচিতের জন্য কাবচিন্তের বিরহকাতরতাই লক্ষ্য 
করাছ_ ইংরাজিতে এরুপ বিরহভাবনাতেই বলে 50909151911. 


কাঁবতাটিতে আরো একটি 'জানস লক্ষ্য করবার আছে-_তা হল কাব রবীন্দ্রে 
অগাধ সোদ্দষতিষা- নিসর্গ পোন্দর্যের িপপাসা। এই [পপাসার প্রেরণাবশে 
বলপনায় তিনি সমস্ত পৃথিবাঁ প্যটন করেছেন, মতের জড় ও চেতনলোকে সব 
আপনাকে প্রসারিত করে দিয়ে বসংন্ধরার অতলাস্ত আনন্দসমদ্র স্নাত হয়েছেন। 
রবাঁপ্নাথের মত প্রীতি- প্রকাতিপ্রীতি অথণং প্রকৃতির রূপরস আস্বাদানেরই নামান্তর" 
মান্ত। আবার, ওই প্রকাতিশ্রীত থেকেই তাঁর প্রগারত আনম্দবাদের উদ্ভব । এই 
কাঁবতায় কাব আমাদের দ্.ন্টিকে নিসর্গসংসারের আনন্দযজ্ঞশালার দিকে আক ণ 
করেছেন, এবং এর সঙ্গে আমাদের হদয়দেশে সঞ্থারত করে 1দয়েছেন সর্বানূভূতির 


বসরা ৫৯ 


পলক অনিব্নীয় চেতনা । বাস্তব আর কজ্পনা এতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। 
'বসূম্ধরা' রবীন্দ্র কবিজীর্নের যৌবনমধ্যাহে রচিত, তাই এর মধ্যে এমন নির্বাধ 
প্রাণোল্লাস, এতখানি আবেগস্পন্দন ও হীন্দ্রয়ানভবীতর এরহপ সহজ উচ্ছলন আমরা 
দেখতে পাই । পরবতাঁ কালে কাঁব এর চেয়ে অনেক বোঁশ সূক্ষা ভাবের সাধনা 
করেছেন ীকন্তহ ভাবের রূপপাধনা বলতে যা বোঝায় তা কাঁবর প্রৌঢ় বয়সের কিংবা 
বাধক্ের রচনায় এমনটি আমরা দেখতে পাই না। বসুন্ধরা" কাঁবতায় মত প্রেমিক 
শ্লীরবীন্দ্রের জে]োতিজ্মান বিশুদ্ধ কাঁবম তাই প্রেক্ষণীয়। 


শীবসত্য £ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাঁবঙ্গীবনে যে প্রবল মত-প্রণাতি প্রাতটি কাব্যগ্রন্ছে 
নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে বস.ম্ধরা' কাবিতায় তা ব্যাপক বিস্তুত রূপ লাভ বরেছে। 
[বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা ব্ধনে আবদ্ধ কাঁব বিশ্বের সকল কিছুর মধোই তাঁর নিজস্ব 
চৈতন্য আন্বত দেখেছেন। নিরুদ্দেশ সোন্দষের প্রাত কাঁবমনের যে চিরকালীন 
»আকুলতা তা বসুন্ধরা কাঁবতার ছঘে ছত্রে আমরা দেখতে পাই। রোমান্টিক কবি 
সকল সময়ই জীবনে একটি না পাওয়ার বেদনায় অবপন্ন থাকেন। মনন ও চিন্তায় 
কাঁব যখন নজস্ব চৈতন্যকে সমগ্র বিশ্বের চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত করতে পারেন 
তখনই কেবল সেই অবসন্বতার সামায়ক বরাত । সমগ্র প্রকাতির মধে; নিজেকে মিশিয়ে 
দেওয়ার তাঁর বাসনা আছে অথচ বাস্তবজগতে তার কোন উপায় নেই। এর ফলে 
কাঁবহ্বদয়ে ত্র বিরহের সুর ধ্ানত হয়ে ওঠে । ইংরাজিতে এরই নাম 2ব95081219 । 
সমগ্র প্রকৃতির প্রাত ঝাঁব জন্মজন্মান্তরের বাঁধন অনুভব করেন। তিনি মনে করেন 
গড় প্রকাতির চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে তান একাঁদন আভন্ন ছিলেন।, সেই বাঁধন, 
খলে কোন এক সময়ে তার পৃথক আগ্ততৰ হয়েছে । বকন্ত; প্রকাতির সঙ্গে তিনি 
নাড়ীর ষোগ অনুভব করেন। তাই বসন্ধরার কাছে তাঁর অন্তরের তার আবেদন 
“আমারে 'ফিরায়ে লহ, অয়ি বসহত্ধরে, কোলের সম্তানে তব কোলের ভিতরে 1 


॥ 
কবিতার সারসংক্ষেপ 


'বসূম্বরা' কাঁবতাটি একাঁটি অশ্চধ' স ন্দর মতণপ্রেমের কাবতা ॥ বসুন্ধরার 
সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাঁৰ গভীরভাবে ভালবাসেন। ভালবাসার নাবড়তায় 
বাব প্রকৃতির সোন্দ্য ময় সন্তার সঙ্গে নিজের কোন পার্থকা দেখেন না। অধনা 
খনুষ্যর্পে জন্মগ্রহণ ক'রে সেই আদম আব্ীয় সম্পকাট ছিন্ন হয়েছে। ফলে 
নসগগ-িবরহ তাঁকে ব।কুল করে তুলেছে । এই বিরাহত অবস্থায় তিনি ব্যাকুল ও 
অদীর হয়ে পড়েছেন। তাই কাঁবতার প্রারম্ভে তিনি বসংন্ধরার মাতসত্তার সঙ্গে 
পূর্নবার মিলিত হতে চেয়েছেন। বসংন্ধরার সবন্ত. শৈঝালে শাদ্বলে তৃণে, শাখায় 
বকলে পন্রে নিজেকে বাপ্ত করে দিতে চেয়েছেন । 


কাঁবর গনে বস-ম্ধরার সকল দেশ ও সকল প্রাণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রবল 
বাসনা জাগ্রত। কাব নিজের ভ্পর্ধটন বাস্না কঙ্পনা ও গ্রপ্হপাঠে পরিতুপ্ত 
ঈতরার চে্টা করেছেন। অতঃপর কঙ্গনার পাখায় ভর ক'রে তিনি বিদ্বের 


৫২ সোনার তরা 


সবাদকে পাঁরভ্রমণ করতে টঢেয়েছেন। উদার সমূদ্রতীর, নীল গিরিশ্রেণীর 
মধ্যবতী জনপদ, পণ্চনদীতাশরবতাঁ লোকালয়, আশ্চর্য রজনীধেরা ?হমমরূদেশ রৌদুতাপদগ্ধ 
ধূসর মরুভাঁম- বসৃন্ধরার কোন স্থানই কাঁধর বঝঞ্পনা প্রেকে বাদ পড়ে নি। 
আরবাঁয় তিব্বতীযর় পারাঁসক ত।তার ইত্যাঁদ প:থিবীর কত বচিন্ন জাত ও মানুষ আছে, 
তাদের সকলের জীধনের সঙ্গে কবি একাত্ম হওয়ার বাসন৷ প্রকাশ করেছেন। এমন কি, 
অরণাচারী হিংস্র ব্যাণ্রের জীবনের মাঁহমাও কবির কাঁপত আস্বদনের বস্তু হয়ে 
উঠেছে। এ 'বশ্বের অসংখ্য আধারে যে জীবনের রসধারা সণচিত আছে কাব তা 
1নঃশেষে পান করতে চান। অপরুপ সংন্দরী বসুন্ধরাকে দেখে রুপরস-শীবহবল কাঁব 
তাকে আলঙ্গন করতে ব্যাকুল হয়েছেন। পৃথিবীর অরণ্যে ভ্ধরে, পল্লবে ত্‌ণে 
সর্ব নিজেকে সণ্াারিত করার বাঈনা এবং বসংল্ধরার ক্লোড়ধৃত সমস্ত জীবকুলের সঙ্গে 
মিলত হবার আকুল আগ্রহ কাবচিত্তে জেগে উঠেছে। 

অতঃপর ধারণার সঙ্গে নিজ আত্মীয় সম্পক* উল্লেখ ক'রে তর জননীসত্ত্ার মাধূর্য 
এবং সেই সঙ্গে নিজ্জ রোমান্টিক বিরহ বেদনা অদ্ভূত সহানুভূতির সঙ্গে বান্ত করেছেন। 
এই পাঁথবী তাকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সূযপ্রদাক্ষিণ ক'রে চলেছে। জন্ম- 
জল্মান্তরের আত্মীয়তার জন্যই কবি ত্‌ণউদগমে পুলক অনৃভব করেন। 
তরুলতাগ:জ্মে, বৃক্ষশাখায়, পুজ্পবৃস্তে অহরহ যে জীবনরসধারা সঞ্চারিত হচ্ছে তারও 
আনন্দ কাঁবাঁচওকে ব্যাকুল ক'রে তোলে । বিস্মতির মধ্য থেকে কাঁবর জল্মান্তর সম্পকে 
রুপাঁট জাগ্রত হয় এবং কাব মনে করেন হয়তো [তান একাঁদন জলেগ্ছলে অরণো৷ 
বদুক্ধরা-দেহে সবব্যাপা হয়ে বিরাজ করতেন। দূর দররান্তের প্রকাত যেন তাঁকে 
অহরহ আহ্বান করছে । তাঁর বহুপারাচত অতাঁতের আনন্দময় ক্লীড়াগহ থেকে 
পূর্বেকার সঙ্গীদের কলরব শুনতে পান ।॥ তখন মানবসংসারে নিজেকে প্রবাসী বলে মনে 
হয় কার । আবার তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবার জনা বসুন্ধরার কাছে কাতর 
আবেদন করেন। |] 

বমৃন্ধরার জননীমূতি কবির কাছে ঠিয় আনন্দের উৎস! তিনি কক্ুপনা করেন: 
বসুন্ধরার অন্তর থেকে সহন্ধারায় স্নেহল্রোত প্রঝাহত হচ্ছে। তাঁর চারাঁদকে অপংখ্য 
তষিত প্রাণী সেই স্নেহদ্রোত থেকে জীবন লাভ করেছে। কাঁবর আভলাষ এই 
প্রয়োজনের জগৎ থেকে সেই বিপূল রসলে।কে উত্তীর্ণ হবেন। 

কাবিতাঁটর উপসংহারে কাঁবর গভার পাাথবাপ্রীত প্রকাশিত হয়েছে। কাব 
ব্যাকুল: হয়ে প্রশ্ন করেন যে, শতবৎসর পরে যখন তান থাকবেন না, তখন 'কি 
বসুম্ধরার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে? তখন হয়তো জীবনের 
রঙ্গভূমিতে উৎসব চলবে। সেই উৎসবের মধ্যে কি তান একেবারেই থাকবেন না ? 
যুগযুগাম্তরের মাত্তকাবন্ধন মষতযার পর ছিন্ন হয়ে যাবে এই ক্গপত বিরহে কবি 
বেদনা বোধ করেন ॥ এতাঁদন বসুল্ধরার অফুরস্ত আনন্দ উৎসবের মধ্যে তান দিনযাপন 
ফরেছেন। সেই. অমৃত পিপাসার নিবৃত্ত হয নি। এখনো যেন কাব শিশুর মত 
বসুল্ধরান্জননীর বক্ষলগ্ন হয়ে রয়েছেন। তাই তিনি একেবারে সেই গোপন 
ঘন্তঃপুরে আশ্রয়লাভ করতে চান- যাতে কোন বিচ্ছেদের আগঞ্কা না থাকে। 


বসংষ্ধরা ৫৩ 
শব্দার্থ ও টীকা 


আমারে ফিরায়ে লহ..... বিপুল অঞ্চল তলে ঃ কাঁব মনে করেন 
বসুন্ধরার অন্তরে যে স্নেহমতরোত যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত সেই স্নেহম্রোতে সকল প্রাণী 
জটবনরস শোবণ করে । . তাই কাব বসংম্ধরার স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ; 
আশ্রয় চেয়েছেন বস.্ধরার স্নেহের অণ্চলে । এখানে "মানসী কাব্যের বিখ্যাত 'অহল্যার 
প্রত কাবতাট স্মরণীয় । মানবী অহল্যা স্ঝামী গৌতমের আভশাপে পাষাণীতে 
পাঁরণত হয়ে মূন্ময়ী বপুন্ধরার কোলে 1ননজেকে 'বলীন ক'রে দিয়োছলেন। এ 
কাবতায় কাব ক৫পনা করেছেন যে সংদার্ঘকাল ধারত্রীমাতার কোলে বিল'ন থেকে 
অহলযা 'আপনার মাঝে, মাতঅঙ্গে সেই 'কোটিজীবস্পশসৃখ' পেয়োছলেন। কাঁবর 
উদ প্রতায়, বসংন্ধরার বক্ষদেশে এক [নগ্‌ড় জীবনধারার উৎস রয়েছে । ওগো আ। 
মৃন্মরী *....... আনন্দের মতো ঃ বসূধা জীবনময়ী, চেতনাময়ী, [ির আনন্দময়ী__ 
কাঁব 1ানজেকে এই আনম্দচণল পাঁথবীর 'দিকে দিকে পাঁরবাপ্ত করে 1দয়ে জীবন- 
নিঝরিণীতে স্নাত হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তান বুঝতে পেরেছেন যে 
আপনার পৃথক আন্তত্ব এই প্রাণরপধারায় অবগাহনের প্রবল বাধাস্বরুপ । সেইজন্য 
কাঁবতাটর প্রথম অংশে অহ বিলপ্তিই যেন কাঁবর কাম্য । বিদারিয়া এ বক্ষ 
পঞ্জর £ যে দেহের অভাস্তরে কাঁবর প্রাণম্রোত অবরুদ্ধ রয়েছে, সেই দেহ-কারাগার 
বদার্ঁণ করে তান নিজের প্রাণধারাকে সমগ্র বিশ্ব প্রবাহত ক'রে দিতে চান। 
সংকীর্ণ প্র/চীর £ সীমায় আবদ্ধ গৃহের অবরোধ । আপনার নিরানন্দ অন্ধ 
কারাগার £ [বধ্বজীবনচাণ্ুল্য থেকে ববাচ্ছন্ন বলে আপন গৃহকে কাব কারাগার 
মনে করেছেন। হিল্লেলিয়। মর্মরিয়....--সচকিয়া 2 হদয়াবেগের প্রাবলাহেত্‌ 
নামধাত;:র প্রয়োগগ্লি লক্ষণীয় ।. কথাগনীলর মাধমে সোন্দয*পিপাস্‌ কাঁবপ্রাণের 
“বার আকাঙ্খা তরাঙ্গত হয়ে উঠেছে । আলোকে পুলকে পুরবে পশ্চিমে £ 
'প্রভাতসঙ্গীতে'র ণনঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কাঁবতা টি স্মরণযোগ্য'আম ভাঁঙিব পাষাণকারা, 
আমি ঢ।লব করুণাধারা, আম জগৎ প্রাঁবয়া বেড়াব গাঁহয়া আকুল পাগল পারা' 
এখানেও অনুর:পভাবে কাঁবচিত্ত প্রন্াতিপ্রেমের রসাবেশে বিহবল। শাদ্বলে £ 
তণময় ক্ষেত্রে। শৈবালে--'নিগুঢ় জীবনরসে 2 নাখল বিশ্বপ্রকাতির সকল 
স্থানে আপনাকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে কাব বসঞ্ধরার বিপুল জীবনসমুদ্রে অবগাহন 
করতে চেয়েছেন। নবপুষ্পূল......মধুবিন্দুভারে £ কাব নিজে পন্রপ্পকে 
বরণে গন্ধে পূর্ণ ক'রে তুলতে চান এবং তার অভ্যন্তরে মধুও সাত করতে চান, 
প্র্কাতর সঙ্গে কাঁবর আংত্মীয়তাঞ্জানত উপলাব্ধ। নীলিমায় পরিব্যাপ্ত...... 
অনন্ত কল্লোলগীতে £ স্বয়ং প্রর্লাতির শিশ? হয়ে প্রকাতির কাজ নিজের হাতে 
নিয়ে সিন্ধুনীরে নীলিমা মাখিয়ে দেখেন, তরঙ্গে কলধ্বান জাগিয়ে তৃূলবেন। 


বে ইচ্ছা গোপন মনে ইত্যাদ £ এই ইচ্ছাটি হ'ল পৃথিবার পর্বত নিজেকে প্রসৃত 
চ্ফি'রে দয়ে প্রকাতি জগতের অনন্ত রৃুপরসধারাকে পান করা। সিঞ্চিতে 2 আঁভাঁষস্ত 
করতে। ব্যথিত সে বাসনারে ঃ অকারণ বিরহযুন্ত অপাঁরসীম তৃষণর কথাই বলছেন। 


৫৪ সোনার তরা 


বসি শুধু গৃহকোণে-..কৌতুহল বশে £ কাঁবর ইচ্ছা পৃথিবীর দিকে দকে তিনি 
মানসভ্রমণে বের হবেন: যাঁরা পাঁথবা পর্যটন করেছেন তাঁদের 'লাখত ব্তান্ত তাঁর 
বিদবচারী রোমান্টিক কাঁবকজ্পনার পথপ্রদর্শক হবে। 

মহাপিপাসার রজভুমি ইত্যাঁদ £ এই কয়েক পন্তিতে প্রকাণ্ড মর:ভূমির 
সুন্দর বণনা দেওয়া হয়েছে। বিশাল মরহদেশে জলধারা কোথায় 2 তাই তাঁর 
অনন্ত তষফ/ কোন ঝালে মেটবার নয়। 'জবরাতুর বসুন্ধরা” ইত্যাদি বর্ণনায় উতপ্রেক্ষা 
অলঙ্কার হয়েছে । রোদ্ুদগ্ধ পাঁথবা জওরাতূরই বটে । কতদিন গৃহপ্রীন্তে'---' 
চাহিয়। সম্মুখে 2 মানসদ্রমণে বের হয়ে কাব পৃথিবীর 'বাভন্ন স্থানের বর্ণনা 
দিয়েছেন। খণ্ড মেঘগণ, ইত্যাদি ঃ এাঁট রবীন্দ্রনাথের একাঁট পপ্রয় উপমা £ 
'ষেতে নাহ দিব কীবতার নিম্নালাথখত উপমাটর সঙ্গে তুলনীয় £-_ 

শুভ্রখণ্ড মেঘ 
মাতদ-গ্ধ পরতপ্তে সখনিদ্রারত 
সদ্যোজাত সুকৃমার গোবৎসর মত 
নীলাম্বরে শুয়ে । 

বেন নিশ্চল নিবেধ... ধুর্জটির তপোবনদ্বারে £ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার । কাবি 
ধুজটর তপস্যা ও নিষেধের কল্পনা কাঁলিদাসের 'কুমার সম্ভব কাব্যের তৃতা য় সর্গ 
থেকে গ্রহণ করেছেন। তপসারণোর বর্ণনা প্রসঙ্গে একজায়গায় কালিদাস বলেছেন ৫: 
'তপোবনদ্বারে নন্দী একটি হেমবেত্রের উপরে বামপ্রকোন্ঠ স্থাপন ক'রে দন্ডায়মান: 
সে তার দক্ষিণহস্তের একাঁট অঙ্গীল মুখে স্থাপন ক'রে হীাঙ্গতৈ সকলকে চপলতা 
প্রকাশে নিষেধ করছেন। মহামরুদেশে-'-...অনন্ত কুমারী ব্রত £ একাঁদকে 
শুদ্র স্চিত হিমানী, অপরাঁদকে সেই বস্তুত ভূভাগ ত:ণ-তরহলতা প্রাণীশূন্য | 
তাই মেরহদেশকে কুমারীর;পে কঙ্পনা করা হয়েছে । সে চিরকাল বন্ধ্যা। ঘুমাবার, 
কেহ নাই £- জীবজন্তু শুন। বলে। ৃ 

অনিমেষ জেগে খাকে---জননীর মতো 2 বিপুল বিস্তৃত মেরুদেশের 
এই আশ্য চিন্রাট রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কাবকপনার পাঁরচয় দেয়। মেরুর 
নৈশজ্যোতিসমান্বত প্রকৃতিকে মৃতপুত্া জননী বলে কণুপনা করা হয়েছে। সমস্ত 
স্পশিতে চাহে ঃ এই অংশে কাঁবর বসূম্ধরা প্রীতির সঙ্গে মানবপ্রীতিও লক্ষণীয় । 
আরবসন্ত।ন দুর্দম স্বাধীন ইত্যাঁদং তুলনীয়-- 

“ইহার চেয়ে হতেম যাঁদ আরব বেদয়িন, 
চরণতলে বশালমর দিগন্তে বিলীন ।"' 

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংজ্র...সহিয়া আঘাত অকাতরে ইত্যাঁদ £$ অসভাজাতির 
উচ্ছঙ্খল জীবনযাতাও কবির একান্ত কাম্য হরে উঠেছে। সর্বসংস্কারমৃস্ত জীবনাসান্তর 
এরপ কম্পনা রবীন্দ্রকাব্যে কদাচিৎ দণ্ট হয়৷ বর্ভমাঁথ তরঙ্গের চ.ড়ায় চ ুড়ায় £ 
যারা শুধ্‌ বর্তমানকেই জানে, অতাঁতের কথা স্মরণে রাখে না, সংস্কাতির কোন বালাই 
নেই; আর ভবিষ্যতের জন্য দুরাশা পোষণ ক'রে ক্লিস্ট হয় না--এবুপ উচ্ছঙ্খল, 
যাযাবর জীবন। 


বসত্ধরা &€ 


অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছম অনল 2 অরণে। রোদ্রালোকিত ব্যাগের নিঃশব্দ 
সণ্টরণ যেন লুকায়িত আঞ্ন। বিশ্বের সকল পার হতে £ এই সর্ধানুভাঁতির জনা 
হিতঘ্র প্রাণীর জীবনও কাঁবর কামা হয়েছে । যেখানে যেখানে প্রাণের প্রকশে ঘটেছে 
সেখানেই কাঁবি আত্মীয়তা স্বীকার করেছেন। প্রন্তাতরৌদ্রের মত ? এখানেও 
কাব পূর্বের মত বসংন্ধরার সকল সোন্দয' ও এ*বর্ষের সঙ্গে আত্মীয়তা কামনা 
করেছেন। 


(তোমার মৃত্তিকাসনে, ইত্যাঁদ £ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির অসাধারণত্বের 
হেত বিবৃত হয়েছে । কাঁব কল্পনা করেছেন যে, তান যৃগ যৃগান্তর ধরে পৃথিবাঁর 
সঙ্গে যুন্ত আছেন। আর তাঁকে নিয়ে বসুন্ধরা স্যপ্রদক্ষিণ করতে করতে চলেছে। 
তাঁরই মধ্যে তৃণলতা ও তরুর বকাশ ঘটেছে! এই ফুগ-যুগ-আগত আতীয়তা 
সম্পকের জন্যই পৃথবার প্রাণের প্রকাশ তাঁকে এরুপ উতলা ক'রে তোলে । অতঃপর 
রবীন্দ্রনাথ আন্তারকতার সঙ্গে বসুন্ধরার উপর তার যে নাড়ীর টান ও মিলনের 
ব্যাকুলতা বর্ননা করেছেন তা অতুলনীয় । রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য কজ্পনামূলক 
পৃথিবাপ্রীতি তাঁর কাবোর অন্যতম বোশিম্টা। বিজ্ঞানের আভিব্যান্তবাদের সঙ্গে 
বাহরঙ্গ সাদশ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা স্বকীয়তায় দীপ্যমান যার ভান্ত 
হচ্ছে তীর হীন্দ্য়ানুভাত। স্খন্বপ্ন হাস্যমুখে শিশুর মতন £ মাতস্তন্য পানে 
পারত-প্ত শিশু নিাদ্রুত অবস্থায় যেমন মদ হাস্য করে তেমান সমস্ত প্রকাতি বসন্ধরা 
জননীর ম্তনাপানে পরিত-প্ত হয়ে যেন অস্ফুট আনন্দ জ্ঞাপন করছে। জাগে 
মহাব্যাকুলতা £ অগ্তর এক অকারণ বিরহে ও পুলকে চল হয়। এটিকে 
[তিনি বলেছেন জন্মান্তরাগত আত্মীয়তার স্মরণ! এজন্যে মানুষ সকলসুখে সৃখা 
হয়েও অকারণে উৎকন্ঠিত হয় । কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুম্তল' নাটকে এই 'জননান্তর 
সৌহাদ্য' রোমান্টক ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। আবার 'মেঘদূত' কাব্যেও এই 
অকারণ. চিত্তব্যাকুলতার উল্লেখ করেছেন। .মনে পড়ে বুঝি £ জন্মজন্মান্তরের 
স্মাতি কাঁবর মনে গুজারত হয়ে ওঠে। সে বিচিত্র সে বৃহ......পরিচিত 
জব 2 পাঁথবী যেন জীবজগতের একটি আনন্দময় ক্ীড়াগূহ । তৃণতরহলতা, কীটপতঙ্গ, 
জীবজন্তু জননীক্বোড়ে িপূল আনন্দে জীবন কাটার । ফাব করপনা করেছেন যে তিনি 
একদা এ সকলের মধ্যে মিলিত হয়ে আনন্দ ধারায় অবগাহন করতেন। কম্ত অধুনা 
সে ব্ধন 'ছিন্ন হয়েছে । মন.ষ্যর,পে জন্মাবার পর 'তিনি যেন পূর্বেকার সঙ্গদের 
থেকে পৃথক হয়ে পড়েছেন। তাই সেই জন্মান্তরের স্মৃতি তাঁর মনে উীদত হলে 
[তিনি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে একাকা, প্রবাসী ও নিবাসিত মনে 
করেন। | 


লেখা হতে অহরহ অস্কুরিছে মুকুলিছে ইত্যাঁদ £ বসষ্বরার মহাপ্রাণের 
বিচিত্র প্রকাশ বিবৃত করেছেন কাব। .শ্যাম কল্পণেন্ু £ প.থিবীর অননীরুপের 
অপূব চিত্র । বসুন্ধরা কজপধেনু, কারণ তিনি অহরহ অসংখাপ্রাণের অগাণত 
প্রার্থনা পূরণ করেছেন। বসুন্ধরা তরুতণপল্পবে শ্যামল। ছিত্রে ছিটে 


ঞ৬ সোনার তরা 


বাজিতেছে বেণু £ বাঁশের রম্ধে বায়ু প্রবেশ করলে বাত শব্দ ধ্বনিত 
হয়, বসুন্ধরার বক্ষদেশ থেকেও যেন সেইরূপ আনন্দের সুরলহরী উাথত হচ্ছে। 
কাব কমপনায় এই সংগীতধথান শ্রবণ করেছেন। নিখিলের সেই "সকলের 
পরনে এই বাসনাটিই বর্তমান কবিতার কেন্দ্রগত ভাব। মে।র মুগ্ধ ভাবে £ 
বসুন্ধরার সঙ্গে আন্বত হতে পারলে কাঁঝ তাঁর মনোভাবের স্পর্শে পাঁথবীকে আলো 
সূন্দরী ক'রে তুলবেন, এই কালপাঁনক বাপনা প্রকাশ করেছেন। তোমার 
মৃত্তিকাসনে....ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, ইত্াদ 2 তুলনীয় “পুরসকার" 
কাঁবতা £-- * 


“শ্যামলা বিপূলা এ ধরার পানে 

চেয়ে দোখ আগ মুগ্ধ নয়ানে ; 

সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে 
ভ'রে আসে আঁখজল-_ 


বহমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা 
লক্ষ যুগের সংগাঁতে মাথা 
সুন্দর ধরাতল। 


আজ শতবর্ষ পরে.....কাপিবে ন। আমার পরাণ, ইত্যাঁদ £ কাব বসং্ধরার 
সঙ্গে মিলন ভাবনায় বিভোর হয়ে আবার [বরহভাবনায় অধীর হয়ে পড়েছেন । 
এ প্রসঙ্গে "চন্রা' কাবাগ্রন্হের ১৪০০ সাল' কাবতার নিম্নোদ্ধৃত চরণগৃলো স্মরণীয় ৪ 


“আজ নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের 
লেশমান্র ভাগ 
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান 
আজকার কোনো রন্তরাগ 
অন:রাগে সিম্ত কার পাঁর 'কি পাঠাইতে 

৷ তোমাদের করে 

' আজ হতে শতবর্ধ পরে' 


ঘরে ঘরে কত শত, ইত্যাদ £ এই সকল 'রীন্তি কাধর সুগভীর মতপ্রাতর 
পাঁরচায়ক । দেখা যায় বসুন্ধরার প্রাতি জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতার অনুভব থেকে কাবি 
একটি স্থায়ী মতপ্রীতির মনোভাব গঠন করেছেন। “ছেড়ে 'দবে তুমি' ইত্যাঁদ 
অংশও কবির সংগভীর পাঁথবীপ্রীতি ও মানবজীবনপ্রীীতর পাঁরগয়ক। ধরিত্রীর 
যুবক সন্তান £ অর্থাৎ ধারতরীর স্তন্ারসে প্ট মান্ব। জগ্রতের মহাদেশ" 
মাঝে ঃ বস্‌ন্ধরার সন্তান বলেই যেন মানবের অনান্য জেোোতিৎকলোকে পারিদ্রমণ 
ফরার আঁধকার অছে। তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের উস, ইত্যাদি ঃ 
পৃথিবীর বিরাট বিপূল অসামান্য প্রাণশান্তর কথা বলা হয়েছে ।' 


বসুন্রা ৫৫ 


॥ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ॥ 


রবীন্দ্রনাথের 'বন্বদ্ধর।' কবিতায় বে গভীর মর্ভঞীতির পরিচয় পাও 


তাবিবৃত কর। এ প্রসঙ্গে রোমান্টিক. মনোভাবের ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর £ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাবাসাধনার মধ্যে প্রকাতি একাটি 'বাশছ্ট ভাঁগকা 
গ্রহণ করেছে। তাঁর কাব।সাধনার সঙ্গে পাঁথবার প্রকাতিসত্তা এমনভাবে আন্বিত হয়ে 
আছে যে তাকে পথক করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে বলা যায় যেপ্রকাতির সঙ্গে 
পাথবীর সঙ্গে তিনি জন্মজন্মান্তরের সৌহদ্য ও সম্পর্ক অনুভব করেন। 
সেইজন্য বত'মানের মানবঙজন্মে তান 'িরহবেদনায় কাতর । কালিদাসের কাবোর 
মধ্যে এবং আমাদের প্রাচান তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যে গভীর প্রাতিমধুর 
সম্বন্ষধের উল্লেখ আ'ছ তা কাঁবর সমগ্র চৈতন্যলোক বাপ্ত করেছে । সেইজন্য 
'বসংন্ধরা'র মতো প্রকাতিচেতনা সম্পন্ন কবিতা রচনা সম্ভবপর হয়েছে । 


কাব দরপ্রসারী কন্পনায় অনুভব করেছেন ষে তানি এই প্রাথবীর তৃণ দলে 
একদ। অবস্থান করতেন। আজ মানবদেহ ধারণের ফলে প্রকাতর সাঙ্গ তার 
বিচ্ছেদ ঘটেছে । তাই তান বসুৃন্ধরার অণ্চলতলে আবার ফিরে যেতে চান এরং 
বলেন £ 
“আমারে 'ফরায়ে লহ, আয় বসুম্ধরে 
কোলের সম্তনে তব কোলের ভিতরে, 
[বিপুল অগ্চল তলে" 


কাব তরলতাগুজ্ম পারপূণ" এই শ্যাম পৃথিবাঁর মধ্যে আপন আত্মার মুক্তির পথ 
খজে পেয়েছেন। মানবদেহের বক্ষপঞ্জরের কারাগারে তান নিজেকে বন্দী মনে 
,করেছেন। তাই তিনি এই কারাগার ভেঙে পাঁথবার এক প্রান্ত হতে অন্য 
প্রান্তে কঙ্পদ্রমণ করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর বুকে যে নিগ্‌ট জীবনরম সত আছে 
সেই সোন্দ্যরসামৃত পানে কাঁব উদগ্রীব। উত্তুঙ্গ শৈলশিরে মেরুর নির্জনতায় কাব 
কঙপন্রমণে ইচ্ছৃক। কাঁবর অন্তরাস্থত এই তীব্র ইচ্ছাশন্ত আজ উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে । কিন্তু বাস্তবজীবনে সীমায়িত দেহধারী কাব বাধা পাব হতে পারেন না। তাই 
গৃহকোণে বসে তান লনা ভ্রমণকাহনী পড়ে কঙ্পনার সাহাধ্যে দরদেশে মানস- 
পারক্রমা করেছেন। গভীর বিস্তৃত মরহদেশ, নীল সরোবর, শৈলমালা পরিবেস্টিত 
স্থান, আকাশে শভ্রখণ্ড মেঘ, দরে তযযারাচ্ছম্ন পর্তশঙ্জগ ও মেরুপ্রদেশ যেন 
ধ্যানস্তব্ধ । 'নর্জন মেরুপ্রদেশে বসুন্ধরা কুমারীমূতি /ধরে অবস্থান করছেন । .এই সকল 
কচ্পনা কাঁবকে বস.ন্ধরার প্রাত সুগভীর স্নেহপ্রাততে আবদ্ধ করেছে। শুধয তাই 
নয়, কাব কম্পনায় এই সকল কিছুর স্পর্শসৃখ আস্বাদন করতে চান। শাস্ত পল্লীর 
আঁধবাসী জেলেদের িংবা মরহভূমি নিবাসী আরব-বেদুয়িনদের স্বজাতি হয়ে কাব 
তাদের বাঁচন্র দীধনসধা পান করতে ইচ্ছুক । সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ ক'রে কবি 
তাদের আনন্দের অংশীদার হতে চান। অসভ্য বর্বরঞাতির মধ্যে তান সেই একই 
জীবনরস খ'জে পান। 


৫৮ সোনার তরী 


কেবল প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎ নয়, বন্য ও [হংস্র পশবজগতের প্রাতও তাঁর 
সমান আকষণ্ধা । হিংস্র ব্াঘ্রের অপর প্রজ্জবীস্ত র্প এবং সৌোন্দর্ষের প্রাতিও 
কাব সমান আগ্রহণী । বিশ্বের তৃণতরুলতা এবং কাঁটপতন্গ সকল 1কছর মধ্যেই 
কাবসত্তা একাদিন বিরাজ করত । সেই আনন্দরস হতে আজ তনি বাঁ9ত--বিচ্ছেদের 
বেদনায় বিধূর চিত্ত বারবার ফিরে যেতে চায় সেই জগতে যেখানে তাঁর চেতনার সঙ্গে 
প্রকূতির স্বভাব সৌন্দর্যের কোন বিচ্ছেদ নেই । বহণবৎসর হতে জগ্মান্তরীণ প্রাতর 
রসে সঞ্জীবত কাঁবসত্তা সবঅঙ্গে ও মনে অহনিশ সকল মণ বস্ত;র সঙ্গে নিজের ঘাঁনচ্ঠ 
সমপক অনুভব করে। পৃথিবীর বিস্তৃত পরশীর্ষ বণ ক্ষেত কাঁবর নিকট গভীর 
আকষণের বন্ত;। একেবল ক্ষাণকের আকষণ নয়, প্রকাতর সঙ্গে বসংন্ধরার সঙ্গে 
কাব মিশে যেতে চান । অর্থাং বসংন্ধরার স্নেহ সায়ার কাব জন্মজন্ম 
কাটয়েছেন-_তাই তান আর একবার ফিরে যেতে চান সেই চেতনার মধ্যে। 
' মানবদেহধারণের ফলে কাঁবর সঙ্গে বসুষ্ধরার বিচ্ছেদ যে ণবরহের বেদনা জাগিয়ে 
তংলেছে তার জন্য কবির সুগভীর দ5ঃখ। এই বরহবেদনা কাঁবকে বসন্ধর!র প্রাত 
আরও বেশী আকৃছ্ত করেছে। সেইঙ্না তান আক্ষেপ করে বলেছেন যে আগামী 
দনে পাথবীতে কাঁবর চৈতন্যময় সত্তার আস্তত্ব ক একেবারে শেষ হয়ে যাবে! তার 
[ক কোন আন্তত্বই থাকবে না! আজ থেকে শতবর্ষ পরে কি কাব এই বসুন্ধরার 
প্রাত পল্লবে প;ছ্পে এতটুকু অবশেষ রেখে যেতে গারবেন না । এই সংশয় কাঁবকে 
আরও বিরহ বিধ;র করেছে । শেষ পযন্ত কাব নিঃশেষে বসং্ধরার কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছেন। জননী বদংন্ধরা যে 'বাচত্র সুন্দর জীবনরস পাঁরবেণন ক'রে এই পাঁথবীর 
সকল [কিছ পুহ্ট করে রেখেছেন সেই জীবনরসে আঁভাঁসাণত করে কাঁবকে যেন সন্তানের 
মতো আশ্রয় দেন-__দূ্‌রে সরিয়ে রেখে বসুন্ধরা জননী যেন কাকে বিচ্ছেদ-রিস্ট না 
করেন! 


রোমান্টিক ভাবনা বলতে সুদরপ্রসারী কঙ্গপনার অভিসার বোবায়। তার 
নিসর্গপ্রীতি, বসংল্ধরার সমস্ত প্রাণী ও অপ্রাণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জনা কঙ্পআঁভসার 
রোমাগ্টিক ভাবনারই প্রকাশ । এই ধ্যান ধারণা কোন দাশণশনক তত্তেবের ওপর 
নির্ভরশীল নয়। জন্মজন্ম ধরে এই প্াঁথবীর তৃণে জলে. পত্রে পদ্ছেপ যে চেতনার 
আঁভবান্ত সেই একই চেতনা ষে কাঁবর মধ্যেও প্ররাহিত--এই দূরপ্রসারী কঙ্পনাই 
রোমান্টিক চিন্তাধারার নিয়ামক । এই চিন্তা কালদাস বাঁণত জন্মান্তর সোহদোর 
অনুরূপ। এইরুপ আশ্চয, কপনাজাত আত্মীয়তার ফলশ্রতি কাঁবর ্থায়ী 
মতরপ্রীত। এই প্রীত আশ্চর্য কাঁবকঙ্পনায় 'বিধৃত। বেমন সোন্দর্ষের ব্যাপারে 
তেমীন দনদর্গ তথা বসত্ধরার সব্ব্ধে কাঁধর একাটি ীবরহভাবনা 'মাশ্রত 
রয়েছে । এই িরহভাবনা-_ রোমান্টিক কাঁবকজ্পনার জন্মদাতী। শৃনরদ্দেশ সোন্দর্য 
__ অধরা অদেখা সৌন্দষের প্রাত তার আকর্ষণ--তাকে পাওয়ার "ভার আকাৎক্ষয ও 
আকুলতা, পেয়েও না পাওয়ার বেদনা কাঁবকে অতগ্ত রেখেছে এবং গেই কারণেই 
কাঁবকচ্পনার দিস্তার ও মতপ্রীতির প্রসার ঘটেছে । এই ভাবনা থেকে জাত যে কাক, 


বসৃত্ধরা ৫৯ 


তাকেই রোমান্টিক কাঁবতা বলে । 'বসুন্ধরা' কাঁবতাট সেইরূপ একটি অন্যতম শ্েঞ্ঠ 
কাবিতা। 

২। “সর্বানুভুতি বা বিশ্বানুভূতি রবীন্দ্র কবিমানসের বিশেষ প্রবণতা । 
'বন্ুত্ধর।” কবিতায় ইহার চরম প্রকাশ”-_-আলেচেন। কর। 


উত্তর £- প্রভাতসংগীতের কাল থেকে রবীন্দ্র জীবনে এই বিপুল বিচিত্র পথিবাঁ 
যে আবেদন সৃণ্টি করেছে পরবর্ত কাবাধারার মধাাদয়ে তা পারণাঁত লাভ করেছে । 
“সোনারতরণ' কাঝাগ্রন্থের বেশ কয়েকাট কাবতায় কাবহদয়ে সমগ্র বি*ব যেন বিশেষ মৃতি 
ধরে আবিভ্ত হয়েছে। সাম্টর উষাচ্গা থেকে যে চৈতন/ময় সত্তা এই বপুল 
পৃথিবীতে নানা বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান সেই একই সত্তা কাবর চেতনায় 
বিনাস্ত। সুতরাং মানবজীবনের সকল সীমা আঁতক্রম করে কাব সেই অখণ্ড 
চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে মিলত হতে চান! বসুন্ধরার তণপুশপ, পত্র, কাঁটপতঙ্গ, প্রাগা 
সমুদ্র নদী 'নঝণারনীর মধ্েে যে জীবনরসের উৎস রয়েছে কাব কেবল তাদের 
ভালবাসেন বললে ঠিক হর না। সকল সোন্দর্য প্রেমপ্রাতির মধো নিজেকে একাত্ম 
করতে চান। এই অলুভূতি জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের বশে কাঁবাঁচত্তে ধরা দিয়েছে-_ 


“মনে হয় যে ছিন তুণে জলে 
সে দংয়ার খুন কবে কোন ছলে 
বাহর হয়ো ভ্রমণে 

সেই মূক মাটি মোর পানে চেয়ে 
লুটায় আমার সামনে 1৮ 


এই একাত্মতার অনভূতি কাঁবকে কঙ্গনার আঁভনারে নিয়ে গেছে । সমগ্র বিশ্বকে 
তিনি যেন এই সাথে পেতে চান। তুষার মৌলী হিমালয়, বিস্তীর্ণ বালৃকাময় 
মর্ভাঁম, নীল সমুদ্রধোত বালুকাবেলায় ভ্রথণের জনা! কাব উৎসাহী । কিন্ত 
গৃহকোণে বসে তা সম্ভব নয়। আশ্চর্য দূরকতপনার আঁভগারে কবি সমগ্র বসযন্ধরা 
পর্যটন করেছেন। আদম অসভ্য জাতিয় সঙ্গে একাত্মতা অন.ভব করে জীবনরসের 
পান্র ভরে নিতে চেয়েছেন? পৃথিষীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সমস্ত জীবনরস- 
সুধা পান করার আকুল উৎসাহে কাঁবর মানসযান্না সুরু হয়েছে । কেবল প্রকার, 
অনাদি অনন্ত সোন্দর্য নয়, সমগ্র মানব জগং কাঁবর বিশ্বানভাাততে ধরা পড়েছে। 
যেখানে জীবানর আনন্দযত্রে সংধার পাটি পূর্ণ করেছে সেখানেই কবি 
পরমানন্দের তীব্র অন্ভূতি লাভ করেছেন। জাবনকে ও জগংকে কতখানি 
ভালবাসলে এই আন্চঘ' সন্দর অন্ভাঁত লাভ করা যায় তা ভাবলে বিস্মিত হতে 
হয়। 

কেবল তাই নয়, হত বন। জন্তুর মধ্যে যে সৌন্দ এবং আদম অসভা-জাতির 
মধ্যে যে মৃন্ত জীবনন্রোত প্রবাহত সেই জীবনম্রোতের সঙ্গেও কাব একাত্ম হতে চেয়েছেন। 
অন।দকে তার মনবপ্রাঁতি কাঁবতার ছবে ছবে বাাপ্ত। বদ্বের এই সোল্দধরিম পানের 
আতি নিয়ে কাব বলেন £ 


৬০ সোনার তরী 


“মরিতে চাহ না আমি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আম বাঁচিবারে চাই" 


জীবন ও জগতের প্রাত এই ধনুরাগ কাবচ্তেনাকে বিশ্বমুখী করে 
তুলেছে । এই অনুরাগ কোন বিশেষ কালে ও দেশে সীমিত নয়। মৃত্যুর পরও 
তাঁর চৈতনামর সত্তা বসংষ্ধরার সর্ববস্তর মধ্য কিছ না কিছু অবশেষ রেখে যাবে । আজ 
থেকে শতবর্ষ পরে এই পৃথিবীর বকে কত মানুষ আসবে । তাদের কত সুখদখ 
আশা-আনন্দ বিরহ বেদনা পুত হবে। আগামী [দনের য'াবসমাজের সকল 
অনুভ্1তর মধ্যে তাঁর বিশবানুভূতি 'বরাজ্জ করবে। 


কাবর মানবদেহধারণের জন) বসৃন্ধরার সঙ্গে ' যে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যার জন্য 
তানি জননী বসংন্ধরার অণ্চল থেকে আজ 'বাচ্ছন্ন সেই মানবদেহের বক্ষপঞ্র রূপ 
কাঁধাগারে আজ 'তান বন্দী হয়ে থাকতে চান না। কারণ জন্মজন্মান্তরের স্মাতি কাঁবর 
মনে এমনই দুঢ় নিবদ্ধ যে [িবধ্বসৌন্দ্য ও তাঁর চেতনসন্তা ভিন্ন নয় বলেই তিনি 
মনে করেন। নিরুদ্দেশ সৌন্দযে'র প্রাঙ্জ কাঁবর তীব্র আকর্ষণ এবং সেই সৌন্দর্য 
পুরোপুরি উপভেগ না করার বেদনা কাঁবর মনে যে তার বিরহকাতরতা সৃষ্টি 
করেছে তারই বশবত্াঁ হয়ে কাব পাথবাঁর দিকে দিকে মানসত্রঘণে বের হয়েছেন । 


ক্পনা-আভসারী কাব অন্তরে এক সবণনূভূতি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁকে একাত্ম 
করেছে। অন্যান্য কবিতার মধ্যে প্রকৃতি প্রেম, মানবপ্রেম ও বি*বপ্রেম একাঁটি মূল সুর 
, হয়ে ধরা দিয়েছে সত কম্ত বসুদ্ধরা কাবতায় এই প্রেম কেবলমাঘ হৃদয়ের আকয'ণের 
স্পর্যীয়ে থেমে নেই। এই কাঁবতার কাঁবর এক সর্বব্যাপক অনুভ্াততে জীবজন্তু 
তরুলতা পন্রপুষ্প সমেত সমগ্র বসংম্ধরা ও তার মানবসমাজের হাস কান্না, আনন্দ- 
বেদনা একটি অখণ্ড সন্তা হয়ে ধরা পড়েছে। তাই বসান্ধরা কাঁবতায় এই 
সবান্‌ভাতর চরমপ্রকাশ ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


অনুপ প্রশ্ন ঃ--৩। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি “বসুন্ধরা” কবিতায় একটি 
অনন্যসাধারণ বূপ গ্রহণ করেছে, বস্তব7টি যুক্তি সহ আলোচন। কর। 

৪। রবীন্দ্রনাথের লেখা “বনুদ্ধরা” কবিতাটির মর্মগভ ভাবসত্য 
তোমার নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর। 

৫। “আমার পৃথিবী তুমি বনহুবরষের” ইহা রবীক্রজীবনদর্শনের 
অন্যতম প্রধান কথা । “বস্দ্ধরা কবিত। অবলম্বনে বক্তব্যটি আলোচন। 
কর। 


৬ “সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কল্পনা মুলক একাত্তর অনুভূত্তিতে 
'বনুদ্ধরা' কবিতাটি সমুজ্ল-_আলোচন। কর 


বসুঞ্ধর ৬৯. 


৭। রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় ও অনুমানে বিপুল। এ পৃথিবীর প্রকৃতি ও 
মানবের যে বৈচিত্র্যময় রূপের ছবি এঁকেছেন এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়ার যে তীব্র কামনা ব্যক্ত করেছেন, 'বস্থন্ধরা' কবিতাটি অবলম্বনে 
সে সম্পর্কে আলোচন। কর। 


[উপার [লিখিত সকল প্রশ্নের উত্তরেই রবীন্দ্রনাথের প্রকাতিপ্রাত ও বসংন্ধরা 
প্রাতির তীব্র ব্যাকুলত। বর্ণনা করতে হবে- যা প্রথম দহট প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া 
আছে । 


৮। বস্তুম্ধরা কবিভার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক (ন্মছুর্গম দ,রদেশ 
_-পথশুন্য তরুশুন্য প্রান্তর অশেব--.নব নঝ আোতে ) তবলম্বনে কবির 
আত্মপ্রসারণের ধে কামনা ব্যক্ত হয়েছে তার বিবরণ দাও। 


উঃ-_- বসঞ্ধরার রপমূতি বান । সেই রূপমূতি কাব করপনায় ধ্যান 
করেছেন। পাঁথবার দিকে 'দকে নিজেকে বাযপ্ত করাতেই কবিহদয় নিঃসাঁম তণ্জি 
খ'জছে। সমস্ত পৃথিবীময় মানসদ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি উৎসাহ প্রদশ'ন করেছেন। 
কাব “ভক্ষালব্ধ ধনে' জ্ঞানের দীনতা দর করার প্রয়াসী। অথণং চি্রময়ী বর্ণনার 
বাণী পাণ্র করে তিন প্রত্যক্ষদশনজানত আনন্দ লাভ করতে চেয়েছেন। 


'বসুন্ধরা' কবিতার তৃতাঁয় ও চতংথণ স্তবকে প্রকান্ড মর.ভূমি,.শৈলমালা, নির্জন 
মেরুদেশ, সমুদ্র ও পরতের নিকাস্থ একথানি গ্রাম, বেদুইন জাতির দুঃসাহসিক 
জীবনযান্রা, সংস্কারহণন উন্মৃস্ত জীবনস্রোতের প্রসঙ্গ ব্যস্ত হয়েছে। পৃথিবীর দিকে 
দিকে; মানসভ্রমণে বের হয়ে কাঁবর রোমাশ্টিক কক্পনার় এইগুীল উজবলরেখায় ফুটে 
উঠেছে। 

দূরের ডাক কার অন্তঃকণ্ে প্রবেশ করেছে । বহু দ্‌রবতাঁ রোদ্রুতপ্ত মরুভযমি 
[কংবা শৈলমালাবেম্টিত 1নর্মল সরোবর কাঁবর মানসচক্ষে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে। 
কাঁবর মন মেরুদেশে কিংবা সমূদ্রতীরবতাঁ পবতপনান্নাহত গ্রামে উধাও হয়ে বযায়। 
কখনো, আরব, তাতার জাপানী বা চখনা জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে তিনি উদ্ম্খ 
হয়ে ওঠেন। দঃসাহাসকতাপূণণ অরণাজীবন অথবা মৃস্ত যাযাবরজীবনের প্রাতিও 
কাঁবর দুর্বার আকষণ। 


বিশ্বের চতবদকে র্‌পের ষে প্রবাহ বহমান, সেই স্রোতে অবগাহন করে কাব 
মৃত্তির আনন্দ লাভ করতে চান। 
৯। “বন্ুদ্ধরা কবিভায় কবির যে মনোভাব প্রকাশিত তা ভারতীয় 
প্রাচীন চিন্তাধারার আধুনিক রূপ কী ন1! আলোচন। কর। প্রসঙ্গত একে 
কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কাব্যূপ বলা দঙ্গত কী ন! বিচার কর। 


৬২ সোনার তরী 


উঃ সংকেত £_- 

প্রাচা দর্শনাদতে তৃণতরলতাকে ঢেতনাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
সমস্ত জগতে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় 
কাব ধলে তাঁর প্রাতভায় সংস্কাররূপে এই ধারণা আসা স্বাভাবক। কিন্ত; মনে রাখা 
দরকার 'সোনারতরাী' পর্বে কাব সংষ্টির মধ্যে ষে প্রাণের লীলা অনুভব করেছেন 
সেই প্রাণ উপানষদ্ের “মহাচৈতন্য স্বরুপ” নয় । উপনিষদীয় অদ্বৈত তত্ব আধগাত্িক, 
রবীন্দ্র অদ্বৈতবাদ রোমাপ্টিক। এই প্রসঙ্গে কাঁব-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন:. 
কাঁবযেন সাংখ/দশনের সেই প্রকাততত্তঃ-সেই পণ্াবংশাত তত্তবকেই ।পরমতত্তৰ 
বলিয়া গ্রহণ কারয়াছেন, অথচ প্রকাত হইতে পুরুষের স্বতণ্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না। 
সকলেই সাক্ষাৎ প্রকাতপ্রসূত ইহা আধুনিক বজ্ঞানেরই কথা, সাংখ্যদর্শন আরও 
সূক্ষ]্ বিচারের দ্বারা তাহাই প্রাতপনন কারয়াছে। কাব সেই প্রকাতির সাক্ষাৎ প্রতীক 
বা প্রাতানাধরূপে পাথিবীকেই বারবার বরণ কাঁরয়াছেন, তাঁহার প্রকাতি প্রেম ও এখানে 
এ জননীর পণী বসংম্ধরার স্নেহরস 1পপাপায় উচ্ছ্বাসত হইয়াছে ।...ইহা জড়ুকে 
চিল্ময়রূপে দেখা নয়- চিত্তকেই জড়ের রূপে দেখা ; এ দুইয়ের পার্থক্য বড় সুক্ষ! 
বাঁলয়া সহঙ্জে ধরা পড়ে না?” 

র 

কোন কোন সমালোচক 'বসৃত্ধরা” কাঁবতাকে ডারউইনের উৎরাস্তবাদের 
(006০:5 0 ৪৮০9100102,) কাব্রূপ বলতে চান। কিন্তু এধারণা সমথনযোগা 
নয়। কারণ ডঃ ক্ষুদরাম দাসের মতে, পপ্রাঙনিপি্ট কোন তত্তেবর মধাস্থতায় কাব 
[ব*বকে গ্রহণ করছেন না। কাব বসংন্ধরার বহু 'বাচন্্ প্রকৃতি এবং জীবনযান্রর 
বে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে বিরহবিলাপে সমস্ত কাবতা মুখারত করেছেন...তা যে 
জন্মাস্তরীণ সৌহদাকরমে আগত স্থির রোমান্টিক বাসনা এ সম্পর্কে আর সংশয় 


নেই 1” 
সংক্ষিগড প্রম্মোত্তর 


১। “ওগো। ম1 যুন্সয়ি 
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই” 

_- উ্রীস্তাট কোন কবিতার অংশ? কাঁবর নাম উল্লেখ কর। অংশাটর প্রকৃত 
তাংপর্য বাাঁঝয়ে দাও। 

উত্তর £- রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী" কাব্যগ্রচ্ছের “সন্ধা” কবিতা 
থেকে পধীন্তাটি উদ্ধৃত । 

কাঁবর মনে সমগ্র পাঁথবীর বিপুল 'বাচন্্র সৌন্দর্যের প্রাত তীন্র আকর্ষণ অনুভূত 
হয়। এই বসক্ধরা যেন আমাদের মল্ময়ী জননী । অসংখ্য কাট পতঙ্গ হিংল্র জন্তু 


সমাকীর্ণ পাথবী অনন্ত স্নেহের সঙ্গে তাদের পালন করে। বসগংঞ্ধরার সেই অজন্র 
1বপুৃল স্নেহধারা থেকে কাবিও বণিত হতে চান না। বিশ্বজননীর বিপুল অঞ্চল তলে 


বসংন্ধরা ৬৩ 


কাঁব আশ্রয় লাভ করতে চান। কারণ জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির টানে কবি বুঝতে 
পেরেছেন ষে এই বসংন্ধরা-জননীর কোলেই তিনি যুগ যুগ ধরে, ' জন্ম জন্মান্তর ধরে 
লালিত হয়েছেন। সতরাং আঙ্জ যুবক সন্তান হয়ে মাতার সঙ্গে সেই বিচ্ছেদ জনিত 
[বিরহ তাকে অবসন্ন করে । “তাই প্রকাতির তরলতা তৃণগজম, পনরপূুজ্পের সঙ্গে তিনি 
বাপ্ত হয়ে থাকতে চান। শুধু তাই নয়, পাথবীর যত আদম সমাজ ও সভ্যতা, - 
[হংত্র প্রাণীর সহজ ও স্বাভাঁবক সৌন্দর্য কাবর অন্তরে অসামান্য আনন্দের শিহরণ . 
আনে। মূত্তিকাজননী বসহন্ধরার মাঝে একাত্ম হয়ে থাকার তীত্র অনুভাত এই 
অংশে প্রকাশিত । 


২। “বসি গৃহকোণে 
লুন্ধ চিন্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন 
দেশে দেশান্তরে কার করেছে ভ্রমণ 
কৌতুহল বশে ।” 


_ উদ্ধৃত অংশাঁট কোন কাঁবতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ? কারা কিসের কৌতূহলে 
দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছে 2 কাঁব তা পাঠ করেন কেন 2 


উত্তর £ উদ্ধৃত অংশাট 'সোনার তরা” কাবাগ্রন্হের “বসুন্ধরা কাঁবতা থেকে নেওয়া 
হয়েছে। “বসুন্ধরা' কাঁবতায় কাব সারা বিশ্বে যে মানস-পরিক্রমা করেছেন তা এই 
অংশে বার্ণত। 


বহ:কাল ধরে বহ্‌ কৌতূহলী মানুষ ব্যাপক অন্বেষণে বিশ্বের সকল চ্ছান 
আবিষ্কারের আনন্দে পারিদ্রমণ করেছে। উত্তরের হিমবেন্টিত অঞ্ুল, পাহাড় পরত, 
ঈদ নিঝণারনী সকল স্থানে কৌত্‌হলী মানুষ আঁভযান চালিয়ে নিখ*ত ভৌগোলিক 
[বিবরণ রেখে গেছে। কাব গুহকোণে বসে সেই সকল ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের 
মাধ্যমে প্রকৃতির 'বিচন্র প্রাণরস গ্রহণ করেছেন । বঙপনার নেতে পৃথিবাঁ পারভ্রমণ 
ক'রে সকলবস্তুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দতে চেয়েছেন। কারণ তানি 
জন্মান্তরীন সৌহদে) বিবাপী, তিনি বুঝতে পেরেছেন ঘে ম্ময়ী জনণী বসংঞ্ধরা সকল 
বস্তু ও প্রাণীকে প্রাণরসে পট ক'রে যৃগ যুগ ধরে লালন ক'রে চলেছেন। বব 
পাঁরভ্রঘণের একাস্তিক ইচ্ছা কাঁবকে ভং্পর্যটকদের এইসকল কাঁহনা পাঠ করতে 
উদবোধিত করে। কারণ বাস্তবে পাঁথবীর সকল দেশ ও স্থানে পারভ্রমণ করা তার 
পক্ষে সম্ভব নয়॥ তাই তানি গৃহকোণে বসে এইপব স্থানের সোন্দর্য অনুভব করেন 
এবং কছ্পনায় সেই সকল স্থানে ভ্রমণ ক'রে পাঁথবীর বিপুল পোন্দর্য আস্বাদন 
করেন। 


কৌতূহলী পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী পাঠের. মাধামে কাব সেইসকল স্ছানে 
ফালিমণের আনন্দ উপলাব্ধ করেন। 


৬6 সোনার তরী 
৩। "রাত্রি আসে, 
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে 
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতক্দ্রাহত 
শুন/)শব্য। স্থৃতপুত্র। জননীর মত ।” 


_-কোন স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে 2 কাকে কেন মৃতপন্ত্রা জননীর সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে ? 


উত্তর ৫£__-এখানে কাব পৃথিবীর মহাখেরুদেশের কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে 
বসূন্ধর। যেন কুমারীরত গ্রহণ করেছে। [হ্মবন্ত্রপরা পাঁথবা সেখানে নিঃসসঞ্জ ও 
আভরণহাঁন। সেখানে দীর্ঘ রা অবস্মনের পর দিন ফরে আসে। অর্থাৎ 
মেরুঅণুলের ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রান্রর কথা বলা হয়েছে। বস্তধরার নিরঞ্জন 
ও |নঃসঙ্গ মৃঁতাট আশ্চর্ধসন্দর ক'রে বণনা করেছেন কাব । বসুন্ধরাঞ্জননী মেরহদেশে 
মতপণ্ের শব্যাপাশ্বে যেন বানিদ্র রজনী যাপন করছেন। বসংল্ধথরা জননীর এই 
বিষাদমালন মূতিটি এখানে বাঁণত । এই তৃলনার তাংপধ এই যে মরংদেশে ধারল্লীমাতার 
পালনের জন্য কেউ নেই। জীবপালায়নী অনন্তস্নেহময়ী মাতর স্নেহের পান্ত 
এখানে শন্য। তাই কাঁবর মনেহয় তান যেন মৃতপনত্র জননী । তাঁর তন্দ্রাহত 
রুপাঁট কাবর কল্পনা নেত্রে ধরা পড়েছে । 


৪1 -সকলের ঘরে খরে 
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছ। করে” 


-কেকেন সকলের ঘরে ঘরে অন্মলাভ করতে চান? কোন কোন ঘরে তান 
জন্মলাভ করতে চেয়েছেন 2 


উত্তর £ রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যস-্দর কাব্ভাবনায় যে সর্বানূভাত ও 
ি*বানৃভূতির প্রকাশ করেছেন 'বসুম্ধরা' কবিতায় তারই জন। তিনি সকলের ঘরে ঘরে 
জর্মলাভ ক'রে সেই সমাজ ও জীবনের প্রাণরল আস্বাদন করতে চান। কারণ সকলের 
সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে তাঁর অনুভাতর চরম প্রকাশ ঘটবে না। তাই কাবির এই 
প্রবল ইচ্ছা । 


কাব ইচ্ছা করেন মনে মনে বিশ্ববাসীর স্বজাতি হয়ে দেশে দেশান্তরে সব্লোকসনে 
বসবাস করতে ॥। মরতে আরব সন্তান হয়ে উদ্ট্রপৃপ্ধপান করার ইচ্ছা তার । তিব্বতের 
গারতাট প্রস্তর পুরীর মধ্যে বৌদ্ধমঠে বিচরণ করতে চান। দ্রাক্ষাপায়ী পরাঁসক হয়ে 
গোলাপকাননে বাস করতে চান। 'অ*বারোহ? নিভাঁক তাতার বালক হতে চান। 
শিচ্টাচারী সতেজ জাপানের আধবাসী হতে চান তিনি। কর্ম যোগী প্রবীণ প্রাচীন চীনা- 
বোঁশম্টা তিনি আত্মসাং করতে চান। এই সকলই তাঁর কঙ্গনার বোশন্ট্য। বিপুল 
[বিশ্বে নজেকে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে জীবনের সকল আনদ্দরস পান্দে জনা তাঁর মনেষে 
আবেগ দেখা 'দিয়েছে সে আবেগের বশবতাঁ হয়েই তানি 'বসূম্ধরা' কাঁবতাট রচনা 
করেছেন। কোন বিশেষ তত্ত্ব এই কবিতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি নত্য তরহও 


বসুন্ধরা ৬৫ 


সমগ্র চেতনার সঙ্গে যে মানবচেতনা বিধত- এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তা সংন্দর ভাবে 
প্রকাশিত : 


৫। “দেহ দীপ্তেজ্্বল 
অরণযমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল 
. বজের মতন,,; 


কার দপ্ত দেহের কথা বলা হয়েছে? প্রচ্ছন্ন অনল বজ্তের মতন" বাক্যাংশাটর 
অন্তানাথত অর্থ লেখ । 


উত্তর £ রবীন্দ্রনাথ অস।মান। প্রকৃতিপ্রীতির জন্য হিংম্র জন্তু অটবাঁ বা 
অরণোর প্রাত গভীরভাবে অনুরন্ত । বাস্তবক্ষেত্রে এই ঘন অরণোর মধ্যে পারভ্রমণ 
সম্ভব না হলেও কল্পনায় ভ্রমণ অসম্ভব নয়। 1হংস্র ব্যাঘ্র ঘনবনের মণ্যে চলাচল 
করে । প্রকাণ্ড শরীর ও প্রচণ্ড তার বল। বাঘ বর্শের দেহ রৌদ্রালোকে দাপ্ত 
ও উজ্জল । অরণ্চর বাঘের উত্জল দেহকাত্ত ও মস্ত জীবনের কথা এখানে বলা 
হয়েছে। 


ব্যদ্রের দীপ্ত মাহমা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তার দ্রুতগগাীত ও শিকারের 
ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার ক্ষমতা ব্যাথ্যা করেছেন। অরুষ্মাৎ বনজ পাঁতিত হয়ে 
যেমন সকলকে হতচাঁকত ক'রে দেয় তেমাঁন অরণ।রুপ মেঘের মধ্য থেকে ল.কাঁয়ত 
অশাঁনর মতন ব্যাগ্র তার শিকারের ওপর পাতত হয়। এই প্রসঙ্গে ৬/111120 
31976 রচিত “11551. 11607 0000105018180 প্রীত 'বিখাত বর্ণনা স্মরণ 
করা যেতে পারে । বানরের হিংস্রতা অপেক্ষা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাঠকের হদরে 
আঁধক চমক সন্ট করে। 


৬। “ইচছ! করে বার বার মিটাইতে সাধ 
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে 
আনন্দমদির। পারা নব নব আোতে।” 


কে কিসের স্বাদ মেটাতে চান? আনন্দমাঁদরাধারা কথাটির তাংপষ ব্যাখ্যা 
কর। 


উত্তর £--কাবর কাছে এই বিশ্বপ্রকাত যেভাবে ধরা দিয়েছে তাতে তান মনে করেন 
যে সারা পাথবীর সকল পৌন্দধের মধ্যে তাঁর নিয়ত-অবস্থান, প্রকাতির অসামান্য 
রৃপলাবণ। হুদ নদ গারিকন্দর, সমুদ্র মেখলা কাঁবকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। 
আর অন্তরের নিগ্‌ঢ় আবেগে তিনি বার বার ছে ধেতে চান সেই সৌন্দধে'র দিকে । 


বসন্ধরার জলে স্থলে আকাশে, অরণ্যে পর্বতে মেরহদেশে যে বিচি ও ব্যাপক 
সোল্দধ' আছে সেই সৌন্দর্য ও সকল জীবের মধো যে আনন্দ রসধারা সণ্চিত আছে 
তাকেই কাব আনপ্দমৃ্দরা বলেছেন । বসুন্ধরা তার সকল সন্তানকে পালন করেন। 
পৃথিবীর এই আনম্পযত্র সবার নিগন্্ণ আছে। কাব সেই যল্ থেকে নিজেকে 
সোনারতরা--_-৫ | 


৬৬ ৃ সোনার তরা' 


দূরে সাঁরয়ে নিতে চাননা। কবির অন্তরের এই আবেগাবহবল ইচ্ছা সমগ্র বসৃম্ধরা 
কাঁবতায় পারস্ফুট | প্রকৃতির সঙ্গে লীন হয়ে যেতে চান কবি। একদাষে তিনি এই 
প্রকীতির বুকে তণ শম্প হয়ে বিরাজ করেছেন সেই জন্মস্তরের স্মৃতি প্রকাতিজননীর 
আনন্দমাদরা পানে কাঁবকে উদ-বোধিত করে। 


৭। “*তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র স্থখের 
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে 
আমারে লইয়। বাও রাখিও না দুরে” 
_কোন বিপুল প্রাণ ও বিচিত্র সুখের উৎসের কথা বলা হয়েছে ? 


_ কাঁব সেখানে নিজেকে নিয়ে যেতে বলেছেন কেন ? 

উত্তর $__কোন উষালগন থেকে শর হয়ে আঁবাচ্ছি্ন প্রাণ্ধারা আজও পাথবাঁর বুকে 
প্রধাহত হয়ে চলেছে । ধাত্রী বসংজ্ধরা অসীম যত ও স্নেহে প্রাণরস রক্ষা ও পালন 
করে চলেছে । বসহ্ধরার বুকে এই প্রাণের প্রবাহ শমবত কাল ধরে প্রবহিত। কবি 
কঙপনার মাধমে সেই প্রাণের উৎস সন্ধানে তংপর।. বসুত্ধর।র এই বিপুল প্রাণের 
উৎসের কথাই এখানে বলা হয়েছে। 

গোপনপুর' বলতে কাব রহসাঠবৃত প্রাণসৃন্টির আদম বৃত্তান্তকেই বলতে 
চেয়েছেন। পাঁথবার প্রথম প্রণের প্রবাহ আলকের মানবজীবনেও কাজ করে চলেছে। 
মানব সষ্টির সেই উৎস থেকে আজ বাঁচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কাব মানবজন্ম গ্রহণ 
করে সম্টির সেই গোপনপর থেকে আঙ্জ 'নিবণাসত ॥ কিন্তু এই নিবগসন কাবির 
আভপ্রেত নয়। অসামান্য হদয়াবেগের প্রাহষে কাব পাাথবামাতার স্নেহাগুলে 
আশ্রয় পেতে চান। মাত্তকার অণহতে অণ-তে যে প্রাণের স্পন্দন পারলাক্ষত হয় 
কাঁব অন্তরে তা অনুভব করেন। তাই তিনি ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন ঘষে 
বসজ্ধরা যেন কোলের সন্তানকে আপন কোলে স্থান দেন। 


পপর সস 
সপ পা ্ত  সপাপী  ্ প পপ উ-প  - 


॥ নির্লান্দেশ যাত্রা ॥। 





ভুমিকা ঃ “সোনার তরা' কাঁবতায় যে নির্‌দ্দেশ সৌন্দর্যের প্রাত আকষ'ণ 
মস্ফুট হিল “নিরুদ্দেশ যাত্রা" কাঁবতায় তা অনেক পাঁরমাণে স্পন্টরপ লাভ করেছে। 
মানণ?' কাব্যের পর রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরা' রচনা করেন। মানসী কাব্যে সোন্দর্ধ- 
বাসনা এত প্রবল ছিল যে কাঁব অন্তরে এক তীত্র বিরহ অনুভব করেছেন । বাস্তবজীবনের 
ফুদ্র খণ্ড গণ্তীর মধো অনন্ত আনদেশায সৌন্দযণীপগ্সা চরিতাথ হয় না বলে তিনি 
বরহবেদনা ভোগ করেছেন । কিন্ত; সোনার তরাঁ কাব্যের বাঁবতাগহাীলিতে এই [ির্হভাব 
ত/গ করে বাস্তবঙ্জীবনের সীমার মধ সৌন্দর্যের 'স্বগ লোকের সন্ধান পেয়েছেন। 
সোনার তরার কর্ণধাররীপণী সংন্দর। রমনী কে-_এ নিয়ে নানা সমালোচক নানা মন্তব্য 
করেছেন। অনেকে বলেন চিত্রা কারো অখমরা যে জীবনদেবতার উল্লেখ পাই 
'নিরুদ্দেশ যাত্রা, কবিতার অপার চিতা বিদোঁশনী সংন্দরী,তারই পৃবাভাস ॥ এই জীবন- 
দেবতা তাকে নিয়ে অপার ও অসাম রহসের সৃষ্টি করে চলেছেন। একে 
পরবতাঁকালে রবান্দ্রনাথ বলেছেন ৪ 


“অন্তর মাঝে বাঁস অহরহ 

মূখ হতে তুমি ভাষা; কড়ে লহ 

মোর কথা লয়ে তম কথা কহ 

1মশায়ে আপন সুরে ।” 
এই আনদ্দেশ। শান্ত-_যার প্রভাবে রবান্দ্রনাথের সমগ্র কাবাধারা স:ষ্টি হয়ে চলেছে তাকে 
অস্বীকার করার উপায় নেই । কাবর বান্তগত ইচ্ছা পরাঁজত এই জীবনদেবতার কাছে। 
'রবীল্দ্রনাথের কাঁবর্জীবনের নিয়প্্ণকারিনী এনর.দ্দেশ যাত্া' কাবতায় রহ্স্াময় 
সন্দরীরপে আবিভূত হয়েছেন । ৃ 

আবার কোন কোন সঘালেচক একে সোন্দর্ধলক্ষমী বলতে চান। এই সৌন্দর্য- 

দেবতা কাঁবকে নিয়ে সোন্দধলোকের উদ্দেশ্যে অকুল সমদূদ্রে পাড় 'দয়েছেন। কাব 
তাঁর ইচ্ছধীন হয়ে ছুটে চলেছেন আলোআধার 'মাশ্রত পোন্দযচলাকের দিকে__যার 
কিছুটা কাঁবর কাছে পাঁরচিত আবার কিছুটা রহস/বৃত। কিন্ত; এই সোন্দর্ধলক্ষীর 
আর্কষণ থেকে কাঁব কখনই নিজেকে মৃস্ত করতে পারেন না। 


আমরা একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারব যে জীবনদেবতা বা সৌন্দ্যলক্ষমী__ 

যাই বলা হে।ক ন৷ কেন, এ দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে শীনরহশ্রেশ যানা' 

কাঁবতায় কাঁব এই সংন্দরীকে শবদোশনা' ও অপারাচতা বলেছেন। কবিক্ল.পারচিত 

জগং ও জীবনে একে কোনাদন স্পন্টভাবে ধরা যায় 'নি। ইনি রহযীময়ী- 

পারাচত খণ্ড ক্ষুদ্র বস্তুতে সোন্দযলক্ষমীর আভাদ মেলে মাঘ, কিম্তু বস্তুতঃ ইন 

। পারাচত জগতের পরপারবত্তাঁ রহসালোকের আধবাসিনী । জীবনযান্রার নিতা পারাচিত 
গণ্ডীর মধ্যে ইন অলভ্য। তাই তান কাঁবর ঠনকট [বদেোশিনী ও অপারচিত'। 


৬৮. | সোনার তরা 


কাঁবর ভাবজীবনের 'নয়স্তী এই রহ্স্াময়ী বিদোশনী সোনার তরী বেয়ে 
যে লোকের দিকে যান্তা করেছেন সেই পোক সোন্দষেলোক। এই যাত্রায় 
বাস্তবজীবনের সংশয় ক্লান্ত ও শঙ্কা আছে। কাব এই যাত্রা বলেছেন নিরংদ্দেশ 
যান্রা। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কাঁবর একাট পন্রের অংশাঁবশেষ 
স্মরণীয় 

“আমি সাঁত্য বুঝতে পাঁরনে আমার মনে স:খদহঃখ [বিরহ মিলনপূর্ণ ভালবাসা 
প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দিশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল-_” 

কাঁবর এই ভীশ্বর তাৎপষ এই যে সোনার তরী রচনার কালে কাব মনের ভাবনা 
দৃশ্যত দুটি পৃথক ভাব ও কহপনায় নিয়োজিত । একাদকে তিনি পাঁথবীকে ও 
পাঁথবীর সুখদৃঃখ মিলন বিরহকে ভালবেসেছেন অন্যাদকে সৌন্দর্ষ-বহবল কাব 
কোন লৌকিক ভাবনার দ্বারা আবিষ্ট না হয়ে ৬ানদেশ্য সোন্দর্যমতি কম্পনা করেছেন। 
'আপাঁরাঁচত।' বদোশিনী” রহসাময়ী নারী কাঁবকে সেই অসীম সৌন্দয'লোকের দিকে 
বার বার হাতছান 'দয়ে ডেকেছেন আর কাঁব [নজর মনের অজ্ঞাতে তাতে সাড়া ন! 
[দিয়ে থাকতে পারেন নি। তাই কাঁব বলেন £ 


“যখন প্রথম ডেকেছিলে তহীম কে যাবে সাথে 
চাঁহন্‌ বারেক তোমার নয়নে নবান প্রাতে। 
দেখলে সম্মুখে প্রসারয়া কর 

পাঁ্চম পারে অসীম সাগর, 

চণ্ল আলো আশার মতন কাঁপছে জলে ।” 


কৰিভাটি সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয় ঃ 

[ক] আলোচা কবিতাটির প্রাকৃতিক পটভূমিকাতে ধুসর সন্ধ্যার ছবি ও 
উপসংহারে বিরহজনিত আক্ষেপ-_'কাহবে না কথা দেখিতে পাব না নীরব হাসি, । 
'তারিপরে ভাসে তরণী হিরণ এবং 'সোনার তরণী কোথা চলে যায়' প্রভৃতির মধে! 
নরুদ্দেশ্য-সৌন্দ্! কঙ্পনার দ্যোতক 'সোনার তরণী'র উল্লেখ । 


কাঁবতাঁটর সর্বাংশ ব্যাঞ্ড করে যে-ক্রদ্দনের সুর রয়েছে, তার 'দস্টান্তে 
পূর্বালোচিত সোনার তরা' কাঁবতাঁটর সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। 'মানসসন্দরা'র 
কঙঃপনাতে 'নিরুদ্দেশ-যাতরা' কাঁবতার প্‌বাঁভাস রয়েছে £ 
এই যে উদার 
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার 
ভাসায়েছ সন্দর তরণা, দশ দিশি 
অস্ফুট কললোলধাঁন চির দিবানাশি 
কী কথা বালছে কিছ নগর বৃঝিবারে, 
এর কোন কূল আছে? সৌন্দর্য পাথারে 
যে বেদনাবায়ু-্ভরে ছটে মনোতরা 


নিরুদ্দেশ যাত্রা ৬৯ 


সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা কাঁর-_ 
ছিন্ন হয়ে গেল ব্াাঝ হদয়ের পাল: 
অভয়-আমবাস ভরা নয়ন বিশাল 
হেরিয়া ভরসা গাই; 
বন্ত-তপক্ষে 'সোনার তর, শনরহদ্দেশ-যাতা” ও 'মানসসনন্দরী” প্রভীত কাঁবতা যে একই 
গোন্রের তাতে কেন সন্দেহ নেই। 


ইংরাজী সাহত্যে সোন্দষে'র উপাসক কাঁট-ন ও নাঁবশেষ আদরের ভাবুক শোঁল 
--এই দুই কাঁবর সৌন্দর্য সম্পকে বাভন্ন ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণা এদের 
কারো সঙ্গে মেলে না। শেলির দৌন্দষদ-ণ্টি জগং ও জীবন সম্পর্কে তাঁর মনঃকক্প্ত 
একাট আদর্শ থেকে জন্মলাভ করেছে । তাঁর [15511500521 8৬৪৪তে এক 
আদশ প্রেরণাজানত সৌন্দযৎ যার দ্বার জগৎ ও জীবন সঞ্দর হবে বলে শোল 
আশা পোষণ করেছেন এবং তার অভাবে শোঁল আক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
সসান্দয'বোধ এরূপ আদশ'বোধ থেকে জন্মায় নি। এ একান্তভাশে ইীন্দয়ানভাতগত 
এবং কবর আনদশ্য 'বরহভাবনামূলক। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে এই সৌন্দর্যমূতির 
কোন যোগ নেই। 


কাঁটস: বিচিত্র রুপরসগন্ধে নিবিড় আনদ্দলাভ করতেন! 'িশিষ্ট বস্ত্র 
সৌন্দ্ষরস তান াপ্রির সঙ্গে পান করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সোন্র্য- 
বিরহে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে তান ঝি পারভ্রমণ করেন নি। কাটসের কঃপনায় যাঁদচ 
'সোন্দযে র জগৎ ছিল, কিন্তু কান্পাঁনক সৌন্দ্ের নারীস্তি ছিল না? স্মতরাং 
হীন্দ্য়াভাতির দিক থেকে কাঁট:স-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদংশ্য থাকলেও কাব্যকংপনার 
ক্ষেত্রে উভয় কাবই পৃথক । 


টোনসনের "11. ৬০১৭৮১, কাঁবতাটির সত্গে চিনিয়ে শনরুদ্দেশ যান্রা 
কবিতার সাদৃশ) লক্ষ্য করবার বিষয়। পনরংদ্দেশ-যাতা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই 
কাঁবতাটর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এমন কেউ কেউ মনে করেন। এজন্য কবিতা 
দুটির সাদৃশ্য ও বৈপরাত। আলোচন। করা প্ররোজন। 


“0৩ ৬ ০588০" কাঁবতাটিতে ভিস্টোরীয় যুগের প্রাতানীধ কাঁব ট্রৌনসন মোটাম্যাট 
সমৃদ্রযান্রার বিস্ময় ও আশা প্রকাশ করছেন। এতে ইংলশ্ডের নবর্জীবনের প্রাতিনিধি 
কাঁবর আশা ও উৎস|হ, বাধা বঘ্রসত্তেবও অগ্রসর হওয়ার আঁভলাষ সূচিত হরেছে। 
1ভক্টোরীয় যুগের ইংলশ্ডের বাঁণাঁজ/ক জয়যাত্রা, উপানবেশ সংস্থাপন প্রভাতর প্রভাব 
এরূপ কাবতা রচনার পণ্চাতে লক্ষণাঁয়। কাঁবতাটিতে একটি কম্পিত স্বপ্নের বা 
সোন্দের নারীমূতির প্রাতি ধাবমান হওয়ার কথা উাল্লাখত হয়েছে বটে, কিন্তু ওই 
সৌন্দর্য কোনো বিশুদ্ধ ৪990)১6০ আবেদন থেকে জন্মলাভ করে নি। এর মূলে 
রয়েছে পাশ্চিমর জীবনসমূদ্ধি ও জীবনবেগ । অথচ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য আবেদন 
বিশুদ্ধ ও' বথার্থ। এট অকারণসগাত, এর মূলে বিরহভাব বিদ্যমান এবং 
রবাঁন্্রনাথের নারীরূপ কম্পনায তীন্ত ইল্ছিয়ানুভূতি [ 55050058695 ] স্পস্ট হয়ে 


৭0 সোনার তরী 


দেখা 'দিয়েছে। "৬০5৪০ কবিতার যে-স্থানের সাঁহত রবীন্দ্রনাথের 'আর কতদ্‌রে 
নিয়ে যাবে মোরে হে সংজ্দরী” 'কাহবে না কথা চি পাব ন৷ নীরব হাসি' প্রভৃতি 
অংশের মিল রয়েছে তা ওই £ 
0] 00002 0911 15100, 2551 (1210. 
[0০072 00০ ৮৮250০ ৮৮201509813 10151)0 
4৯120 5011] ৮৮৪01105720 ৮71)21:2 5176 160 
1) 10102 00 ঠ91] 0001 1701 11151. 
০1 706 ভয25 ০৬০10) 01:2 1105০610১ 
/৯00 0160 01010 0102 99: 3০3.411106, 
7300 09017 10027, [01010110170 0 209 (30221), 
[9110৬ 01111 02910 0000 00106. 


__এই অংশের শেষ দুই পঙযান্ত লক্ষ্য করলেই কবির আশা ও অধ্যবসায়ের মনোভাব 
উপলব্ধি করা যাবে। বলা বাহুল/ শনরুদ্দেশ-যাতা'র হতাশা ও বযাদময়তার 
স্পশ মাত "৬০৪৪০, কবিতাটিতে নেই । এই অংশ ছাড়া, সমদ্যান্রার বর্ণনার কোনো 
কোনো অংশে রবান্্নাথের স্চে ইংরেজ কাঁবর ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়; যেমন, 
তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ কখনো রাঁব' ইত্যাঁদর সাহত “7০৬৮ ০6 2 32 
60০ 32 16100 ইত্যাদি অংশের । মোটের উপর, ইংরেঞ্জি কবিতাটির ভাবের 
সঞ্চে,শনরহদ্দেশ যাত্রার মিল নেই, বাঁহরে কোথাও কোথাও সাদ:শ্য রয়েছে মানত! 


কবিতার বিষয়বস্তু ঃ__ 


রবীন্দ্রনাথ পথিব খণ্ড ক্ষুদ্র সৌন্দযের মধ্য অসীম অনন্ত সোলন্দষে'র দাপ্ত অনুভব 
করেছেন। কাঁবর অন্তনিহত শান্ত বার বার কবিকে 'িনরংদ্দেশ সোন্দ্যের দিকে নিয়ে 
যেতে চায় । নিজ কাবাজীবন চালনাকারা এই শান্তকে কাব বিদোশিনী সুন্দরী রমনীর্‌পে 
কঃপনা করেছেন । এই রহসাময়ীর সোনার তরীতে তিনি ভেসে চলেছেন অনন্তের 
পানে। কাঁবজানেন না কত দ্‌রে কোন পারে তাঁর সোনার তরা তাকে নিয়ে যাবে। 
কাঁবর সকল প্রশ্ন নিরৃত্তর থাকে । রহস্যময়ী বিদোশনী কেবল মধুর হ।স হাসেন-__ 
এই হাসির মধ্যে এমন রহস্য আছে যা কাঁবর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি 
কেবল নাঁরবে অঙ্গুলি তুলে দেখান । দরে সূর্য অস্তুমিতপ্রায়। কাব সৌন্দর্যের কোন 
রহস্যের অনুসন্ধানে চলেছেন তা নজেও স্পম্ট ক'রে অনুভব করতে পারেন না। 
প্রকীতর বিপুল সৌন্দর্য, সমুদ্রের রাস্তম জলধারা যেন সন্ধ্যায় দনের শেষে জলের 
মধ্যে তরল অনলের চিতা রচনা করেছে । আর এই তরল অনল অম্বরতল থেকে 
গলে গলে পড়ছে । এই নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষে কি কোন নশ্চন্ত নিরাপদ শাল্ত 
আছে? এ প্রশ্রের উত্তর কাব জানেন না। প্রপ্ন করেন সেই 'বিদেশিনী অধরা! 
হস্যময়ীর কাছে । কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে কেবল মধুর হাসেন 1 


এই যাত্রার কোন উচ্দেশ্য নেই। চাঁরাদকে জলের উচ্ছাস দেখা, যায়। ঘন 
নীল জলের মতই কাঁবর মনের সমশ্রয় গভীর, কোন দিকে তাঁর নেই। কেবল 


নিরদ্দেশ যাত্রা | ৭১ 


অকারণ অবারণ যাত্রা। এই যাত্রার মাঝে কাঁব শোনেন অনন্ত ক্লন্দর্গাঁত। সন্ধার 
করণে হিরল্বয় তরণী আনদে'ণ যাত।পথে চলেছে । প্রকাত ঘন'ঘ।র তাঁমস্্রায় আবৃত, 
অপাঁরাঁচতা সংন্দরী রমনী রহসে।র হাসি হাসছেন। কাবর পক্ষে বোঝা সম্ভব নর এই 
সুন্দরীর রহস্য/লীলা। 


কাঁবকে যখন এই রহস্যময়ী প্রথম ডেকোছলেন তখন কাব তাঁর প্রথম আহ্বানেই 
সাড়া না দিয়ে পারেনান। কর প্রসারত করে সম্মখপানে চলার হীঙ্গত করেছেন 
[তাঁন। কাঁব নবীন জীবন ও সোনার ফসলের জন! এই র সাময়ীকে অনুসরণ করেছেন। 
কিন্ত; রহসাময়ী তকে কখনই 'পাঁরপূর্ণ ধরা দেনা ন। আনদে শা সৌন্দযের 
আকাঙ্ক্ষা আছে কাঁবর কিন্ত; সে আকাঙ্ক্ষার পারতৃপ্তি নেই । 


তারপরে কাঁবর জীবনে অনেক মেঘ ও রোদের আঁবর্ভাব ঘটেছে অর্থাৎ সংখদ৭।খ 
মলন'বরহের চক্ততলে কাব নিষ্পোষত হয়েছেন কিন্ত; বারবার সেই রহসাময়ীর অন্বেষণ 
ক'রেও তাঁর সম্পৃ্ণ পাঁরচয় উদ্বাটিত করতে পারেনান। ক্থে আধার রঞ্সনী নেমে 
আসবে পৃথিবীতে । জীবনে দ€ঃখের  দনও নামবে । শাম্ত ও সাগুর আকাঙথা 
তীব্রতর হবে৷ তথ্থাঁপ এই কাবাজীবন-নিয়ন্তী রহসময়ী সৌোন্দর্যস্বরৃপা অপারাচিতার 
সম্পূর্ণ পাঁরচয় পাওয়া যবে না। কিন্তু কাব অনুভব ক'রন তার উপাস্থাত প্রতিক্ষণে ; 
কারণ তাঁর দেহসৌরভ ভেসে মাসে, কখনও বারুভরে তার কেশের রাশি উড়ে পড়ে। 
তাঁর আত্তত্ব সম্পকে কাব নিংসন্দেহ । বার বার কাঁব সেই আন দশা সোন্দযময়ীকে 
সপশ* করতে চান কিন্তু প্রাতিবার রহস্যের অবগুণ্ঠন রচনা করে 1তাঁন কাঁবকে ছলন৷ 
করেন। ফলে আকর্ষণ আরও তীব্র হয়। 


॥। শব্দার্থ ও টীকা ॥ 


সোনার তরী £ সৌন্দর্ধময় করপনার তরী: এই তরাতেই কাব আনিদ্দেশ্য 
সৌন্দয'লেকে যত্রা করেছেন। বিদেশিনীঃ কাঁবর সমগ্র কাবাঞজীবনের নয়ল্লী 
সোনার তরাীর কণণধার রুপসী রহসাময়ী রমণী । 1তাঁন কাঁবর নিকঃ সম্পূণ পারাচতা 
নন, তাই তান বদোখনী। একে আন?ক সেন্দফলক্ষ্যী রুপে বর্ণনা করেছেন। তবে 
উভয়েই মূলতঃ এক। অকুলসিন্ধু_উঠিছে আকুলি ইতগাঁদ £ কাঁব নিরংদ্দেশ 
সৌন্দের আক্থায় 'অসীমে যারা করেছেন। তাই অকুল সমদ্রের কহপনা। 
যাত্রার শুরুতে সমুদ্র শ্ত ছিল; কিন্তং পরে তা তরঙ্গাবক্ষব্ধ হয়েছে অথাৎ 
সংশয় ও শঙ্কার দ্বন্ৰ কাঁববনে দেখা দিয়েছ । তাই সমু তরঙগাব ক'ব । সন্ধার 
কুলে দিনের চিত।£ সম্ধ/কালে পাশ্চমাকাশ আগুনের মতো রস বর্ণ ধারণ করে। 
কাব কপনা করেছেন সম্ধারুপ নদীর কূলে সবেঠোম'ত ধ্দনের চিতা প্রত্স্ালত । 
সন্ধ্যায় শ্দনের শেষ নদীর তীরে পনকে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে। 
ঝলিতেছে জগ তরল অগলঃ সম্ধাকালে সুখের রন্তবর্ণ করণে 
সমুদ্রের লও রস্তবর্ণ ধারণ করে; তাই কাঁব কপনা করছেন যে সমপ্রের আল তো 
জল নয়, বেন গলিত আঁদ্নস্রোত । গলিয়। পড়িছে অন্ত * দূরে লাল 


৭২ সোনার তরা 


রঙের আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিলে গেছে-কবির মনে হচ্ছে ষে রান্তম আকাশে লাল 
রং গলে গিয়ে সমদ্রের সঙ্গে মশে গেছে। দিগবধু ঘের ছল ছল আঁখি 
অশ্রুদলে 2 মানুষ ক্ুন্দন করলে চক্ষু রন্তবর্ণ হয়। সূর্য অস্তামত । সের 
শোকে দিকবধরা ক্রন্দনরতা । কারণ কাব সূযের দগবধূদের সূষের শাঁয়কারূপে 
কল্পনা করেছেন। তাদের সেই রন্তবর্ণ চোখের জল সমুদ্রে যেন গাঁড়য়ে পড়ছে । 
উম্িমুখর সাগরের পার .....চরণঙলে £ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের পারে 
পর্বতের উপর মেঘ আকাশ যেন মালতি হয়েছে । সাগর পৃথিবী ও শ্রাকাণের এই 
মহামিলনের ক্ষেত্রকে কাব সৌোন্দলক্ষ্ীর বাসস্থান বলে মনে করেছেন। , সেখানে 
পৌছেও কাব সেই রহস/ময়ীর সন্ধান পান না। সীথাও অসীমের মিলনের এই 
টপ বাস্তবিক মনোহর ! রবীন্দ্র কাব্যসাধনার মূলসর হচ্ছে সীষার সঙ্গে অসীমের 
মিলন সাধনের সুর । অসীম (রোদন জগ প্লাবিয়া দুলিছে ষেম: কবির 
অন্তরে একটি বিষাদের সুর নিয়ত বর্তমান! আঁনর্দেশ্য সৌন্দয'লক্ষীকে না পাওয়ার 
বেদনা থেকে এই বিষাদের সর ঝংকৃত | কাব সথ্গ্র বিশ্বের যধ্ে এই বিরহের 
ভাব লক্ষা করেছেন । এই রোদন ধ্যানতে সমগ্র জগৎ প্রাবত হয়েছে । ভরণী হিরণ £ 
সোনার তরাঁ__যে তরা কাঁবকে সৌন্দরযলোকের দিকে নিয়ে চলেছে । চঞ্চল আলে! 
আশার মতন কীাপিছে জলে ই "দবসের শেষে সূর্যালোক-উদ ভাঁসত সমূদ্রের 
জল ধেন এক মায়াখর পারবেশ যুচনা করে। এই মায়াময় পাঁরবেশে কাব সোন্দর্যন 
লক্ষ]ীর রহস) উন্মোচন করতে পারবেন বলে মনে করেন। আশার স্বপন ফলে কি 
হাথায় সোনার ফলে; কবির অন্তরে অসীযঘকে উপলাধ্ধ করার আশা তাব্র__ 
এই আকাৎক্ষায় কাব নিরুদ্দেশ সৌন্দযে'র দিকে যাত্রা করেছেন। সোনার ফল বলতে 
সেই জীবনদেবতা বা সৌন্দলক্ষণীর রহস্যযাধূরীকে ব্যীঝয়েছেন_-যে রুপমাধূরীকে 
আবরাম অন্:সন্ধান করা কাঁবর জীবনের ব্রত: ন্গিগ্ধমরণ আছে কি-*...... 
ভিমিরভলে : £-_কাঁব চিরশান্তি ও অখণ্ড সোদ্দষের পূজারী । সারা জীবন ধরে তিনি 
এই সোন্দর্ধ অন:সন্ধানে ঝ|পূত। কাঁবর সেই অন:সম্ধান আবরাম চলেছে সমগ্র 
কাব্যধারার মধ্ দিয়ে । কিন্তু জীবনে দংঃখ. দৈন্য ও দুদশার মধোও অখণ্ড সোল্দষের 
ইত পাওয়া যায়; কিন্তু তাকে সারাজীবন ধরে পাওয়া যায় না। এইভাবে সম্ধান করতে 
করতে একদিন মরণ এসে হাজির হয়। কাব মনে করেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তান 
অথণ্ড সোন্দষের সন্ধান লাভ করবেন। কিন্ত; পারণামে তা সম্ভব হয় না। 
রোমান্টিক কাব কেবল আকাৎক্ষা করেন; আকাৎক্ষার পারতাপ্ত তার ভাগ্যে ঘটে ওঠে 
না। আধার রজনী আসিবে..--..পড়িবে ঢাকা ঃ কাঁবর যা্াপথে দিন শেষ হয়ে 
আঁধার রজনী দেখা দেবে এবং গোধ্ঁলর স্বণণলোক অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাৰে 
অর্থাং কবিজীবনে বিষাদবেদনা তণব্র হবে। এই বিষাদ সোন্দষলক্ষ্ীকে না পাওয়ার 
৷ নামত্ত বিষাদ। বিকলম্ৃদয় বিবশ শরীর $ রহস্যময়ী অপাঁরচিতার সম্পূর্ণ 
' পরিচয় না পাওয়ার জন্য কবির হৃদয় বাকুল ও বিবশ হয়েছে । কারণ কাব তার 
জাঁবনদেবতার আস্তত্ব অনুভব করেন অথচ তাঁকে সম্পূর্ণ ক'রে পান না। এইজন্য কাঁবি- 
হদয়ে স,তীন্র বেদনার সঞ্চার এবং তঙ্জনিত বিবশ শরাঁর। 


নিরুদ্দেশ যাত্রী! 2৩ 


॥ রচনাধর্মী প্রশ্োত্তর ॥ 


১। 'নিকদ্দেশ যাত্রা” কবিতায় বণিত 'ন্ুন্দরী' কে? ভার স্বল্প বিশ্লেষণ 
কর। কোন লোকে কৰির যাত্রা? এই যাত্রাকে নিরুদ্দেশ বল! হয়েছে 
কন ১ 


উত্তর £-_রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজ্জীবন একটি শান্ত দ্বারা পারচালিত । অন্তব্রে 
মাঝে বসে এই শীল্ধ কাঁবর মুখে বাণী বাঁয়ে ?নজের কথাই বলে গেছে_- 


"অন্তরমাঝে বাস অহরহ 

মুখ হতে তূমি ভাষা কেড়ে লহ 
মোর কথা লয়ে তম কথা কহ 
যাঁশয়ে আগ্নস:রে” 


“চিত্রা কাবে। পেশছে কাব যেন রহস্/ময়ীর ?কছ-টা স্পন্ট আভাস পেয়েছেন । অনেকে 
এই রহস্যময়ী আশ্গয" সুন্দরী রমণ|কে জীবন দেবতা বলতে চান কারণ্‌ রবীন্দ্রনাথের 
কাব্জীবন নিয়ত তানি । আবার কোন কোন সমালোচক একে সৌন্দযলক্ষটী বলে 
চিহ্নিত করতে চান। নিরুদ্দেশ সৌন্দযে'র প্রাত আকর্ষণ কাঁবিকে বার বার এই অধরা 
অসাঁমা রহসাময়ীর কল্পনায় উদবোধিত করেছে। সুখদুঃখ মিলনাবরহপুণণ 
পৃথিবীর খণ্ডক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে এই রসসম্তার আভাস পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণরূপে ধরা 
পড়ে না। এই রসসভ্তার রহপ)ময় রূপাঁট সুন্দরী রূপে শনরদ্দেশ যাত্রা কাবিতার 
বণিত। কাঁব এ'র আকর্ষণে অসীম সমর পাঁড় দিয়ে সৌন্দর্যের রহসাময় জগতে 
প্রবেশ করতে চান। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই সুন্দরী অধরা থেকে 
যান। মাঝে মাঝে তাঁর দেহসৌরভ ভেসে আসে, কথনও বা কেশের প্রশ পান। 
সুতরাং তাঁর আস্তত্ব সম্পর্কে তান নিঃসন্দেহ । কাঁবহ্‌দয়ে একে পাবার আকর্ষণও 
তাঁর । “কিন্তু কাব কোনাঁদন তাঁকে সম্পূর্ণ ক'রে পান নি! শেষ পযন্ত তান অধরা 
থেকেই যান। এই জীবনদেবতাকে কাঁব এই কাঁবতায় সুন্দরী অপারচিতা' বলেছেন। 


অসীম সৌন্দধলোকের দিকে কাঁবর যাত্রা। এই যাত্রা কখনও থেমে থাকে [নি। 
পৃথিবীর খণ্ডক্ষদ্র বস্তুর মধ্যে এই অসীমের সুর ঝংকৃত হয়। তিনি সীমার সঙ্গে 
অসীমের মিলন সাধন করবার প্রয়াস পান। কবির অস্তরে এই রোঘান্টক আকাক্্ষা 
চিরজাগ্রত। যা পান তিনি তাতে তার মন ভরে না। সৃষ্টির উৎসমূলে যে একের 
সুর ধ্বনিত প্রাতধবনিত হয়ে চলেছে সেই সংরের মৃহ্ছনা কবির চিত্তকে বকুল করে। 
কম্পনার় রহস্যময়ী প্যন্দরী বা জীবন দেবতা কাঁবকে সোন্দফের সিংহদুয়ারে বার বার 
হাতছান দিয়ে ডাকেন আর কাঁবও তাঁর সেই আহবানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। তাই 
কাঙ্পানক সোনার তরীতে ক'রে রহস্যময় জীবনদেবত। কাঁবকে নিয়ে চলেন দর 
সমবদ্রপারে যেখানে অনন্ত সৌন্দ্ষের ভাস্ডারী অপেক্ষা, ক'য়ে আছেন। কাঁব সেই 
সৌন্দযলোকেই যাত্রা করতে চান। 


সোনার তরণী 2 


কাব তাঁর এই যান্রাকে নিরহদ্দেশ যাত্রা বলেছেন সত্য। তথাঁপ আমরা একটু 
[বিশেষভাবে চিন্তা করলে স্পম্ট উপনাব্ধ করতে পাঁর যে এই যাত্রয একেবারে নিরুদ্দেশ 
যাত্রা নয়। রোমান্টিক কাব যে কলপলোকের আঁভসারে চলেন সেই কপলোক তাঁর 
কছে কখনই স্পণ্টত ধরা পড়ে না। তাই তান একে 'নরুদ্দেশ যাত্রা বলেছেন। 
কিন্তু ষে উদ্দেশ্য কাঁবর কঙপনা প্রসারিত হয়েছে তা চিরকাল সকল রোমান্টিক কাঁবকেই 
আকষণ করেছে । ইংরেজ কাব 75865 এর “ছা, 15 05940৮, 1705200 0000৮ 
বন্তব্যের সারবন্তা সকল রোমান্টিক কাঁবর ক্ষেত্রে সমান সত্য। কাঁবকপ্পনার একটি স্তরে 
এসে সত্য ও সৌশ্দব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই কাঁবতায় তা 
সপম্টরূপে ধরা পড়েছে। তাঁর কাছে যা সত্য তাই সূন্দর হয়ে ধরা পড়েছে । শুধু 
তাই নয়ন, মানবজ্ীবনে সত্য ও সুন্দর যে মঙগলময় হয়ে ওঠে তাও অদ্বাঁকার করার উপায় 
নেই। সুতরাং সুন্দরের আঁভসার ঠিক নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, বরং বলা চলে খণ্ড থেকে 
অথশ্ডে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে সীমা থেকে অসীমে, অসংন্দর থেকে সংন্দরের 'দিকে 
মানবজীবনের এই অভিসার শাশ্বত কাল ধরে চলেছে। জীবনের ছন্দে নত-ন প্রাণরস 
সঞ্চার করে এই আঁভযান। এই আঁভযান কেবল কোন ব্যান্ত মানুষের নয়, রবীন্দ্রনাথের 
এই যাত্রা শা*বতকালের মানবেরই যাত্রা । ব্যান্তর হদয় আতরুম ক'রে তা ি*বজনীন 
হয়ে ওঠে। তাই এই যাত্রা সত্য ও সংল্দর । বিশ্বের শ্রেহ্ঠ সাহতোর মধ্যে এই 
ঝিবজনীনতা 1বদঃমান। 


২। “নিরুদ্দেশ - যাত্রা” কবিতার বিষয়বস্তু আলোচন। ক'রে 
কবিভাটির কাব্যসৌন্দর্ধ বিশ্লেষণ কর । 


উত্তর £ _বাস্তবর্জীবনের সীমা থেকে কল্পনার পাখা মেলে মন দূর সোমন্দযলোকের 
পানে ভেসে চলে এবং সেই সোন্দ্ষের বপুলতা কাঁবকে আবেগমাথত করে। পরে 
কবির সেই আবেগ কিছ: ন্তীথত হলে সেই আবেগের ব্যান্ত-মালনতা দূর হয়ে একটি 
বিদবজনীন সতার্‌প লভ করে। তখনই সার্থক শ্ররেন্চ ও চিরন্তন কাব্য রচিত হয়। 
অতএব কাবতা কি 2 এ প্রশ্ের উত্তরে বলা চলে “57706107) 12001120690 1 
02110011101.” শান্ত অবস্থায় পূর্বতন আবেগে স্মতিবর্ণনাই কাঁবতার প্রাণবন্ত; 


রবীন্দ্রনাথের ণনরৃদ্দেশ যাল্লা' সেইরূপ একাটি আশ্চর্য সংম্দর শাম্বত কাব্যস্‌্টি-_ 
এ সম্পকে: কোন সন্দেহই নেই । ব্যান্ত রবান্দ্রনাথের হৃদয়ের অসামান্য আবেগ 
এ কাঁবতায় চিরন্তনত্ব লাভ করেছে । আর আমরা তা পাঠ করে মনে কার £-- 


“পরস্য ন পরস্যোত 
মগোত ন মমোত চ 

তদাস্বাদে বিভাবাদে 
পারচ্ছেদ ন বিদ।তে” 


কবিতাটির রসাস্বাদ্নের বা।পারে আমার ও তোমার এই ভেদ যখন বোঝা বায় না 
তথনই ত। সকলের হয়ে ওঠে । 


নিরুদ্দেশ যাত্রা নে 


পনরুদ্দেশ যাঘা' কবিতাঁটর 'বিষয়বস্ত, মানসসুন্দরী বা রহুসাময়ী 
অপাঁরচিতার সোনার তরীতে কবির মানসন্রমণ ৷ কাঁবর অন্তরে বারবার বি*বপ্রকৃতি 
সৌন্দযে'য় একটি অপর€প মূতি নিয়ে ধরা দিয়েছে । এই যাত্রায় দিনের পর দন 
কাঁব খুজে ফেরেন সৌম্দযে'র সত্যস্বরপ। এই সৌন্দষের রহসাময়তাকেই কাব 
অপরিচিতারপে চিত্ত করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্বরুপ তার রহসোর 
অবগৃশ্ঠন উন্মোচন করে না। বার বার কাব এই সত] ও সব্ন্পরের স্বর্গ জানতে চান 
এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মণ করেন কিন্ত শেষ পযন্ত তা অধরা থেকে যায় । 
কবিতাটির মধ্যে এই ভাবন।টি নাপ্্রী ভঙ্গীতে ও বিচিত্র আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত । 
সমুদ্র,“ আকাশ, পাঁথবী সবাঁকছুর মধ্যে কাব নানা সৌন্দর্য সন্ধান করেছেন। 
সূ্ষের রাণ্তম বণ এবং সমুদ্রের উপর তার প্রাতচ্ছায়া কবির কপনাকে উদবোঁধত 


করতে সহায়তা করেছে। 


গীতিকাঁধতা 'িসাবে কবিতাটির কাবাসৌন্দ্য অসাধারণ । রোমান্টিক কাঁবভাবনা 
থেকে জাত কবিতাটির প্রাতাঁট চরণের মধ্যে কবর আবেগ মাঁথত হৃদয়ের অসামান। প্রকাশ 
ঘটেছে । 7২077810051) বা কলপনাবিহারের প্রাণবন্ত" হল %50108106106 3৯ 
৪06০ 6০ ৮০৪০৮. এই সৌনীর্ভাবনাই [২0721701515 এর স্বরূপ । এখানে 
কাঁবরও অন্তরের সৌন্দযাপপ/সা অনবদ্য ভাষা অবলঘবন করে প্রকাশিত হয়েছে। 
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 2-- 


“ঝলিতেছে জল তরল অনল 
গঠলয়া পরড়হে অম্বরতল 
দিক-বধ্‌ যেন ছলছল আথ তশ্রজল” 


অস্তায়মান সর্ষের রান্তম আভা সমগ্র পশ্চিম আকাশকে রাঙয়ে তংলছে আর তার 
প্রাতাবদব পড়ছে সমূদ্রের জলে__এই প্রাকাঁতিক দশ্যাটি কাঁবকরপনায় এই ভবে ধরা 
দিয়েছে _রন্তরাঙা সূযে'র গ্ষ্েগোতির প্রাতবিৎব পড়ায় জলকে যেন তরল অনল মনে 
হচ্ছে আর সমস্ত রাস্তম আকাশটা ষেন গলে [গয়ে যেন এই তরল অনলের সংশ্টি করেছে। 
পরের পঙান্ততেও 'দিকবধ্‌দের রুন্দনজানত রন্তআঁখ সূর্যের বিদায় বেদনায় 
সজল হয়ে ওঠে । 
এরুপভাববে কাঁবতাটর প্রত্যেক পংস্ততে অসাধারণ চ্বনকঃপনার ইত আছে। 
কাঁবতাটর প্রাণবন্তুই হচ্ছে কজ্পনাপ্রসারের অদাধ'রণ সৌন্দধ। অপর একি 
উদ1হরণ স্মরণ করা যেতে পারে ৪8 
'এএখন বারেক. শুধাই তোমায়” 
গন্ধ মরণ আছে 'কি হোথায়, 
আছে কি শান্ত, আছে ক সুপ্তি তিমিরতলে” 
কাঁবতাটির মধ্যে যেমন সৌন্দ সন্ধানী কাঁবর বাণ্ততা লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনই' 
একটি চরম শাস্তির আকাতক্ষাও বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ সুখ দ্ঞখ বিরহমিলনপৃথ 


৭৬ সোনার তরা 


পাঁথবাঁতে প্রকৃত শাস্তির জনা সকলের মনেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। সৌন্দ্যে'র সম্ধান 
করতে করতে একাদন মৃতু এসে উপাস্থৃত হয়। সুতরাং মানবঞ্জীবনে আকাৎক্ষা আছে, 
তাপ্তি নেই। অতৃপ্ত আকাত্ক্ষার সেই চিন্রর-পই এখানে প্রকাশিত | 


এইরুপে অনেক উদাহরণ দয়ে দেখানো যায় যে কাঁবতাটির মধ্যে কাঁবহদয়ের 
আবেগ অসামান। সংন্দর কাব/মাহমায় প্রকাশিত । আর এখানেই কাঁবতাটির প্রকৃত 
সেল্দয ৷ 

৩। কবি ন্ববীক্দনাথের কাল্পনিক ক্মিরুদ্দেশ সৌন্দর্য বিরহের স্বপ 
নির্ণয় কর ? | 

উত্তর ঃ--“সোনারতরী' রচনাকালে কাব তাঁর, মনোভাব বিশ্লেষণ ক'রে একটি পন্লে 
লিখেছেন--"আমি সাত) সতি। বুঝতে পারিনে আমার মনে সৃখদহখ বিরহমিলন 
পূর্ণ ভ'লবাসা প্রবল না, সৌন্দর্ষের নিরুদ্দেশ আকাঙক্ষা প্রবল ৮” কাঁবর মতপ্রীতি- 
মূলক সোনার তরীর কাঁবতাগহীলতে এবং শচতা'র স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভীত কাঁবতায় 
প্রথমোন্ত মনোভাব এবং সোনার তরী'র নাম কাবতায়' 'মানসসংন্দরী' নরুদ্দেশ 
যাতনা এব শঁচন্লার গজাৎস্নারানে' উবশা প্রগ্চাত কাঁবতায় কাঁবর দ্বিতীয়োস্ত 
মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। একাঁদক থেকে এমন কথা বল৷ যায় যে. কাঁবর সোন্দ্য 
অ1ভলাষ মানসীর 'সুরদ।সের প্রার্থনা ও 'মেবদত' কাঁবতা থেকে আরম্ভ ক'রে 'সোনার 
তরী'র নিরুদ্দেশ যাল্লার মধ্য দিয়ে চিন্তায় একটি স্থির সোন্দর্য সাধনায় রূপ লাভ 
করেছে। 


'সোনারতর৭' ও [নবুদ্দেশ যাতা' কাঁবতাদহটিতে এবং চিন্রার 'মেঘদৃত কাঁঝতায় এই 
আ'তির চূড়ান্ত আভবান্ত ঘটেছে $ -- 


ভাবতোছি অধরা আনদ্ুশয়ান__ 
কে ?দয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ॥ 
কেন উধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ ্নোরথ 
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ । 
সশরীরে কোন নর গেছ সেইখানে 
মানসসরসীতাঁরে বিরহশয়ানে, 
রাবহধন মাণ্দীপ্ত প্রদোষের দেশে 
এগতের ন্দাগার সকলের শেষে । 


এর ব্যাখ্যায় 'মেঘদত' প্রবন্ধে কাব লিখেছেন *- 


'মনে পাড়তেছে কোন ইংরাঞ্জ কাব (ম্যাথ আনজ্ড ) বাঁলয়াছেন মানহষের। এক 
একটি 'বিচ্ছিন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপারমেয় অশ্রুলবণান্ত সমদ্র। দূর 
হইতে যখনই পরস্পরের [দকে চাহয়া দোঁখ, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে 
ছিলাম; এখন কাহার আভগাপে আমদের মধে! বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফোনিল 
হইয়া উাঁঠিতেছে।” 


নিরুদ্দেশ যাত্রা ৭৫ 


উপারালাঁথত মনোভাব সকল সৌন্দঘমূলক কাঁবতয় সুপভ | সোনার তরাঁতে 
অপাঁর16তা বদেোশিনী এসে কাঁবর সোন্দষ' বাসনা জাগ্রত ক'রে কাঁবকে তীন্র বিরহের 
মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে গেলেন। কাব তার সাক্ষাৎ পেলেন মান্ন কিন্তু; সশরীরে মিলন 
ঘটল না। 'নর.দ্দেশ যাত্রায় যাঁদও কাব এক তরণীতে বিদোশনীর সঙ্গে যাতনা করলেন 
তবুও এই চণ্লগামনীর সঙ্গে নি ব্যান্তসত্তার সম্পূণ মিলন ঘটাত পারলেন না; 
কারণ তা অসম্ভব ॥। বিরহেই এই কঙ্ুপনার "স্থিতি । প্রকৃতির কুহোলকাময় চিত্রে 
কাঁবর এই মনোভাব প্রাতিফলিত হয়েছে £ 


'মানসসূন্দরী'তে £ 
সম্ধ্যার কণক বণে- 
রাঙছ অণুল ; উষার গালত স্বণে 
গাঁড়ছ মেঘলা ; 

শন্রুঞ্দেশযাতা'য় £ 
আধার রজনী আসিবে এখান মোলয়া পাখা, 
সন্ধা আকাশে স্বণ আলোক পাড়বে ঢাকা । 

সূতরাং 'নিরহছ্দশ সোন্দর্যাবরহ অবশাই কবিচিত্তে একাঁটি বিশেষ স্থান দখল 


করেছে। প্রকৃতি চেতনা ও সোন্দঘ' আভলায ও তজ্জনিত বিরহ যে কবিতাগ্হালর 
মধে। বিশেষভাবে প্রকাশত হয়েছে শনরহুদ্দেশ যান্না' তাদের মধো অন্যতম । 


॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ॥ 


১। গ্রীতিকবিতা কাকে বলে? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা” কবিভাকে কি 
গীতিকবিতা বল। যায় ? 


উত্তর £__যে কাব্যে কাব নিজের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন তাকেই গীতিকবিতা 
আখ্যা দেওয়া হয়। কাবহদয়ের ঝান্তগত অন,ভূতি এখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। 
জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্রের মধে।ই সম্পূর্ণতা'র আভাস নাহত । “নর:দ্দেশ যাত্তা' কাঁবতায় 
ব্যান্ত-হদয়ের ঝা/কুলতাই সর্থজনীনতা লাভ বরেছে। এটি নিঃসন্দেহে গাঁতকাঁবতা । 


সীমার মাঝে অসীম তার সুর বাঁজয়ে চলে। অনিব্চনীয়তা, অসীমতা ও 
অথণ্ড সোন্দযের প্রতি কবি হৃদয়ের ঝাকুলতা এই কবিতার ছত্রে ছছ্রে অন্রণিত । 
অসীমকে সীমার সঙ্গে বাঁধবার আঁবরাম প্রচেছ্টা শু এই কবিতায় নয়, কবির সমগ্র 


কাব্যপ্রবাহে বাপ্ত। আতজগত ভাবনা ণনরহদ্দেশ যাল্রা' কাঁবতার প্রাণবন্ত; বলে একে 
গীতিকাবিতা আখ্যা দেওয়া যায় ! 


২। রোমান্টিক কবিধর্ম কি? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় এই 
কবিধর্ম কি ভাবে প্রকাশিত ঃ 


৪ সোনার তরাঁ 


উত্তর £_-রোগঘান্টিকতা .ভাষান্তরে কল্পাঁবলাসপন্হা দ্বারা কাঁব [বিশ্বের সকল 
খণ্ড সোন্দযের আতশায়ী এক অখণ্ড সৌন্দর্য সত্তার সাল্রধায উপভোগ করেন। 
একাঁটি অপার রহসময়তার সম্ধানে কাবর বলপনা ধাবিত হয় অসীমের পানে। 
পণীতিকাবতার মধ্যে এই রোঘান্টিকত্া গবশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসাহত্যে 
[বহারীলালের কাব্য থেকেই রোমান্টিক দৃন্টিভঙ্গীর প্রথম সূত্রপাত ঘট । কিশোর 
রবীন্দুনাথের উপর 'বিহারীলালের তন্ময় কাব)সাধনার প্রভাব লক্ষনীয়। 


শনরুদ্দেশ যাল্রা' কাঁবতায় এই কাবিধমে'র প্রকাশ ঘটেছে। কারণ কাব 
সৌন্দধে'র অপার রহসোর অনুসন্ধানে কঙ্পনার বিস্তার ঘাঁটয়েছেন। পাঁথবাঁর অনন্ত 
সৌন্দযের সন্ধানে কাঁবচিন্ত ধাঁবত হয়েছে । সৌন্দযে'র সঙ্গে রহসে!র সথাহার যাঁদ 
রোমাশ্টিকতার প্রাণবস্তু হয় তাহলে 'নঃসন্দেহে নিরহদ্দেশ যাত্রা কাঁবতায় সেই 
রোমাপ্টকতার প্রকাশ ঘটেছে। 


৩। “আর কতদ,রে মোরে নিয়ে যাবে হে সুন্দরী 
বলে। কোন্‌ পার ভিড়িবে তোমার ০সোনার তরী 
-কাঁৰ কাকে এই প্রণথন করেছেন? সোনার তরাঁতে করে কাঁব কোথায় 
চলেছেন? সোনার তরী' কিসের ইঙ্গিত বহন করে ? 


উত্তর £_-কাব সোন্দযলক্ষমী বা জীবনদেবতাকে এই প্রশ্ন করেছেন। কাঙ্পানক 
রহসাময়ী অপারাচিতা বদোশনী যেন কাঁবকে অসীমের রহসারাজে) স্বণময় তরাঁতে 
করে 'নয়ে চলেছেন সমুদ্র পথে আর কাবর সেনদর্ধবকুলতা এত প্রবল যে 'তিলি 
এই রহ্যস/ময়ীর সঙ্গে অঞ্জানা সমুদ্রে. পাড় 'দিয়েছেন। পাঁরণামে এই সৌন্দর্যকে 


সম্পর্ণরুপে হয়ত ধরা যাবে না। তবুও কাঁবর আবরাম সৌন্দর্য আভসার 
ভব্যাহত আছে। 


'সোনার তরা' সংসারাতীতি এক নিরুদ্দেশ সৌন্দধ'লোকের প্রতীক। কাঁব 
মনের কমনীয় ম্বপ্ল দিয়ে এট তৈরী ॥। সোনার তরীর কঃপনায় মানুষের ভাবর্জীবনের 
মাহমা সংকোতিত হয়েছে । 

৪। «এখন বারেক শধাই তোমায়-_ 

স্সিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায় 

আছে কি শান্তি আছে কি সুপ্তি তিনিরতঙ্গে ? 
_-কে কাকে জিজ্ঞাসা করেন? শ্নিগ্ধমরণ, শান্ত ও সপ্তির বাসনা জাগ্রত হয়েছে 
কেন? | রি” 


উত্তর £_কাঁব রবীঘদ্রনাথ তাঁর মানসস্‌ন্দরীকে এই প্রশ্ন করেছেন-__-যে মানস- 


সমন্দরী কাঁবকে 'সোনার তরা'তে ক'রে নিয়ে চলেছেন সৌন্দযের নিরুদ্দেশ 
'আভিসারে । 


নিরুদ্দেশ যালা ৭৯ 


কবি চিরশাস্ত ও অথণ্ড সৌন্দে'র পূজারী । সারাজীবন ধরে তিনি শাস্ত ও 
সোন্দষের সাধনা করেছেন। বাস্তবজ্জীবনে দুঃখ দৈন্যের পাশাপাশি সুখ ও সোন্দর্য 
[বিরাজ করে । কিন্তু জীবনে চরস্তন শান্ত বা সৌন্দর্য বলে কচ প1ওয়া যায় না। 
মন্ধান করতে করতে মৃত্য এসে জীবনকে গ্রাস করে । তথাপি কবিঞীবনে এই 
অন-সম্ধান শাবরাম চলতে থাকে । কারণ কাব আমৃতযয এই সৌন্দর্য অন্বেষণ 
করতে চান। শান্ত ও স্যাপ্তর সন্ধানে যাত্রা করে যাঁদ মৃতাবরণ করতে হয 
তাতেও কাব পশ্চাংপদ নন। কাঁবর আকাত্ক্ষা শেষ পর্যস্ত বস্তবায়িত হয় না। 
অতপ্ত আকাঙক্ষাই রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কাব হিসাবে স্বীকাঁত দিয়েছে । তাই কাবর 
মনে স্নিশ্ধ মরণ, শাম্ত ও স্হাপ্তর বাসনা জাগ্রত হয়েছে৷ 


৩০ [টিন ভারররহারোররর রজার 


ছ্ন্প 





“.**কথাকে তার ভ্রডধর্ম থেকে মুক্তি 
দেবার ভ্রন্তাই ছন্দ। সেতারের তার 
বাধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে 
সুর পায় ছাড়া । ছন্দ হচ্ছে সেই 
তার বাঁধা সেতার ।*:*৮ 


প্রাককথন 


কলকাত! বিখবিগ্যালয় এচ্ছিক বাংলা পাঠার্থাদের জন্য যে পাঠযতালিক তৈরি 
করেছেন, শুধুমাত্র এটুকু শিখলে ছন্দবিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
এ কারণেই কিছু অতিরিক্ত বিষয় দংযোজনে ছন্দ-বিষয়ে আলোচন। সম্পূর্ণ করা হলো, 
যর্দিও সংক্ষেপতঃ | যে সমস্ত বিষয় পাঠযতালিকা ভুক্ত, দে সমস্ত বিষয় তারকা-চিহ্িত 
(৮) করা হলে! । তবে সমগ্র আলোচনাই অধীতব্য, তারকা চিন্তিত অংশে অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে মাজে ্ 
বিশ্বের হট্টিকাল থেকেই তাবৎ বস্তত্তে একটা নিষ্মমনিষ্ঠ গতির আবর্তন লক্ষ্য 
করা যায়। চন্দ্র ূর্ধ গ্রহ নক্ষঞাদ্দি একট! নির্দিষ্ট কালে নির্দিষ্ট পথ ধরে চলছে, ঝতৃ- 
চক্রেন্ধ আবর্তনে প্রকৃতির জগতেও একই নিয়মনিষ্ট] অতহ্ত হচ্ছে-_আদিম 
মানবসন্তান অবাক বিস্ময়ে তা লক্ষ্য করতো। তারপর মানুষ যখন ভৃযোদশিতার ফলে 
অনেকটা! বিজ্ঞ হয়ে উঠলে, সভ্যতাসোপানের প্রথম পাদ্দপীঠে পদস্থাপন করলো, তখনই 
প্রকতিজগতের এই নিষুমনিষ্ঠা, গত্তিব এই আবর্তন চত্রকে স্বীয় হৃদয়ে অন্রভব কবে নিল। 
তারই ফলে জন্মগ্রহণ করলে! নৃতা, শিল্পসাধনা, এবং লর্শেষে কাব্য । এই সব কিছুর 
নূলেই কিন্ত জ্ঞাতপ'রে কিংবা অজ্ঞাতসারে কাজ করে যাচ্ছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মনিষ্ঠা, 
গতির আবর্তন-_-যাকে এক কথায় বল! চলে সৌবষাবোধ, এই সৌষম্যবোধেরই নাসাস্তর 
“ছন্দ । আমাদের গতিব্র সৌধম্যকে বলি “চলার ছাদ” কথা বলায় সৌবম্যের অভাব 
ঘটলে বলি,_-কথা বলার ছিবিউাদ+ (শ্রীছন্দ ) নেই” চুলের খোপার সথধমবিন্তাপ দেখে 
কলি “কী চাদ্দে বেধেছ কবরী'। “ছন্দ' থেকে উদ্ভুত “ছাদ” কথাটি ব্যাঁপকতর অর্থে 
প্রকাশিত হলেও কাব্যক্ষেত্রে সৌষম্যযুক্ত রচনাকে “ছন্।'ই বল! হয়ে থাকে ৷ 
তঙ্সানদীর তীরে ভ্রমণরত বাল্সীকি নিষ্ঠুর ব্যাধের হস্তে ক্রৌঞ্চদম্পতির একটিকে 
নিহত হতে দেখে অকম্ম।ৎই উচ্চারণ করেছিলেন-__ 
“ম] নিষাদ্দ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী: সমা: | 
যতক্রৌকমিথনাদেকমবধী: কামমোছিভম্‌॥ 
এই পাদবছ্ছোহক্ষরসমন্তদীলঙফুলমদ্বিত' শোকোডুত রচনাকে তিনি “শ্লোক নামে অভিহিত 
করলেন ৷ লক্ষ্য করলেই দ্বেখা যাবে যে এই রচনাটির প্রতিটি পংক্তি বা চরণে ১৬টি 
্বধবনিকে আশ্রয় করে ১৬টি অক্ষর ( শুদ্ধব্যগুনূকে পূর্ববর্তা-ত্বরের আশ্রিত ধরে নিয়ে ) 
বর্তমান রয়েছে, এতে হুম্ব-দীর্থ উচ্চারণে বৈচিআ্া এবং চার অক্ষর পর পর বাগ. যন্ত্রের 
সামস্িক বিরতি ঘটছে এবং এরই ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গের হষ্ি হচ্ছে, তাকেই বলা হয় 
“ছন্দ'। বাল্সীকিই এ জাতীয় ক্লোকের আবিষ্ত। বলে তাঁকে “আদিকবি'র সম্মান দেওয়া 
হলেও প্রকৃতপক্ষে ভার অনেক আগেই প্রাজ্ঞ ভারতীয় খষিদ্বের মনে ছন্দের দোল! 
লেগেছিল এবং তারই কলে নুষ্টি হয়েছিল জগতের অন্যতম প্রাচীনতম কাব্যসাহিত্য 
“বেদংহিত্ত ৷ বেছেও বিভিন্ন গ্রকাব ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বৈদিক মন্ত্রের 
টপজেই ভার ছন্দের নামও উল্লেখ করে পাঠ করতে হুয় | এ থেকেই বোঝ! যায়, বৈদিক 
ঝষদের নিকট ছন্দ কত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো | 


৪ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


বৈদিক যুগে "গা়তী, ক্রিটুপ, অহুষুপ” প্রভৃতি নানা জাতীয় ছন্দের ব্যবহার প্রচর্পি 
ছিল। তারপর সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দে আরে! বহু বৈচিন্ত্য টি হুলেগু প্রধান জাতি ছিল 
দুষ্টি-_-একটিকে ৰল| হতো! 'অক্ষরচ্ছন্দ' ৰা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, অপরটি ছিল 'মাজসাচ্ছন্দ' বা 
মাত্রাবৃত ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা এবং তাদের বিন্যাস এবং 
মান্সাবৃত্ত ছন্দে লঘু-গুরুভের্দে মাত্রাসংখ্যা1 এবং তাদের বিস্তাপক্রমই ছিল-প্রধান গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয্ব। এই মূল নীতি বজায় রেখেই তার মধ্যে শতাধিক বৈচিত্র স্থষ্টি হয়েছে। নংস্কৃত 
কাব্যের শেষ দিকে এবং প্রাকৃত সাহিত্যে মান্রাছন্দই আধিপত্য লাভ করে। প্রাকতে 
যেমন সংস্কৃত ছন্দ গৃহীত হয়েছিল, তেমনি আবার নোতুন নোতুন ছন্দও স্য্ট হয়েছিল । 
এই মাত্রা-ছন্দের মূল নীতি-_দীর্ঘস্কর, যৌগিক স্বর এবং যুক্ত-ও-হসম্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বর 
গুরু ব! ছুই মাত্র! বিবেচিত হতো, অন্য ্বরের মূল্য ছিল এক মাত্রা--একে বলা হতে 
লঘু। তবে পদান্তে লঘু হ্বরও প্রযোজন-বোধে ছিমাব্রক হতে পারতো । 

হাজার বছর আগে যখন প্রথম বাংল! সাহিতোর জন্ম হলো, তখন তার নিজদ্ব কোন 
ছন্দরীতি গড়ে ওঠে নি। প্রধানত: গ্রাকৃত-অপত্রংশ থেকে উদ্ভৃত বাংল! ভাষা! প্রাকুত- 
অপভ্রংশের ছন্দরীতি গ্রহণ করেই চর্ধাপদে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাই চর্যাপদের ছন্দে 
আছে পূর্বান্ু্থতি । মাত্রাবৃত ছন্দই বহাল রইল, তবে ৰাংল। উচ্চারণে কিছুট1 পরিবর্তন 
দেখ! দেবার ফলে সেই ছন্দরীতি তত্বে! কঠোরভাবে মেনে নেওয়া হয়নি । চর্যাপদের 
পর কয়েক শে! ৰছর আমরা বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাইনি । তবে অনুমান 
করা যায়, তত্তপ্দিনে বাংলার নিজন্ব একট! ছন্দরীতি দীড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারই 
সথনিপুণ নিদর্শন লাভ করি আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে । এখানেই বাংলা ছন্দ তার নিজন্ব 
আদর্শ পেয়ে নিজের পায়ে দাড়িয়ে গেছে। মাত্রাবৃত্ের খোলস ছেড়ে বাংল] ছন্দ হয়ে 
দাড়ালো! অক্ষর-ভিত্তিক। এই অক্ষরবৃত ছন্দও সংস্কৃত অক্ষরবুত্তের মতোই, তবে হুবহু 
এক নয়। লংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদাস্তস্থিত শুদ্ধ ব্যগ্রনের কোন মাত্রা থাকতো না। 
বাংলায় তাদের ক্ষেত্রেও এক মাত্র! বিহিত ছলে।। শ্রীকঞ্চকীর্তনের ছন্দে রয়েছে কিছুটা! 
অপর্পকতা । কিন্তু তার পর সার মধ্যযুগ ধরে ষত্ত বাংল কাব্য রচিত হয়েছে, তার 
প্রায় সবই অক্ষরবৃত ছন্দে_শ্রীকষঃকতনের প্রাথমিক জড়তা] আর এদের মধ্যে ছিল ন1। 

এই সমস্বই, অর্থাং বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগে সচেতন লাহিত্যপ্রচেষ্টার বাইকে, 
সাধারপতঃ মেয়েলি ভাষায় একধরনের ছন্দ ব্যবহৃত হতো, যাঁর মূল দ্তবত: দেশজ 
অনাধসমাজে নিছিত। মধ্যযুগের সাছিত্যে কচিৎ কোন মেয়ের মুখে এজাতীক্র ন্বরবৃত্ত 
অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের বাবহার দেখা যায়। এধরনের ছন্দে ব্বরসংখ্যায় সৌষমাই ছিল ধ্বনি- 
তরজ্থতির কারণ । তবে এজাতীন় ছন্দের ব্যবহার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ । রবীন্দ্রনাথের পূর্ব 
পর্ধস্ত সকল কবিই প্রধানত: মধাযুগের অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বাহর্নকরেই যাবতীয় কাব্য রচন। 
করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনজাতীয় ছন্দের শক্তি বিষয়ে 
সচেতন হয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিবীক্ষার মাধ্যমে তাদের সব কটিকেই সমান মর্যাদার 
আপনে উদ্গীত কবেন। পরবর্তা কবিরা রবীন্দ্রনাথের ধারা অহুদরণ করে তিন জাতীয় 
ছন্দেই কাব্য রচন1 করতে থাকেন- ফলতঃ এখন আর অক্ষরবৃ্ত ছন্দের একাধিপত্য নেই। 


প্রথন্ম ম্যান 
পরিভাষা পরিচয় 


আঙ্গর! হখন কথ। বলি, তখন অর্থবোধের জন্য মাঝে মাঝে খামতে হয় বাগ অস্ত্রের 
এই সামযক্সিক বিরতির ফলে বাকোর মধ্যে যে ছেদ পড়ে, তা" আমাদের অর্থবিভ্রাটের 
হাত থেকে রক্ষা করে» যেমন,--তৃমি কালই বাড়ি যেফ্ধো না গেলে বিপদ অনিবার্ধ | 
এই বাক্যে বদি “যেয়ো” শব্দের পর ছেদ পড়ে তা হ'লে এক রকম অর্থ, ঘদি “যেয়ো! নার 
পর ছেদন পড়ে তবে বাক্যের দর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিবত্তিত হয়ে যাবে । এ থেকেই 
বোঝ যায়, অর্থবোধের জন্য বাক্যে লামরিক বিরতি কত গ্রকুত্বপূর্ণ। কবিতা পাঠ কালে 
কিন্তু এদ্জাতীর বিরতি ছাড়াও বাগযস্ত্রেরে আরেক ধরনের বিরতির প্রয়োজন হয়॥_ 
এটার প্রয়োজন বাগযস্ত্রের সাময়িক ও নিয়মিত বিশ্রাম এবং শ্বাপযন্ত্ের স্বাভাবিক 
প্রবহমানত্তা! অক্ু্ রাখার উদ্দেশ্টে। বাগযস্ত্রের এই বিরতিগু অর্থবোধে সহায়তা করে 
কিন্তু এটাই তর মুখ) উদ্দেশ্ত নয় । কবিতা পাঠ কালে নিয়মিত ব্যবধানে যদি থেমে 
থেমে পড়! যায়, তবে দেই পাঠ স্বখশ্রাব্য হুয় তে৷ বটেই, অধিকন্ত গতি এবং বিরত্তি-সমস্বয়ে 
যে একটা ধ্বনিতরঙ্গের হুট্টি হয়) তাতে কখনও ক্লান্তি আসে না। তা ছাড়া এই 
ধবনিতবগ মনের মধ্যেও একট! ছোলার স্থট্টি ক'রে মনকে রসাপ্ুত করতে সহায়ত! করে। 
এই ধ্বনিতরঙ্গই কবিতাকে লাধারণ গদ্য ভাঁষ! থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে এবং 
এটিকেই বল! হয় কবিতার বিশেষ লক্ষণ । ছন্দের পরিভাষায় এই ধ্বনিতরঙ্গকেই বলা! 
হয় ছন্দপ্পন্দ এবং এই ছন্দস্পন্দনই ছন্দের প্রাণ 

ছন্দ কাকে বলে? এক কথায় তা বোঝানো] মুশকিল । এ বিষয়ে নান1 জনে নানা 
ভাবে অর্থ নির্দেশ করেছেন । “ছন্দ শব্খটির বৃযুৎপত্তিগত অর্থ, কেউ বলেছেন 'যা আনন্দ 
দান করে, তাই ছন্দ", কেউ বলেছেন, এমনে দোষ আচ্ছাদন করে বলেই এর নায় 
- ছন্দ ।' এগুলি অবশ্থ প্রাচীন কালের ব্যাখা । একালের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেন 
--আমরা কথায় বলে থাকি, কথাকে ছনে' বাঁধা । কিন্তু এ কেবল বাছিবে বাধন, অস্তরে 
মুক্তি। কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ । সেত্তারের তার বাঁধা 
থ।কে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাঁড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বীধা সেতার । 
কথার অস্তরের হ্ৃরকে সে ছাড়া দিতে থাকে । ধন্গকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের 
মত লক্ষ্যের মর্ষের মধ্যে গ্রক্ষেপ করে ।” কবির এই কাব্যময় আলঙ্কারিক ভাবায় ছন্দের 
তাৎপর্ধ বোঝ! গেলেও এর দ্বার! ভার সংজ্ঞার্থ নির্ণাত হয় না। তাঁষাঁচাধ হুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্ায় লিখেছেন)-_-বাক্যন্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর 
হয় ও তাহার মধ্য কাপলগত ও ধ্বনিগত স্মুষমা উপলব্ধি হয়, পদ লাজাইবার সেই 
পছ্ধত্তিকে ছন্দ বলে।, 

ছন্দ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র দেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বস 
প্রভৃতি অনেক ছান্দসিকই বিস্তৃত আলোচনা নিবদ্ধ করে গেলেও তারা কেই ছন্দের 
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সংজ্ঞা-বিষয়ে একটি মাত্র সত্রে উপনীগ্ক হননি । এ সমস্ত মতামত আলোচন! করে 
আমর] ছন্দের নিষ্বোক্ত সংজ্ঞাষ্টি গ্রহণ করতে পারি £ 
“যে ললিত ও সুনিয়নত্রিত পদস্থাপনায় কাব্যে ধ্বনিতরজ তথ! ছন্দ- 
স্পন্দের হ্ট্রি হয়, তাকেই বলা যায় ছচ্ৰ।, 
রবীন্দ্রনাথ ছন্দধাধ1 নামে কিছু পদ রচনা করেছেন,_- দৃশ্যত: যাষ্ধের কবিতা মনে 
হলেও হৃমিত পদ স্থাপন! দ্বার! সেখানে ধ্বনিতরঙ স্ট্ি হয়নি বলে ত1 কখনো মনে 
তেমন ভাবে বলাবেদন সি করতে পারে না। যেমন --' 
'সকান্গে অধ ব বাতাস গল্প, 
বুধাই শুপু বনেরে বকালে। 
চেয়ে ছেখি দিনশেষে 
মাটি ঝরা ফুে ছেয়ে 
লতারে ঠকালে কাঙাল করণে ।' 
এ ধরনের লেখায় অর্থবোধে কোন বিপত্তি ঘটনা, কিন্তু ছনম্পন্দ চটি ন! হওয়াতে 
প্রাণে দোঁগা লাগে না। এটিকে যদি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেখ! যায় 
অধীর বাতান এস সকালে, 
বুথাই বনেবে শুধু বকালে। 
দিনশেষে দেখে চেয়ে 
মাটিঝর! ফুলে ছেয়ে 
লতারে কাঙাল করে ঠকালে |, 
এই ললিত এবং স্থনিয়ন্ত্রিত পাদস্থাপনায় যে ধ্বনিতরঙ্গ কঠি হলো, তার ফলে এটিকে 
রসাবোনপূর্ণ কবিতা বলে মেনে দিষ্কে কোন বাধা থাকে না অর্থাৎ ছন্দই হেন 
কবিতাটিতে প্রাণ সঞ্চার করগো। এ থেকে আমর! ছন্দের একটি আবশ্যিক উপাদানেহও 
পরিচয় পেলাম, «টি ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দের পরিভাধায় যাকে বল! হয় “ছন্দম্পন্দ” | 


স্বনিয়ন্ত্রিত পদস্থাপনার ফলে যে উথানপতনময় ধ্বনিত্তরঙ্গের সৃষ্টি 
হয়ঃ তাকে বলে ছন্দম্পন্দ (1175 10717)। 

যে রচনায় কোন ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দম্পনের স্থগ্ি হয় না) সেই বচনাই গগ্য। গগ্চের 
সঙ্গে কবিভার তথ পঞ্যের এইটিই প্রধান পার্থকা। 'সাগরজলে দিনান করি জগ 
এলে! চলে উপল উপকূলে বদসিয়াছিপে'- «খানে কোন ছন্দস্পন্দ ৰা ধ্বনিতরঙগের 
সুষ্টি ন! হবার ফলে এটিকে পছ। আধ্যা দেও সম্ভব নয়। কিন্তু এটিতে যদি ছন্দম্পন্দ 
আন] যায়, তবে একে পছ্য বা কৰিতা. বলতে বাধা থাকে শাঁ 

“সাগর জল পিনান করি মজল এলে! চুলে | বসিয়াছিলে উপল উপকূলে । 

ছন্দ এক প্রকার বিজ্ঞান । তাই এর বিভিন্ন উপাদান বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই পরিভাষা বিষয়ে পমযক্‌ জ্ঞান না থাকলে ছন্দ- 


ছন্দ ৭ 


বোধে অসম্পৃর্ণত! থেকে যাবে । তাই বিভিন্ন পরিতাষ বিষয়ে কিকিৎ আলোকপাত 
কর] হলেো। 

ছেপ্দ £_ আমরা আলোচনার প্রারভেই দেখেছি, অথবোধের জন্য বাক্যের মাঝে 
মাঝে এবং শেষে বাগযযহ্ত্রের লামগ্সিক বিরতি প্রয়োজন | অন্যথায় অর্থবোধে বিপত্তি 
ঘটতে পারে। এই সামক্ষিক বিরতিকেই বলা হয় “ছেদ'। ছেদের সংজ্ঞার্থ আমরা, 
এভাবে নির্ণয় করতে পারি-- 

অর্থবোধের নিমিত্ত ৰাক্যের মাঝে অথবা অন্ত্যে বাগ যন্ত্র যখন 
সামস্ত্রিক বিরতি গ্রহণ করে, তখন তাকে বলা হয় “ছেদ? । 

অনেকে “ছে'-কে 'অর্থযতি' নামেও অভিছিত ক'রে থাকেন । অর্থের প্রয়োজনে 
ছেপ্ের কাল পরিমাণের পরিবর্জন ঘগে। বাক্যের যেখানে সমাপ্চি ঘটে, সেখানে 
পূ্ণচ্ছের্দ পভে ।-- ৃ 

'এথানে নৌকা ঘাটে বাধা, মাঝি ঘুমিয়ে; 
সেখানে পালে লেগেছে হাওয়। 

উপরের উদ্ধতিটিতে যদিও তিনটি বাক্য রয়েছে, তবু প্রথম ছটি বাক্য সম 
হলেও যেন কিছুট। বক্তব্য অপেক্ষিত বদ্নে গেছে, তাই ভাবের সমাপ্তির 'পরই পূর্ণচ্ছেদ 
পড়লে। | আবার ভাবের লঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে কেউ কেউ “ছেদ'কে 'ভাবযতি' 
নামেও অভিহিত ক'রে থাকেন। প্রচলিত বাংলায় পূর্ণচ্ছেদকে বল! হয় “দাঁড়ি এর 
সঙ্কেত-চিহ-__একট। খাঁড়া রেখা (0), ইংরেপ্রিতে একে বলা হয় া0]1 9$০০- এর 
চিহ্থ একটি বিন্দু (.)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে ছুটি দাড়ি চিহ দিয়ে 
বাক্যের পূর্ণচ্ছেদ বোঝানো! হতো । পূর্ণচ্ছেদদ ছাড়াও অর্থবোধের উপর নির্ভর করে 
আবে কয়েক প্রকার ছেদচিহ্ছন আমর ইংরেঙ্ির অন্রসরণে ব্যবহার করছি, এগুলে! 
প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলায় ছিল না ।__যেমন, পাদচ্ছেধ বা কম্গা (১), অর্ধচ্ছে্ব ব| 
সে্মকোলন (7), কোলন (:), ভ্যাস (--) প্রভৃতি । পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্তটিতে 
পাদচ্ছেদ ও অর্ধচ্ছেদের ববহার রয়েছে। 

প্রবীণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন “ছে? শবটি ব্যবহারে অনিচ্ছুক | তিনি এব 
পরিবর্ভে ভাবযঙ্জি” পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। 

যতি £ অর্থগত্তভাবে ছেদ এবং যত্তির কোন পার্থর্য নেই, উভয়েরই অর্থ 
বাঁগ.যস্ত্রের বিরামস্থান | কিন্ত সাধারণ বাক্যে ৰা গগ্-ব্যৰহারে আমর! অর্থের স্ম্পষ্টতার 
জন্য ঘে ছেদ বা যতি দিই, তার সঙ্গে কবিত্তাপাঠকালে ধ্বনিত্তরঙ্ক হতির নিমিত্ত 
নিয়মিত ব্যবধানে যে ধত্তি দিই, তাঁর একট! মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতার 
যত্তিকে “ছন্দ-যতি' বললে কাজ চলে বটে, এবং কেউ কেউ এই পরিভাবিক শব্দটি 
ব্যবহাব্গু ক'রে থাকেন । কিন্তু তার চেয়েও ভাল হুয়-_অর্থবতি-অর্থে ছেদ কথাটি 
যেমন ব্ছল প্রচারিত হ'য়ে প্রয়োগসিদ্ধি লাত করেছে, তেমনিভাবে ছন্দের প্রয়োজনে 
আরোপিত যত্তিকে শুধু 'যতি' নামেই অভিহিত কর1। বস্তত্তঃ ছান্দসিকগণ অনেকেই 
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ছন্দের প্রয়োজনে ৰাগ.যস্ত্রের লাময্িক এবং নিয়মিত ৰিরত্তিকে “ঘতি' বলেই আখ্যায়িত 
ক'রে থাকেন। 
কবিত। পাঠকালে ছন্দস্পন্দ ব৷ ধ্বনিতরঙ্গ তির প্রয়োজনে বাগ যন্ত্র 
যে নিক্সমিত ব্যবধানে বিরতি লাভ করে, তাকে বলা হয় “'যতি' বা 
ছন্দযতি। 
কাব্য-পাঠে যতির গুরুত্ব অপাধারণ। যথাস্থানে যদি যতি না পড়ে, তবে ছন্দপত্তন 
অনিবাধ হয়ে দাড়ায় | যেমন-_ 
দক্ষিণ পবন ভবে | অঞ্চল উডডিয়! পড়ে | 
কখন যে নাছি পারি । লথিতে? | 
পুলক ব্যাকুল হিয়া! | অঙ্গে উঠে বিকশিয়! | 
আবার চেতন! হয় | চকিতে ॥ 
উদ্ধৃতিটির প্রতি পংক্তিতে লহ্ব! দীড়িশচিহ দিয়ে যতি বোঝানো হু'লো । কবিতাটি 
স্বাভাবিকভাবে পড়লে যতিস্থানে সামগ্রিকভাবে থামতে হচ্ছে, এতে কবিতার শ্রুতি- 
মাধুধ এবং অর্থময়ত উভয়ই বজায় রইল ।-_এই কবিতাটিতেই যদি ষথাস্থানে যতি 
সন্গিবিষ্ট না হয়) তৰে যেমন এর ছন্দপতন ঘটে, তেমনি অর্থেও বিপত্তি দেখা দিতে 
পারে। যেমন-_ 
দক্ষিণ পবন | তরে অঞ্চল | উড়িয়া পড়ে | 
কখন যে নাহি | পাৰি লখিতে; 
পুলক ব্যাকুল | হিয়া! অজে উঠে | বিকশিয়া 
আবার চেতব্া | হয় চকিতে । 
এখানে যথাস্থানে ঘতিপাত না! ঘটায় ধ্বনিতরঙ্গ হ্যতি হ'লে! না, ফলে ছন্দপতন 
ঘটলো', শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হ'লে, এমন কি অর্থও স্পষ্ট হ'লে! ন!। 
যতির প্রকারভেদ রয়েছে । লাধারণতঃ যেখানে কবিতার চরণ শেষ হয়, তথা 
বাক্যের সমাপ্তি ঘটে, তথায় যেমন পূর্ণচ্ছেদ্দ পড়ে, তেমনি পূর্ণযতিও পড়ে । আর 
স্বল্প ব্যবধানে চরণের মাঝেমাঝেই যখন নিয়মিত ব্যবধানে জিহ্বার বিরাম ঘটে, তখন 
যে যত্তি পড়ে, তাকে বলে মধ্যবতি”। ছন্দের ব্যাপারে এই মধ্যযতিই সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মধ্যযতির ফলেই কবিতায় ধ্বনিভরঙের বা ছন্দম্পন্দের স্ষ্টি 
হয়ে থাকে। উদ্ধত কবিতায় মে ধতিচিহন দেওয়! হয়েছে, এগুলিই মধ্যযত্তি-_যাকে 
লঙ্কা দাড়ি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ কর! হয়। পূর্ণযতি স্থলে পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন পড়ে বলে তথায় 
আর পূর্ণযতি চিহ্ন পৃথকভাবে অনেক মময়ই দেওয়1 হয় না । পূর্ণযত্তির চিহ লঙ্ঘা 
ছুই দাড়ি (॥)। 
কবিতায় আর একপ্রকার অনতিস্পষ্ট যতিও অনুভব করা! যায়। পুর্বোজ উদ্ধাতিতে 
আরভ থেকে মধ্যযতি পর্বস্ত এবং মধ্াযযতি থেকে পরবর্তা ফতি পর্ধস্ত একাধিক শব্ধ 
বর্ভমান। প্রতিটি শবের পরই বাগ ক্ষণিকের বিশ্রা্ গ্রহণ করে, তা! এত অল্প 


হন ৃ গু 


লময়ের জন্য যে প্রায় অন্থতবেই আসে না। প্রতিটি শব্দের পর যে অতি লামান্য 
সময়ের জন্য বাগযযস্ত্রের বিরাম ঘটে, তাকে বল! চলে 'লঘুযতি' বা 'ভউপযতি'। 
লাধারণতঃ নির্দেশ দেওয়া না থাঝলে এই লঘুযততি চিহ্ন দেওয়| হয় না। লঘুযুতির 
সঙ্কেত চিহ-__তিনটি খাড়া বিন্দু (:)1-- 


দক্ষিণ : পবন : ভরে | অঞ্চল £ উডভিয়া : পড়ে। 
্লুখন যে : নাছি : পারি | লখিতে। 
পুলক?! ব্যাকুল : হিয়্! | অঙ্গে : উঠে £বিকশিয়া | 
. আবার : চেতনা : হয় | চকিতে। || 
কবিতা-পাঠে যাঁতির গুরুত্বের কথা বল! হয়েছে, কিন্তু গদ্য পাঠকালেও ছেদচিহ্বের 
অতিরিক্ত যত্তিপাতত ঘটে, যর্দিও তা নিয়মিত নয় এবং অনেকটা পাঠকের ইচ্ছাধীনও 
বটে। একটি কবিত! পাঠকালে তার ছন্দ বজায় রাখতে গেলে প্রত্যেক পাঠকই 
একই স্বানে যতি দিয়ে পড়েন- নতুবা ছন্দপতন ঘটে । কিন্তু গ্ছে যত্তিদানের ব্যাপারে 
এরূপ কোন নিক্পমনি&। নেই, পাঠক তার অভিরুচি অনুযায়ী যতি দিতে পারেন ।-- 
রবীন্দ্রনাথের বচন! থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়_“এমন মেয়ে | দেখা! যায় | 
যার | দহজ চলনের মধ্যেই | বিন| ছন্দের |ছন্দ আছে ।|.*'সে মেয়ের | চলনটাই 
কাব্য, | তাতে | নাচের তাঁগ | নাইবা লাগলঃ | তার সঙ্গে | মুদঙ্গের বোল দিতে 
গেলে | বিপত্তি ঘবে ।” | 
উদ্ধতিটিতে যে সমস্ত স্থানে যতি পড়েছে, ত্বার ব্যতিক্রম ঘট্‌তে পারে, কিন্তু 
কোন্‌ হিসেবেই কাব্যের মতে| তেমন ধ্বনিতবল হুঠি হবে না। সাধারণতঃ একটি 
থেকে চারটি পর্বস্ত গোটা শব ধরেই বাগযস্ত্রের বিবৃতি ঘটে-_তার অনেকটাই অর্থ- 
বোধের উপর নির্ভর করে বলেই বিরতি কখনও নিয়মিত হয় না। 
অক্ষর/দল-_সাধারণভাবে বাংলায় অক্ষর বলতে যেমন বর্ণকে বোবায়, তেমনি 
আবার স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন বা যুক্ত বাঞ্জনকেও বোঝাতে পারে । “অ. আ, কৃ, খন গ্রভৃতি 
বর্ণকে আমরা অক্ষর বলি, আবার “ক, খ, ত্র, ক্ষ' প্রভৃতিকেও অক্ষর বলি। সংশ্কৃত 
ছনেঁও অক্ষর বল্ডে এর এই ব্যাপক অর্থই ব্যবহৃত হতো! ইংরেজি শিক্ষার ফলে 
ইংরেজি ছন্দ ও ভাবাতত্বে এই ছু'জাতীয় অক্ষরের জন্য দুধরনের পারিভাষিক শব 
ব্যবহৃত হজ । একক বর্ণ বোঝাতে 1969: এব্বং যুক্ত বর্ণ বোৌঝাতে 85119019 শব্দটি 
বাবহৃত হয়। আমাদের আধুনিক ছন-চিন্তা বং ভাষাবিজ্ঞান চর্চা বুল পরিমাণে 
ইংরেজি দ্বারা প্রভাবিত বলেই ইংরেজির মতই ভারতীয় ভাষাগুলিতেও আমর! 19166: 
এবং 9511%)16-এর প্রতিশব্দের প্রয়োজন অনুভব করি । এইজন্য ছান্দসিক এবং 
ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই 1০5০:-এর প্রত্তিশব্বরূপে বর্ণ” এবং ৪511019-এর প্রতিশব্ব- 
রূপে “অক্ষ” শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। -_-“রবীন্্র” শবটি বিশ্লেষণ করলে আমর! 
পাই__র1+অ+ব1ঈ+74+€+র+অ'--মোট আটটি বর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় 
চিদ্তাধারায় বিশ্লেষণ করলে অক্ষর পাই তিনটি “র-বী-নদ্'। কিন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার 


চি 


১০ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


বিশ্লেষণে এখানে ৪51151)19-3 তিনটি) কিন্তু, অক্ষরের সঙ্গে তার সামঞ্ম্য নেই-__€র. 
বীন্‌, ভ্র-_-এই তিনটি ৪5118)19 | এখন প্রশ্ন দাড়ায় 85111)19-কে যদি “অক্ষর বলি, 
তা হ'লে 'রবীন্্র' শব্দের বিশ্লেষণে কোন্‌ তিনটিকে অক্ষর বল্ব-্র. বী. নত" অথবা 
বি. বান্, দ্র"? ভারতীর চিস্তাধার! এবং বাংল] লিপিপদ্ধতির দীর্ঘ দিনের এীতিহ্য মেনে 
শিয়ে আমরা “র. বী. ্'- এই ত্বিনটি অক্ষরকে বর্জন করতে পারিনে। তবে বি বীন্- দ্র 


_-এই বিশ্লেষণকে কী নামে স্মভিছিত করবো ? ্ 


প্রবীণ ছান্দসি £ আচার্ধ প্রবোধ সেন এই দ্বিধা] কাির্থেউঠে 851181916-এর জন্য 
একটি নোতুন পরিভাষা গ্রহণ করেছেন-_-তিনি ৪3119)16-কে বলছেন “দল” । “অক্ষর? 
শব্দ দ্বার] ঘে ৪$118019-এব ভাব বোঝানো যায় না) 1 দীর্ঘকাল পূর্বেই বাজ! 
রামমোহন বাএ উপলব্ধি করে ধবন্যাঁঘ1ত' নামে একটি শব্দকে 55118015-এবর প্রতিশব্দ 
রূপে ব্যবহার করেছিলেন । ছন্দের যাতকর সতোন্দ্রনাথ দর্ত-গ ৪5118191-এরু উপযুক্ত 
প্ররত্িশবের ভাবে 'শব্ব-পাপড়ি” শবটি বাবতার করেছিলেন । আচার্য স্থকুমার সেন 
“অক্ষর? শবের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন--“কোন পদ উচ্চারণের সময় শ্বাসবাযু মাঝে মা 
মন্দীভূত হয় অর্থাৎ উচ্চারণ প্রবাহ যেন একটু একটু শ্ধ ঘর । এক ছেদ হইতে শু, 
ছেদ পর্যন্ত উচ্চারিত ধ্বনি ব৷ ধ্বনিসমষ্টিই অক্ষর (৪119919)। শুধু স্বরধ্বনি, অর্ধব : 
ধ্বনি, অগ্রে অথবা পশ্চাৎ অথবা অগ্র, পশ্চাৎ ব্যঞ্জনযুক্ত শ্বরধ্বনি, কিংবা গ্রে বাঞ্জটর 
স্বরধ্বনি ( অধব! জর্ধ-বাঞ্জন-ধ্বনি ) লই] অক্ষর ।”৮ এই সংজ্ঞ! অনুযায়ী ভারতীয়ক 
এবং পাশ্চাত্ত্য মতের সমগ্র ঘটেছে,__অর্থাৎ .অক্ষর+ বল্তে তিনি ভারতীয় মতেউ 
বা, ভর” এবং পাশ্চাত্য মতে “র. বীন্‌, ভ্--অক্ষর এবং ৪5118019 ছুটোকেই বুঝিয়েত 
কিন্তু লক্ষা করবেই বোঝ! যাবে- এ ছুই দৃঠিতঙ্গির মধ্যে একট! মৌলিক প-র 
রয়েছে। ভারতীয় মতে অক্ষর (প্রায়) পর্দাই স্বরাত্ত, পক্ষান্তরে ৪51150019 স্বড় 
এবং ব্যঞ্জনাস্ত ছ'ধরনেরই হয়ে থাকে । কাজেই, আধুনিক ছন্দ বিশ্লেষণে 85119! 
এর স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ, যে-কোন দ্যর্বোধক শব্দ দ্বারা টা বোঝানো সঙ্গত নয় 
অতএব, প্রবোধ চন্দ্র সেন-গ্রবতিত “দস+ শব্দটিকেই আমরা ৪%1181০-এব প্রতিশব 
বূপে অগ্রাধিকার দান করবে, যদিও অপরাপর ছান্দসিকদের দ্বারা বাধহৃত অক্ষর'- 
কেও আমরা ত্যাগ করবে! না। 

বাগযন্ত্রের স্বব্পতম প্রয়াসে উচ্চার্য ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বল। হয় 
“অক্ষর' বা “দল (551191)16)। 

আমর! জানি, শ্বরবর্ণের সহায়তা ছাড়! কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হ'তে পারে না। 
কাজেই বাগ.হস্্ের শ্বল্পতষ প্রস্াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, তাতে একটি 
স্বরুধধ্বনি অবশ্যই থাকবে । অতএব প্রতিটি দলে একটি স্বরধবনির অবস্থান আবশ্যিক | 
অবশ্ঠ শুধু একটিমাত্র স্বরধব নিতেও একটি দল হতে পারে । আবার এফটি দলে একটি 
্বরধ্বনি এবং একটি ব: একাধিক ব্যঞ্জন ধ্বনিও থাকতে পারে। ম্বরধবনিটি দলের 
আদিতে বা মধ্যে এবং ব্যঞ্রনটি শেষে অথব! ব্যঞ্জনটি ব! ব্ঞজনগুলি প্রথমে এবং শেষে 


ছন্দ ১১ 


ব্বরধ্বনি--মোটামুটি দলের গঠন একপ হয়ে থাকে । এই গঠন পার্থকোর উপর নির্ভর 
ক রে দলেব ছুরকম শ্রেণীবিভাগ কল্পনা কর! হয-_(১) মৃক্তদল ও (২) কদ্ধদল। 


যে দলে একটিমাত্র স্বরধবনি থাকে অথৰ। যে দলটি হয় স্বরান্ত অর্থাৎ 
যার শেষ ধবনি হয় স্বরধবনি তাকে বলা হুস় “মুক্তদ্রল”। যেমন-- “মহতী, 
*ব্দটি বিশ্লেষণে দেখি--ম্‌+1 অ+ হ্‌. অত. ঈ-_তিনটি দ্জেই শেষে আছে স্বরধবনি 
অতঞ্ব এর তিনটি দলই-__ম. ভ. তী' মুশদল। 


যে দলের আদিতে বা মধ্যে স্বরধ্বনি থাকে এবং দলটি হয় ব্যগ্তানান্ত 
অর্থাৎ যার শেষে থাকে ব্যগুনধ্বনি, তাকে বল। হয় “রুদ্ধদল' । যেমন__ 
ধিবীন্্' শব্দের বশ্লেষণে পাই-_রু. খ্ম1বর ঈ. ন+ দূ. বু. অ) অর্থাৎ এখনে ও এবং 
দ্রি-এব শেষে আছে শ্বরধ্নি, অতএব মৃক্ত্থল, আর “বীন-এর শেষে আছে ব্ঞ্জন, 
অঞ্তঞব এটি কদ্ধদল। 


বাংল! ছন্দের বিশ্লেষণে মৃত্ত দল, কদ্ধদূল ব্যাপারটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তাই ব্যাপারটি 
স্পট হম আবশ্টক। একটি শব্দকে যখন বিভিন্ন দলে ভাগ করতে হয়, তখন নীচের 
নিগ্মটি মেনে চক্তে হবে । শব্দের মধ কোথাপ্জ হপস্তবর্ণ অথব ফুক্তব্যঞ্জন থাকলে 
» হপস্তবর্ণ ও যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ব্যগুণটি পূর্ববতী শ্ববের পঙ্গে যুক্ত হবে। ঘেমন__ 
ন্দ-ছন্‌ দ) চচা- চর্1+চা, শান - শাস্‌, আঃ ভাত্বর _ভাস্‌. কর$ পাত্তিত্য-পান্‌, 
সত ।-_এই দৃষ্ান্তগুলি থেকে স্পষ্টই দেখ] যাচ্ছে, যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ব্ঞ্জনটি 
'ব্দাই পূর্বব্তা স্বরেব সঙ্গে যুক্ত হচ্ছ, ফলে এ দলগুলির শেষে থাকছে বাঞ্জনধব ন, 
“ভঞব এগুলি ক্দ্দল বূপে গণ্য হবে। এ থেকে একটা লহ্জ নিয়ম বের ক'রে নেওয়া 
ায়_হসস্ত বর্ণ এবং যুক্রব্যঞ্জনের পূর্বব্তণ শ্বরব্বনিটি সর্বদাই রূদ্ধদল রূপে চিহিত হয়ে 
থাকে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে বাঁখ| দরকার । ছন্দের ব্যাপারট। প্রধানতঃ কানে 
শোনার, তাই বানান যেমনই থাঁক্‌ না কেন, এর উচ্চারণষ্টাই শুধু গ্রহণযোগ্য ॥ যেমন, 
বাংঙ্রায় বহু শব্দের শেষে তসভ্তচিহ দেওয়। না ছ'শেপ উচ্চারণে হুসন্ত আসে-_ আকাশ, 
বাতাস্‌, জল্‌, ফল্রূপে। অতএর এটিই গ্রহণযোগ্য । নিম্ে কতকগুপি দল বিশ্লেষণ 
করে ছেখানো হল । দলের চিহ্ন মুক্তদূল “9 রুদ্ধদল '_. 


ছরু. দান ত পান্‌. ভিৎ. ত পুরু. ণ ছুস্‌-পাদ.ধ পিদ্‌. ধান্‌, ত.”-এটিকে সঙ্কেত 
চিহ্ের সাহায্যে এভাবে লিখ.তে হয়__ 


সপ পপ সি সপ পর রি হিল পপ ইউটিসি | শপ আত পর 


দুর্দান্ত পাশ্ডতিত্য পুর্ণ ছু'সাধানলিদ্ধান্ত। 
'বা. বু যত ব.লে পা.রি-যদ্‌ ধ.লে বলে তার শত. গণ ।”--এটি হবে__ 


বাবু যত বলেপান্ি যদ্ছ্ছলে ৰলে তার শ তগ্ডণ।. 


১২ এচ্ছিক বাংল। বোধিনী 
নীচে একটি কবিতার বিতিম্ দল চিহ্নিত ক'রে দেখানো হ'লো। 


রি প্ পি | সরি | পপর | সিল সস সর আজ 


ছোথায়কি আছে আ লয় তোমার, 
উ্সিমু খরসাগরেরপার 
“ম ঘ চুম্বি তঅন্তগি রিব্রচ বগ তলে? 


তুমিহাসো শু ধু মুখ পানে চেয়ে কথা নাবলে।, 

সব সমন খেয়াল রাখতে হ'বে»যুক্তব্যঞ্জনে রুদ্ধদল চিহ্ন দেবে না, তাঁর পূর্ববর্তী 
ত্বরধ্বনিতে কুদ্বদল চিহ্ন পড়বে । হুসস্ত ধ্বনিতে ( যা উচ্চারণে শোন! যায়) কোন 
চিহই । দেবে না, তার পূর্ববর্তী অক্ষরে অবশ্টই রুদদল চিহ্ন পড়বে । ঘেমন_ 


্রী- স্‌. ত. রূ. ঈ--এটি শ্বরাস্তঃ অতএব মৃক্তদূপ $ উন্তি-ইস্‌. ক্রি-ই রিনি মুক্ত- 
দল, পূর্বেরটি অর্থাৎ ই. কুদ্ধদূল হু'লে1। 

সংস্কৃতে ছু'টি যৌগিক ্বরধবনি আছে এবং তদের জন্য ছুটি অক্ষর রয়েছে-__'&,এবং 
“| দুটি কিংবা ততোধিক স্বরধবনি যদ্দি একটি মাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারিত 
হুয় তবে তাকে বলে 'যৌগিক স্বর" ।-_বাংলায় যৌগিক শ্বরের সংখ্যা পচিশরি 
অধিক, কিন্তু তাদের জন্য পৃথক অক্ষরের ব্যবস্থা! না থাকায় গ্রচলিত ছুটি বা ততোক্ষি 
অক্ষরের সাহায্যে লিখে দেখানো! হয়। যথা 'আই (নিমাই ), আও (খাঁ), ইউ 
( মিউ ), উই (রুই ৮ এই ( নেই), এও (নেও) প্রভৃতি ৷ চোখের দেখায় এ সমস্ত ক্ষেত্র 
ছুটি অক্ষর, অতএব দুটি দল বলে মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি “এ' এবং “ওর 
মতোই যৌগিক স্বর বলে ছন্দের বাপাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি দল বলেই বিবেচিও 
হয়। -_বই, বৈ কিংবা বউ, বৌ-_একই উচচাঁরণ, অথচ লেখার জন্তই কি ভ্রাস্তির কটি 
হয় না? একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, যে ছটি শ্বরধ্বনি পাশাপাশি থেকে 
উচ্চারিত হয়, তাদের প্রথমচি পূর্ণ উচ্চারিত এবং দ্বিতীয়টি যেন অর্ধ-উচ্চারিত-_বই 
সবই, যাও-যাও্‌। অতএব যৌগিক স্বরগুলিও কুদ্ধদল, কারণ এখানে প্রথমে বা 
মধ্যে থাকে পূর্ণেচ্চারিত স্বর এবং শেষ দ্বরটি ব্যঞ্জনের মতই অর্ধোচ্চারিত। 

এই যৌগিক ন্বর-বিষয়ে কিছুট। সতর্কতা অবগশ্থন প্রশ্মোজনীঘ্দ। কারণ ছুটি ন্বর- 
ধবনি পাঁশ/পাশি থাকলেই যে তাঁ যৌগিক দ্বর হবে, তা নয়-কখন কখন দু'টি 
স্বরুধ্বনি বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়ে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে,_-তখন দুষ্ট 
স্বরধবনিতে ছুটি মুক্তদল হয়। যেমন-_দাও' শব্দটির উচ্চারণ কাঁলে “আও-এর উচ্চারণ 
সংশ্লিষ্ট, একই প্রচেষ্টায় গোট! শবটা উচ্চারিত হয় বলে “আও” এখানে যৌগিক শ্বর 
এবং "দাও, একটি কুদ্ধদীল | কিন্তু পদিও' শব্দের উচ্চারণ কালে 'ই” এবং “ও” বিশ্লিষ্ট 
ভাবে উচ্চারিত হওয়াতে “দি” এবং “ও ছটিই মুক্তদল রূপে বিচার্ধ। বাংলায় কখন যে 
এদের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং কখন যে বিশ্লি হবে, তার কোন ধরাঝাঁধা নিয়ম নেই। 
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ছন্দের প্রয়োজনে এদের হথবিধেমতো! বাবছার কর! হয়, তখন কানের বিচারে এদের 
মূল্য নিরূপিত হয়। যেমন-_- 
ছুইজনেজুই তুলতে যখন 
গেলেমবনেরধারে। 
এখানে “ছিই” এবং 'ভুই” শব্দে “উই” সংশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত হয়ঃ অতএব কুদ্ধদল । 
আবার--_ 


সির ৯৬ | সপ | পরি | স্পা | উপর পর রি পি | আর্ট | সর  প্পপ জর 


মনে পড়েছু ই জনেজু ইতুলেবাল্যে 


খারা বি শা পর বিরাট জার ২৯ ইজি | আলার্ট | রি শসা? ইউ 


নিরালায়ব নছায় গেঁথেছি হু মাল্যে।” 

এখানে “ই” এবং "জুই, শব্দে উই” বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চান্রিত হওয়াতে “ছু” এবং “ই, 
ছুটি মুক্তদলরূপে বিবেচিত হচ্ছে । 

বাংল! উচ্চারণ এবং লেখার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্গতি ন! থাকার দরুণ 
আ.নক সময়ই যৌগিক ম্বরকে পৃথক পৃথকৃ মৌলিকত্বর বলে ভ্রাস্তির সৃঠি হয়। 
স"ধারণত: বিভিন্ন ক্রিয়াপদের ব্লোতেই এরূপ ঘটে থাকে | যেমন, আমরা বলি_- 
“গএ, যাওআ, খাঁইআ, প্রভৃতি । এখানে হইএ, আগআ, আইআ।” ন্বরধ্বনিগুশি 
পাশাপাশি থাকায় এর! যে প্রয়োজন মতো! সংঙ্সিষ্ট উচ্চারণে যৌগিকত্বরে পরিণত হ'তে 
পারে, তা” ুঝত্তে কোন অঙ্থবিধে হয় না। কিন্ত আমর! এগ্লিকে লিখে থাকি__ 
“গিয়ে, যাওয়া, খাইয়।”--এভাবে । ফলে ত্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান আমাদের 
চোখে পড়ে না, কিন্ত কানে বাজে । এরপ ক্ষেত্রে কানের বিচারই শ্রাহ। অতএব 
বানানে "দ্ব যুক্ত হ'লেও এর কোন উচ্চারণ ন। থাকায় অধিকাংশক্ষেত্রেই যৌগিকত্বর 
ও রুদদল বূপেই বিবেচিত হয়-_এ বিষয়ে সতর্ক থাক] প্রয়োজন । 

মাত্রা £ কাব্যে ছন্দ স্টির একটি প্রধান উপাদান ধ্বনিতরঙ্গ । আগেই বলা 
হয়েছে যে, কাব্যপাঠকালে নিপ্পমিত ব্যবধানে যতি পড়লেই ঈপ্সিত ধ্বনতরঙ্গ সৃষ্টি 
হ'তে পারে। এখন এই “নিক্ষমিত ব্যৰধান' বিষয়টাই গোলমেলে। এট! ঘুঝবে| 
কী ক'রে? ছন্দ ব্যাপারট1 যদি চোখে দেখার ব্যাপার হ'তে, তবে ক্ষেলের মাপে ৰ 
অক্ষরের মাপে নিয়মিত ব্যবধানট!1 বোঝ] যেতো। কিন্তু ছন? তো শ্তধু চোখে দেখার 
বসত নয়, এট! প্রধানতঃ কানে শোনার ব্যাপার--কাঁজেই মাপের জন্য অপর কোন, 
পৃথক্‌ মানদণ্ডের প্রয়োজন । ভিন্ন বন্তর পরিমাপের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের ব্যবহার 
তো! বাস্তব জগতেও দেখতে পাওয়া যায়। জ'ম-জম1 কাপড়-চোপড্ড মাপার জন্য 
“মিটার” জল-ছুধ প্রভৃতি তরল পদার্থের জন্য “লিটার” এবং চোখে দেখা যায় না 
এমন বস্ত বা “সময়ের পরিমাপের জন্য ঘণ্ট1-মিনিট-সেকেও-এর সহায়তা নিয়ে থাকি। 
ধ্বনিততরঙ্গের মাপও আমর! পময়ের লাছাযোই নির্ণয় ক'রে থাকি”-তবে এর জন 


১৪ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


আমর ঘড়ি ব্যবহার করি না, আম্মা যা” ব্যবছার করি তাকে বল! হয় “মাত্রা; । 
আঙ্গবা যখন কোন শব্দ ব্যবহার করি, তখন তার মধ্যে এক বা একাধিক দল থাকে । 
একটু দতর্ক থাকলেই বোঝা! ঘায় যে সব দলের উচ্চারণে নময় কিন্ত এক রকম থাকে 
না। কোন দলের উচ্চারণকালে একটু সময় দিয়ে টেনে পড়তে হয়, কোন দলের 
উচ্চারণের মুহূর্তটুকু বাছ্ছে আর কোন পময়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন,__'জল' 
শবটি উচ্চারণ করতে গিয়ে 'জ”-এর পর একটু সময় নিতে হয়, কিন্তু জলা" উচ্চার 

করতে “জ'-এর পরই লা” এসে যায়, বাড়তি কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই যে" 
সময়ের মাপ একেই বলা হয় “মাত্রা; | 


কোন ধ্বনির উচ্চারণ-কালে সময্ের পরিমাপক যে একক (হ্যা) 
ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় মাত্র! (11075 )। 

সাধারণ কোন হ্ম্বত্বর বা হুদ্বন্বরযুক্ত ব্যজন ভচ্চারণ-কালে যে আহমানিক সময় 
ব্য়িত্ব হয়, তাকে ধরা হয় “এক মাত্রা । যেখানে লময়ের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত বেশি, 
তাকে ধরা হয় “ছুই মাতা” । দংন্কতে এদের বল! হয় ক্রমে লঘু ও গুরু, মাত্রার পরিমাপ 

ক্রমে এক ও ছুই । সংস্কতে মাত্রা নির্ধারণের খুব সহজ পথ রয়েছে- দীর্ঘন্বর, যৌগিক 

্বর এবং হসন্ত ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বন্থর সর্বদাই 'গুরু' বিবেচিত হয় এবং তার মাজ্রা ছুই-১ 
এছাড়া আকরু দবই এক মাত্রা । শুধু চরণের শেষে হরম্বস্বর থাকলেও ছন্দের প্রয়োজচ. 
তাকে দুই মাত্রা ধরা যেতে পাবে । ্‌ 

বাংল] ছন্দে মাআ্জার হিসেব কর একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং এইটিই ছন্দের জাতি- 
নির্ণয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কাজেই এ বিষয়ে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন : 
বাংল! বর্ণমালায় হশ্ব-দীর্ধন্বর থাকলেও বাংগ] উচ্চারণে দীর্বস্বরের দুই মাত্রা হয় না। 
বস্ভতং উচ্চারণের বাপারে বাংলায় হম্ব-দীর্ধে্ মূধা কোনই পার্থকা বিবেচনা করা 
হয় না। যেমন-া্দন' এবং দীন? উচ্চ।ণণে কোন পার্থঙা নেই, কাজেই হম্ম হু'লেই 
এক মাত্রা এবং দীর্ঘন্ববে দুই মাত্রা-এরূপ কোন নিয়ম বাংলায় চলে" না। তবে 
বাংলায়ও অপর এক প্রকার হ্ুন্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে । বার লঙ্গে তৃস্ব-দীর্থ হববের কোন 
সম্পক নেই । সাধারণতঃ মুকজদলের উচ্চারণকাল থেকে কুদ্ধদলের উচ্চ'রণকালে 
সময় একট বেশি লাঁগে_সই ছিসেবে বল] যায় যে, মৃক্তদলের ঞকমান্রা এবং রুদ্ধ- 
দগ্রের ছুই মাত্রা ছলে ঝামেলা চুকে যেতো । কিস্ত তা-ও লৰ সমক় সতি' হয় না। 
রুদ্ধদল বহক্ষেত্রেই মাত এক্মাঙার মূল্য পেয়ে থাকে । 

আসলে বাংল1 কবিত' পাঠে তিনটি রীতি প্রচলিত আছে, সেই-মন্ুযায়ী বাংলায় 
তিন জাতীর ছন্দ রয়েছে। তিন জাতীয় ছন্দে দলের উচ্চারণে কাল-ঘটিত বৈষম] 
থাকায়,একই শব্ধ তিন জাতীয় ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন ভিতে উচ্চারিত হয়) এবং তদনুযাযী 
দের মা! নিরূপিত্ত হয়। নীচে তিনটি কর্বতার তিনটি পংক্তি উদ্ধার করা হ'লো,-- 
ঞত্যেকটিতে একটি শব আছ “কাল” । এর যথার্থ উচ্চারণ অন্রযায়ী এর মাথার 
মার্জামূলা দেওয়া হ'পো। এই মাত্রাযূল্য ধরে পড়লেই কবিত!টির যথার্থ পাঠ সম্ভব ।-_ 


ছন্দ ১৫ 


৮ 
চৈ 


১১ ১ 
কতকাল 
টা ১ ১ 
ছখন্াগর 
সি শি. 8.১. 2.৬. 48 ১ ০ 
কালযদ্িমরিআমি। ভয়কিআমার। 
৩, ১ ০ ১ ৬ ১ 9, এজ ৩. চি ৯ এ ০ 
কাল ঘদিনা। আসিস্ভবে। মাথাযুমারবো। লাঠি। 
প্রথম কবিভাটিতে 'কাল' শব্দের মোট মাঙ্জাসংখা! তিন। দ্বিতীয় কবিতায় দুই? 
এবং তৃতীস্ব কবিতায় মাত্র “এক'। কবিতও1-পাঠেন ব্বীতি-অন্যাক়ী একই শব তিন- 
তাবে উচ্চারিত হওয়ায় তার মাজ্রার হেরফের ঘটে গেল। করুদ্ধদল-মুক্তদলের 
সাহাযোও এই লমস্তার সমাধান ঘটানো যায় না। একমাত্র যথার্থ তাবে পাঠ কারে 
বুঝে নিতে হবে__উচ্চারপষ্টি বিশ্রি্ট হচ্ছে অথব! নংগ্লিষ্ট হচ্ছে, এর উপর নির্ভর 
 ক'রেই এতে মাত্রা! দিতে হবে। বিশ্লিষ্ট হ'লে ছুই মাতা এবং সংঙ্গিষ্ট হ'লে এক মাতা 
--এইটিই সাধারণ নিয়ম । আর একটি দৃষ্টান্ত-_ 


১, ২ ২০ ১১১৬ ১১১ ৬ ০ শখ ০ 
দ্বস্থরা রপশু। গ্রাপিয়াছেসবদে শ। 

অ.. ১২০ ১১১ ১ ১ ১ ১১১২০ 

সস” দ্র সভ্যতা ষর্দি। গ্রাসে সবরদ্দেশ 

রা ১১০ 58:78 ১১০ ১ ১ টি 
মানু ধ যদি লোভার্ত হয়। দন্ভর বলি তাকে। 


দ্র শবটি প্রথম দৃষ্টাত্তে ৪ মান্দা, ছিতীয়ে ও এবং তৃতীয়ে ২ মাত্রার মূলা 
লো । অতএব, মাঞ্-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 
কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ কালে তিন ধরনের মাত্র! দান পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
১) শবের মুক্তদল কদ্ধদ নির্দেশ ক'রে যদ্দধি মাতা দিতে হয়, তবে-_ 
এক মাত্রার চিহ॥ | 
ছুই মাত্রার চিহ্ন | 
॥ | 1 ॥ 1১20 111 41121 41 | | | 


শর সর. সস পা 


কদর তোমার! দাকণদশপ্তি | এসেছে ছুয়ার| ভেরি রা, 
চি ॥ 1 ॥ ॥॥ ॥ রা 


পদ | সপ | সি | উপ | জি 


(২) মুক্তদল রুদ্ধল নির্দেশ না কবলে সাধারণতঃ নিষ্বোক্ত মতে মাত্রা চিহ্নিত 
কর। হয় :- ৃ 
এক মাত্রার চিহ্ন | 
ছুই মাআার চিহ __ 
--1 | | 21. | 1 1 17 তি 
কদ্রতোমাবর| দাকণদীপ্তি] এসেছেছুয়ার | ভে দিয়া, 


| | 
বক্ষেবেজেছে|বিছাত্বাণ| ম্বপ্রেরজাল|ছেদিরা। 


১৬ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


(৩) অনেকে অঙ্ক সংখ্যা হবার! মান! চিহ্বিত করেন £-_- 


এক| মাজা ১ 

ছই মাত্রা ২ 
২ ১ ১ ১৭২ ২ ১ ১১ ১১৭ ৯ ৩ 
রত্রতোমার|দারুণদীি| এলেছেছ্য়ার|ভে দিয়া, 


সি 107, 78. ২ ৮ খু ৮ ১ ১১ 
বক্ষেবেজেছে | বিছ্যাত্বাণ]ন্বপ্রেরজাল|ছেদিয়া। 


চরণ/পদ £ __সাধারণ ভাবে গরণ' শব্দের অর্থ "পদ হলেও ক।বতায় বিশেষ 
পারিভাষিক অর্থেই “রণ” এবং “পদ্' শব্দ ছু'টি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে | গঞ্চে যাকে 
আমর! লাধারণভাবে “বাক্য' বলি, কবিতা ব! পছ্ে, এটি তারি অশ্রূপ | ভাবের পূর্ণতায় 
যেমন বাক্যের সমাপ্তি তেমনি চরণেরও সমাঞ্চি। গছ্যে বাকোর শেষে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, 
কবিতায়ও তেমনি পূর্ণচ্ছেদ পড়ে এবং তার সঙ্গে পড়ে পূর্ণঘতি। আরম্ভ থেকে পূর্ণযতি 
পর্যস্ত এবং পূর্ণযত্তির পর থেকে আবার পূর্ণঘতি পর্যন্তই এক একটি চরণ। অতঞএব 
চরণের সংজ্ঞার্থরূপে বল! যায়-_ 
আরম্ের পর পুর্ণযতি পর্যস্ত অথৰ! এক পূর্ণঘতির পর থেকে অপর 
পৃর্ণঘতি পর্যন্ত বিভূীত যে অথণ্ড ধ্বনিপ্রবাহু তাকেই বলা হয় 'চরণ'। 
যেমন-_ 
পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছ একি | সন্যাসী, | 
বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে। | 
ব্যাকুলতর | বেদন! তার | বাতাসে উঠে | নিশ্বানি; | 
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে | 


উপরের দৃষ্টাস্তটিতে দেখ! যাচ্ছে যে প্রথম বাকাটির দমাঁি ঘটছে দ্বিতীয় পংক্তির এবং 
দ্বিতীয় বাক্যটির সমাপ্তি ঘটছে চতুর্থ পংক্তর শেষে। তমুযায়ী পূর্ণচ্ছেদ এবং পূর্ণষতি 
চিহও ব্যবহৃত হচ্ছে । অতএব উদ্ধৃতিিতে ছুটি চরণ-_-একটা 'পঞ্চশবে ..-ছড়াযে? এবং 
অপরটি “ব্যাকুলতর "--পড়ে গড়ায়ে ।” 
অনেকেই প্রতিটি পংক্তিকেই এক একটি চরণ বলে মনে করেন, কিন্ত তাদের এই 

ধারণা যে অত্তিশয় ভ্রান্ত, তার প্রমাণ পাওয়া বায় দ্বিপদী চরণ, ভ্রিপদী চরণ, চতুষ্পদ। 
চরণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকেই । কবিতাগ্প বু চরণকেই হ্বিধেমতে| পংক্তি- 
বিন্যাসে সাজানে। যায়--পংক্তিকে চরণ বললে ত| মভ্ভবপর হবে না) ষেমন-- 

ছুদ্দিন পরে ভাঙলে মেল 

সকল তাতেই পমান হেলা, 

ইষ্টমন্ত্র জপের মালা, 

কর্ম, থেলা॥ কান্না, হাসি । 


ছন্দ ধ ১৭ 


যে কটা দিন আছিস্‌ বেঁচে, 
ফিডের মতো বেড়াস্‌ নেচে, 
বিশ্বব্যাপার এচে, এচে, 
মরিস্নে আৰু শৃন্কে ভাদি। 
এখানে প্রথম চার পংক্তিতে একটি চরণ-_-এটিকে ইচ্ছে করলে ছু'পংক্তিতে লেখা যার, 
এমন কি জায়গায় কুলোলে এক পংক্তিতে লিখলেও দোষ হবে না। ধারা পংক্তিকেই 
চরণ বলেন, তীরা তখন হিসেবের গোলে পড়ে যাবেন। কখনও কখনও একটি 
পংক্তিতিও দু'টি চরণ থাকা! সম্ভব । যেমন-__ 
'ভজনপৃজন সাধন আবরাধন। শমস্ত থাক পড়ে? 
এই পংক্তিতে আছে ছুটি চরণ-_ 
ভজনপৃজন | সাধন আরা | ধন। | 
সমস্ত থাক | প্ড়। 
আচার্ধ প্রবোধচন্দ্র “রণ, শব্ষটি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে 'পড.ক্তি' শব্দটি 
ব্যবহার করেন। কিন্ত পঙক্তি শব্ধ সারি (1109) অর্থে এত বেশি প্রচপিত ষে 
পারিভাষিক অর্থে এই শব'টি বিভ্রান্তি সঙ করতে পারে বলে আশঙ্কা হয় । 
সংস্কত্তে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংগ! সাছিত্যে “প্ষ” শবের ব্যবহার ছিল 
অতিশয় ব্যাপক । পদ আকারে রচিত বলেই কবিতার নাম পছ্য। অত্বএব কথাট। 
ঘুরিয়ে বলা চলে ঘে প্রতি কবিতাই বিতিন্ন পদে বিতক্ত । মধ্যযুগের বাংলায় এই পদের 
গুরুত্ব ছিল অনাধারণ। লমন্ত কবিতারই পরিচয় দেওয়া হতে! পদ্দ শব্দর সাহাষো, 
েমন- প্সাত্ব (পদীকার ), দ্বিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি । তখন কবিতার চরণকে বিভিন্ন 
পদে বিভক্ত করে ছন্দেরও নামকরণ করা হতো এভাবে 
একপদী-__ পু 
প্রভু বুদ্ধলাগি আম ভিক্ষা মাগি 
ওগো পুরবাশী কে রয়েছ জাগি। 
এখানে প্রতি পংক্তিতে একটি পদ এবং একটি পদেই একটি টরণ । 
ছিপদী_ 
হের দ্বিজ মনপিজ্জ | জিনিয়া মুরতি । 
পদ্ম পত্র যৃগ্মানেজ | পরশযে শ্রুতি ॥ 
এখানে প্রতি চরণে ছুটি পদ রয়েছে । 
ভ্রিপদী-__ 
নম়ি তোমা নরদেব-কি গর্ব গৌরবে | 
দ্রাডায়েছে! তৃমি | 
দূর্বাে প্রভাত রশ্মি! শিরে চূর্ণ যেঘ | 
পদে শম্প ভূমি ॥ 
এখানে এক চরণে তিনটি পদ্-_ছুই চরণে বিস্তপ্ত | 
ছন্দ--২ 


১৮ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 
চতুষ্পদী-_ . 
কহ ভাই কছরে, | আ্যাকাচোরা শহুরে | 
বছর! কেন কেউ | আলুভাতে খায় না?| 
এখানে ছুটি পর ক্তিতে বিন্যস্ত একটি চরণে চারটি পদ রয়েছে। 
একালের ছন্দ বিশ্লেষণে “পদ” শষের ব্যবহার গায় বঞ্জিত বললেই চলে । চরণের 
উপাধান-দূপে এখন পপদ'*এর পরিবর্তে পব্‌' ব্যবহৃত হুয়। ছুয়ে মধো মৌপিক 
কোন পার্থক্য নেই। একালের কোন কোন জাতীয় ছন্দে পর্বের ম্বাত্রাসংখ্যা ৪ বা 
৫- হতে পারে, কিন্ধ সেকালের কবিতায় পদের মাত্রা মংখা। সাধারণত; ৮ বা ১০হতো, 
অন্ততঃ ৬-এর কম হতো ন]। 
আধুবিক কালের ছান্দসিকরদের মধ্যে গ্রবোধ্চনজ্জই ছন্দে পদ-এর বাবহার অক্ষু্ণ 
রেখেছেন। তিশি সাধারণতঃ ছুই পর্বকে একসঙ্গে করে পদের মধাদা দিয়েছেন । 
যেমন-_ 
গাখিছ ছন্দ | দীর্ঘ হম্ব | 
মাথা ও মুণ্ড | ছাই ও তন্ম, | 
মিলিবে কি তাছে ! হুস্তী-অশ্ব) | 
ন] মিলে শশ্য | কণা ।, 
এখানে ৬ মাত্রার দু'টি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ্ধের গঠন কল্পনা করা হয়েছে ( পদের চিহ্ন 
জোড়! দাড়ি )। আবার-- 
চারিদিকে ঘিরি | স্তবে স্তরে গিরি ॥ মিশেছে দিগন্ত কায়। 
তুষারে মণ্ডিত ॥ শুভ্র হিমশৈল || তৃণগাছি নাছি তায়। 
এখানে কিন্তু ৬ মাজার পদ্দ ছিসেব কর! হয়েছে ফলত: পর্ব ও পদ হয়ে গেছে। 
অতএৰ বিভ্রান্তিস্থচক পদ্দের ব্যবহার বর্জন করাই সঙ্গত। 
পর্ব-পর্বাঙ্গ £_আধুনিক বীতিতে বাংলা, কাবিঙার ছন্দ বিশ্লেষণে পবেক স্থান 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । কবিতার আরম্ভ থেকে মধ্যযতি পর্যস্ত অথবা মধ্যযতি থেকে 
অপর মধাযতি কিংবা পূর্ণ যতি পধস্ত ধবন প্রবাহ অখণ্ড গতিতে প্রবাছিত জয়ে থাঁকে। 
যত্তিবিচ্ছিন্ন এই অথণ্ড ধবনিপ্রবাহকেই পর্ব বলা হয় । প্রতি পর্বের সমাধিতেই বাগন্ত্র:: 
একবার বিরাম গ্রণ করে আবার পৃর্ণোদ্চমে নোতুন পব শুরু করে। প্রতি পর্বের 
আরস্ভেই স্থর একটু উচ্চগ্রামে আরম্ভ হয়ে পর্বান্তে একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে বলেই সুরে 
নিয়মিত ওঠানামায় ধ্বনিতরঙ্গের টি হয়ে থাকে । চরণ এইভাবে পর্বদ্বারা খণ্ডিত ন। 
হ'লে কবিতায় ধ্বনিত্তরঙ্গ বা ছনাম্পন্দ হট হতো না। এ কারণেই কবিতার পূর্বকে 
এত গুরুত্ব দান করা হুয়। পর্বের সংজ্ঞার্থ রূপে বলা চলে-- 
কবিতার প্রারস্ত থেকে মধ্যযতি পর্যন্ত অথব! এ্রক ধতি থেকে অপর 
যতি পর্যস্ত শব্দসম্ডি ব। ধ্বনি প্রবাহুকে ৰল। হয় “পর্ব _ 
১. নন্দপূর | চন্দ্র বিনা | বুন্দাবন | অন্ধকার, ॥ 
চলে ন! চল | মলগ়ানিল | বছিয় ফুল | গন্ধতার। ॥ 


ছ্‌না ১৯ 


২. ভদ্র মোরা | শাস্ত বড়ো | পোষমান1 এ | প্রাণ' 
বোতাম আটা | জামার নীচে | শান্তিতে শয়ান। 
৩. অনুপ | তন্তশ্ঠ!ম | নীলোৎপল | আভ।। 
মুখরুচি | কত শুচি | ধরিয়াছে | শোভা ॥ 
উপরের দৃষ্ান্তগুলিতে যতি-চিহন দ্বার! খণ্ডিত প্রতি অংশ এক একটি পর্ব। 
ছন্দ-বিবয়েে আপোচন।-প্রসঙ্গে একটি কথা! বার বাব বল! হয়েছে যে নিয়মিত ব্যবধানে 

যত্তি পড়ে বলেই ধ্বনিতরঙ্গ না ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে | ত্বার অর্থ-_একটি কবিতার 
প্রতিটি পর্বই হবে সমান, নইলে ধ্বনিতরঙ্গ সষ্টি হবে না। কিন্তু তিনটি কবিতা থেকে 
ঘে তিনটি পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের প্রতিটি পর্ব আপাত- 
দৃঠটিতে সমান বলে মনে হলেও আলে কিন্ত সব কটা সমান নয় এবং তার প্রয়োজন 
লই) নিয়ম হল” 

প্রতি কবিতায় প্রতিটি পূর্ণ পর্ব সমান হবে--বিশুদ্ধ ছন্দ রচনার এটি 
একটি প্রাথমিক শর্ত | 

ভিন্্ ভিন্ন কবিতায় পরের হেরফের হতে পারে, কিন্তু যেকোন একটি কৰিতায় 
পূর্ণ পর্বেধ সমতা! মবশ্থিক। কারণ পর্ব মতা বাংল। ছন্দের মূলভিত্তি।__ 

শশির বাতাস | শরতে লেগে 
উদ্দাপী মেঘে | জল তবে আসে। 
উপবের পংক্তি দিতে পবের মাস্তাসংখ্া। যথাক্রমে ৬+৫ এবং ৫+৬হওয়াতে পর্ব-সমত্। 
বজায় রুইলে! না, তাই কবিতাটিতে ছন্দ-পতন অতিশয় স্পট । এটাকে নিমোজক্রমে 
সাজানো যাক _- 
শিশির বাতাস | শরতে লেগে 
জল তরে আনে | উদাশী মেঘে। 

এবার পবের মান্্ানংখ্যা ৬+৫, ৬4৫১ পূর্ণ পর্বের সমতা বজায় রইলো, ছন্দ পতনও 
রোধ রা গেলো। 

এখানে “কটা প্রশ্ন উঠতে পাবে-পংক্তি ছুটির শেষ পর্ব ছুটি ৫ মাত্রার আর গ্রথম 
গুটি ৬ মাআর-_ কাজই পর্বত কোথায়? 

উত্তরে বলসি-_ পূর্ণ পব্রই সমতাব্‌ প্রজ্জোজন, অপূর্ণ বা খণ্ড পর্বে এই নিরুম গুযুক্ত 
হয় না। কবিতায় তিন ধরনের পর্ব থাকতে পবে- 


. অ. পুর্ণ পর্ব- আরম থেকে মধ্যঘতি পর্যন্ত এবং এক মধ্যযতি থেকে অপর 
মধ্যঘতি পর্যন্ত, ও কখন কখন মধ্য যতি থেকে পু যতি পর্ধ 91 
আ', খণ্ড পর্ব বা অপূর্ণ পর্ব_-সাধারণত্বঃ চরণের শেষ পর্বটি অর্থাৎ মধা যতি 
থেকে পূর্ণ যতি পর্ধস্ত অনেক অময়ই অপূর্ণ থাকে]| এব কারণ-__একটি চরণের সমাধির 
পর অপর একটি চরণ আবস্ত করবার জন্য বাগযন্ের প্রস্তুতির জন্য বিরতি একটু 


২ এচ্ছিক বাংল। বোধিনী 


বিলগ্িত হওয়া প্রয়োজন। প্রা অধিকাংশ কবিতাতেই 'তাইু চরণের শেষ পর্বটি 
থাকে খওপর্ব |-- 
১. সভাজন শোন | জাঙাতার গুণ | 
বয়দে বাপের | বড ।-_ 
কোন গুণ নাই | যেথা সেথা ঠাই 
পিছ্িতে নিপুণ | দড় | 
২, স্পন্দিত | নদীজল | ঝিলিমিপি ॥ করে, 
জ্যোৎ্নার | ঝিকিমিকি |. বালুকার | পরে। 
৩. জানি আমি | করকাঘাত | গ্রীষ্ম দাহ | থর 
শ্রাবণ ধারার | পীন সওয়! | কঠিন বটে | বড়ো। 
তবু হাজার | রেশেও উদার | মুক্তি প্রিয় |-তর। 
উপরের দৃষ্টান্ত তিনটি তিনজাতীয় ছন্দে রচিত হ'লেও এদের প্রত্যেকটির চরপের শেষ 
পর্বটি খণ্ডিত। বশত অনেক সময় খণ্ড পর্ব থেকেই চরণের হদ্দিশ পাওয়া যায়।- 
নীল দিদ্ধুঞজল | ধৌত চরণ তল | 
অনিল বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল | 
অস্থর চুদ্িত| ভাল ছিমাচল-__ 
শুভ্র তুষার কিরী | -টিনী | 
এখানে কিন্তু চারটি পংক্তি নিয়ে একটি চরণ হল। চতুর্থ পংক্তির শেষে অপূর্ণ পর্ব 
থেকেই কিন্তু চরণটিবর ধারণা পাগুয়া৷ গেল। 
ই. অতিপর্ব--এক জাতীক্প পর্ব আছে, যাকে বলা হয় আতিপর্ব আর অতিপর্ব 
থাকে চরণের বা পংাক্তর আদতে ।__ 
( আমার ) সকল কাট | ধন্য করে | 
ফুটবে গে। ফুল | ফুটবে, 
( আমার ) সকল ব্যথা | রঙিন্‌ হয়ে । 
গোলাপ হয়ে | উঠবে। 
ৃষ্টাস্তটিতে চরণের পূর্বে বন্ধনীভুক্ত শব্দই অতিপর্ব | অর্থের প্রয়োজনেই অতিপর্বের 
ব্যবহার হয়, ছনের ব্যাপারে এটি অপ্রাসঙিক। খওঁ-পর্বকে চরণের ছন্দ-বিশ্লেষণ 
ছিনেবে আন হয়, নতুবা ছন্দ পতন ঘটে, কিন্তু ছন্দের গঠনে অতিপর্বের কোন ভূমিকাই 
রি ৷ খগ্ডপর্ব এবং অঙিপবের এইটিই প্রধান পার্থক্য__ 
( বুঝি ) সেদিনও জনি | এমনি রজনী ] জ্বাধিয়ার, 
২. এমন দিন কি | হবে তার1। 
(যবে) তারা তারা | তার! বলে, 
তারা বেয়ে | পড়বে ধারা). + 


ছন্দ ১ 


৩, (আঙ) প্রথম ফুলের | পাব প্রল্গাদ | খানি 
(তাই ) ভোরে উঠে | -ছি। 
( আজ ) শুনতে পাবে! | প্রথম আলোর | বাণী | 
(তাই ) বাইরে ছুটে | -ছি। 
পর্ব চরণের অংশ; এক বা একাধিক শব্দের যোগে এক একটি পর্ব গঠিত হয় । 
প্রতি পরে সাধারণতঃ দু'টি বা তিনটি শব্ধ থাকলেও পর্বে শব্দের গংখা1 নিয়ে কোন 
ধরাবাধা নিয়ম নেই। প্রতি পর্বে সমান সংখ্যক শব্ধ থাকবার কোন প্রয়োজন 
নেই--কারণ পর্বের সমতা নির্ধারিত হয় শবেএ নংখ্য দিয়ে নয়, মাজাসংখ্যা দিয়ে । 
তাই মাকআ্রাংখ্যায় যদি সমতা! থাকে তবে শব্খ-সংখ্যার ছেরফেরে কিছু যায় আসে না 
( তোমরা) দেশোদ্ধারট | করতে চাও কি | করে মুখের | বড়াই, 
( তোমরা ) বাকাবাণে | শুধু ফতে | করতে চাও কি | লড়াই ? 


উপবের দৃষ্টাস্তটিতে অত্তিপর্ব এবং খণ্ড পর্ব রয়েছে প্রতি চবণেই ৷ এদের বাদ 
দিয়েই প্রতি চরণে আছে তিনটি করে পূর্ণ পর্ব__ঘার প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন পর্বে একটি 
হুটি এবং কিন্টি করে শব্ধ রয়েছে। অতএব পর্বে শব্ব-সংখ্যার কেন ধরুত্ব নেই । 
পর্বলমত! রক্ষার মূল দায়িত্ব মাত্রার__-অতএব প্রতি পর্বের মান্্রাসংখ্য! সমান হওয়া চাই । 
পূর্ণ পর্বের মান্রাসংখ্যা কত হৃঃব, এ বিষয়েও দাধাব্পত্তঃ কোন নিক্সম না থাকলেও 
বিশেষ বিশেব ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি নিষেধ বর্তমান রয়েছে। যেমন_শ্বরবৃত্ত ছন্দে 
প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪, মাত্রাবৃত্তে ৪,৫,৬,৭ এবং কখনও কখনঞ ৮ পর্যস্তও হতে 
পারে, আর অক্ষরবুত্ত ছন্দে সাধারণতঃ ৬১৮৯১০ এবং কখনও কখনও ২ বা ৪-ও হতে 
পারে। তবে পুর্ণ পর বূপে ২ মাত্রার ব্াৰছার নেই; অক্ষর বৃত্ত ছন্দে চরণ-বিসশ্তালের 
বৈচিত্র ২ মাত্রায় পংক্তি সাজানো হয়। নিম্নে বিভিন্ন মান্রাসংখ্যা-যুক্ত কয়েকটি 
পর্বের গঠন দেখানো! হলে] 
চতুর্মাত্রক পর্ব £ 
১, ||| 111 11511 
কক পি|আমিতারেই।| বলি 
৫ পা! বলেগায়ের।| লো ক, 
| ০ 1 11,111 11 21111 
মেঘলা দিনে | দেখেছিলেম।| মাগ্জে 
কালো েজ। কালো বিনা সব 
২1 | ॥ | | | | ॥*. ॥ | 
ঠুকে তাল। খাখিলাল | কিকরাল।| ষ্ডি, 
| | |. | 10০. 110 ॥ | 
মহাকাযর়।|হরিপ্রায়|যেনপায়| স্ফতি। 


৮৫ 


এচ্ছিক বাংল]! বোধিনী 


| | | 1] || 1111 85 ॥5 
৩. নিংহগ্রীব|বন্ধুজীব| অধরের|তুল। 
| | | ০ ॥*॥ ০ | | | | ॥০., 
খগরাজ[পায়পাজ|নামিকাঅ| -তুল। 
পঞ্চমান্রক পর্ব ই 
[11141 1111. 08101 ৮৯, 
পঞ্চ শরে| দ্ধ করে| করেছঞএক্ি]| সন্গাদী 
2, 1111: 81 4 
বিশ্বময়! দিয়ে ছতাবে| ছভায়ে। 
ষণ্মান্রক পর্ব £ 
11190). 14 1171. 1511150৮1 ৮1 
১. চাবিধিকেঘি বি! ৮৮৮77 728% 
৮1644 পুর 1141 ৮1171174848 
কাস 12727 তি 
॥ | | | | | | ॥ 1 | 1111. ॥ 1 ॥ | 
২, কক রহ রপুছ। যদ শব নি 
॥ | 1] |] 1. ॥1 11 |. 01 1111 8 4 
ররর নিজের রন বারী; 


* জগুমান্রেক পর্ব 2 


| | 1 11 11 | 1 1 1111 
ছুজনেমুখোমুখি। গভীবাদুখেদু খী। 
| | | || 1 1. 11 ॥ 5 
আকাঁশেজ্ লবঝরে।| অনিবার। 


| | | ||| 
জগতেকেহথে 
অষ্টমাত্রক পর্ব & 
| | | | ॥. 11 এগ | | | 
১ হাগোখকাদেরুদেশে|বিদেশীনা মিনু এসে 
2.1. 1:1)01 14 42 
হি যে ম নি 
| | | | | | 1.1. 1 10০15 
২, বৈরাগ্যসাধনেমুক্তি|নেআমাবক্রয় 
| | | 1 0০1 | 1111 05 
অসংখ্যবন্ধনমাঝে (মতা নন্দ মন 


| | | | ॥ ০ | « 
লভিবমুক্তিবখাদ।| 


_দশমাত্রক পর্ব £ 


1 পর ] | | | 11০11 1 
আননময়ীরআগ মনে | আনন্দেগিয়েছেদেশছেরে। 


ছন্দ ২৩ 
ছন্দে ধ্বনিতরঙগ-স্ষ্টির জঙ্য শুধু পর্বনমতা থাকলেই চলে না, তার মাঝআ্জাবিন্তাসেও কিছু 
রীতি মেনে চলতে হয় । নতুবা। ঈপ্িত ধ্বনি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে না। কেন এ রকম - 
হয় এবং কীভাবে মাতা বিস্তাস ঘটাতে হয়, এ বিষয়ে শিকলে আলোচন। করা হলে! । 
আগেই বলা হয়েছে, প্রতি পর্বে একটি বা ততোধিক গোটা শব থাকে । প্রতি 
শকের শেষে লামান্যতম বিরতির প্রয়োজন, নতুবা ছুটি শব্ধ এক হয়ে গিয়ে অর্থবিপত্তি 
খটাতে পাত্রে । এই যে সামান্তম বিরতি, একেই বল। হয় উপযতি ব1 'লঘুষতি” | 
লপুযৃতি দ্বারা বিত্ত ধ্বনিগুচ্ছ অথবা এক কথায় বলতে পারি, গোট! শব্ই এক একটি 
পর্বাঙ্গ। পর্বাঙ্গের সংজ্ঞার্থ রূপে বল যেতে পাঁরে-- 
পর্বের অন্তর্গত লঘুযতি দ্বারা বিভাজিত ধ্বনিগুচ্ছকে 'পর্বাঙগ' 
ৰল। হয়। | 
১. তারে: তার : জানা : যায় | রস: বোল: আনা। 
২. বাজে : পুরবীর | ছন্দে: ববির | শেষ : খাগিণীর | খীণ, 
৩. বসন্ত £ বায়ু | মায়া: নিশ্বীসে | বিরহ : জালারে | ভিত়ে? 
থুছন্ত : প্রীয় | আকাজ্ষা। : যত | পরাণে : উঠিবে | জিয়ে? 
উপরের দৃষ্টাত্ত গুলোতে দেখ! যাচ্ছে যে পর্বাঙ্গের আকাব-বি্ষয়ে সাধারণতঃ কোন 
সুশিদি নিয়ম নেই । গোটা শব ধরেই এক একটি পর্বা্গ কল্পন! করে তদনুযায়ী লঘুতি 
চিহ ব্যবহার করা হয়েছে । অনেক ময় একটি শবেই একটি পর্ব রচিত হয়) লেই 
ক্ষেত্রে ধব নতরজ হ্ষ্টির অনুরোধে শব্দকে তথা পর্বকে বিচ্ছিন্ন করেই তার মধ্যে লঘুষতি 
চিহু দিয়ে পর্বাঙ্গ দেখাতে হয় 1-- 
ধূর্জটির | মুখের পানে | পার্বতীর হাসি” পদটিকে ধুব্‌ : -জটির | মুখের : পানে। 
পাঁর্‌ : -বতীর হাসি” এভাবে, অথক! 
“নিরাবরণ | বক্ষে তব | নিরাভরণ | দেছে” পদটিকে “নিরা : -বরণ | বক্ষে : তব | 
নিরাভরণ | দেছে' এভাবে দেখাতে হন্ব। 
পর্বের আকার ঘর্দি আরও ছোঁট হয়, যেমৰ-- 
“কিঞ্চিৎ | বুদ্ধিও | ঘটে যদি | থাকে, 
ঠেলাক্ত ' মস্তকে | তেগ নাথি | মাখে। পদটিকে 
কিন : -চিৎ | বুদ: -ধিও | ঘটে : যদি | থাকে, 
তৈ: -লাক্ত | মস্‌ £ তকে | তেল : নাহি | মাথে।; 
এভাবে ব্যবচ্ছেদ করে দেখানো যায় । 
পর্বে মান্্রাসমতা এক্কান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু পর্বাঙগে মান্াসমতার প্রশ্ন নেই বলে এই 
ক্ষেত্রে অনেকটাই" শ্বাধীনতা পাওয়া! গেল । কিন্তু এই স্বাধীনতাকে কোন ক্রমেই পুর্ণ 
স্বাধীনতা বঙ্গা যায় ন1। কারণ বুছৎ পর্বে পর্যাঙ্গ সন্নিবেশে একটা! নিয়ম মেনে নিতে 
হয়, নতুবা শ্রুতিকটুত্ব দোষ এসে যাঁয়, এমন কি ছন্দ পতনও অনভ্ভব নয় যেমন-_ 
নিজ : স্তি : রাখিতে | হজিল! : ধর্ম সেতু । 
তোমারে ; বিধি : করিল! | পালনের : হেতু ।' 


২৪ এচ্ছিক বাংলা বোধনী 


এখানে প্রথম চরণের প্রথম পর্বে ও দ্বিতীয় 'চরশের প্রথম পর্বে মাত্রা একই 
প্রকার--৮, তথূ দ্বিতীয় চরণটি পড়তে গিয়ে একটু হোচট্‌ খেতে হচ্ছে নাকি? যদি 
পর্ব একট বদলে দিই__ 


শিজ কটি রাখিতে | হজিল] ধরন সেতু । 
তোঁষারে £ করিলা : বিধি | পালনের হেতু । 
এবার কিন্ত পর্বে শ্বাচ্ছন্য এসে গেলো । আবার 
“হাশিবার : ক'্দিধার | অবপর : নাই : আর 
দুখিনী : জনম : ভূমি | মা আমার £ মা আমার ।, 
স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাছিত এই চরণ ছুটিকে যদ নিয়োক্ত ক্রমে বিন্তাস্ত কৰ্ি-_ 
ছাসিবার : কাদিথার | অবপর নাই: আর, 
নম : ভূমি : দুখিণী | ম। আমার মা আমার । 
তা হলে কি ধ্বনিতরঙ্গ বিক্ষু্ধ €য়ে উঠছে না? উপরের ছুটি দৃষ্টান্তেই কিন্দ পর্বের 
মাজাপমতা অক্ষু্ রয়েছে, তু এষসন হু'লো শকন? এব কারণ- পরে মাত্রাসমতা 
থাকলেও পর্বাঙ্গের মাআাবিন্তাসে গ্রটি ঘটেছে। দুটি ক্ষে্জেই দেখ! যাচ্ছে-_-পবাঙ্গ 
যখন ৩7৩২ মাজায় খিন্যস্ত হয়েছে তখন ছন্দ শ্বাভাবক, কিন্তু যখনই ৩+২+৩ 
মাত্রাক্রমে সজ্জিত হয়েছে তখনই গণ্ডগোল দেখা দয়েছে: এ থেকেই আমরা পর্বাঙ- 
বিন্ঞাসের নিয়মটা পা ।চ্ছ-_ 


পর্বাজগুলি সমান হৰে অথব। ক্রমানুসারে সজ্জিত হবে। পর্ব'ঙেক 
মাত্রাসংখ্য। বদি একবার ৰাড়ে, তবে আরব কমানো যাৰে ন। অথবা একবার 
যদি কমে, তবে আর বাড়ানো! যাবে না। ' নিয়মট] লংক্ষেপে বলতে পারি-_যে 
পর্বে তিনটি পরব্াঙ্গ থাকে তাতে মাঝের পর্বটি অপব ছুটি থেকে ছোট কিংবা বড় হবে 
না অন্ততঃ অপর একটির সমান হও॥ চাই, অর্থাৎ৮ মাত্রার পর্ববিস্থাস ৩7৩4২ 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অথবা! ৪+৪ কিংবা ২+২+৪ ব! অন্ট বরকমও হ'তে পারে। কিন্ত 
২+4-৩-+৩ বিন্যাস তেমন উৎকু্ ছয় না? যেমন-- 
আধার পাথার তলে | কার ঘরে বলিয়া! একেলা, 
মাণিক মূকুতা! ণয়ে | করেছিলে শৈশবের খেল! । 

. পদৃচির দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বটিকে যদ্দি লয়ে মাঁণিক মুকুতা” করা যায়, তাহ'লে 
ততটা শ্রুতিমাধূধ থাকে না। আবার “সবে কহেন রাবণ | শোন মোর কথা'_এর 
চেয়ে রাবণ কহেন সবে" কি অনেক শ্রতিমধুর নয়? অথচ উভয় ক্ষেঞ্জেই কিন্তু পর্বের 
মোট মান্ত্রাসংখ্যা ৮-ই রয়েছে। 


বাংল! ছন্দ-বিশ্লেষশ কাঁলে যতিচিহ্ের সাছাধ্যে পর্বভাগ এবং মান্রাচিহ দিতে হয়। 
ধ্বনিতরজ স্গ্টির ব্যাপারে পর্বাঙ্গের ভূমিক1 অসাধারণ হ'লেও সাঁধারপত্তঃ ছন্দ বিশ্লেষণ- 
কালে পর্বাঙ্গ-বিভাগেব লঘুযতি চিহ্ন দেখাতে হর না। পর্বাঙ্গবিন্তাসের ক্রটিতে যদ্দি 
ছন্দ পতন ঘটে, তবে অবশ্ঠ তা উল্লেখ করা প্রয়োজন । অখব! পর্বা্-বিষয়ে বিশেষ 
নির্দেশ থাকুলে তার উল্লেখ প্রয়োজন । 


| ভ্ত্রিতীম্ত্র জবম্র্যান্ ত্র ॥ 
মাত্রাবিচার 


বাংল! ছন্দ বিশ্লেষণে মাত্রার গুরুত্ব অসাধারণ । যথাযথ ভাবে মান্রাসহ পাঠ করতে 
পারলেই বাংলা কবিতায় ছন্দ বজায় থাকে এবং কবিতাটি হুখখ্াব্য হয়। কিন্ত বিপদ 
হ'লো-- 

বাংল! শব্দের মাত্রা নিয়মিত নয় অর্থাৎ একটি শবই ছন্দ-ভে:দ একমাক্রক, দ্বিমাত্রক 
বা ত্রিমাত্রুক অথবা আরো! অধিক মাত্রাযুক্ত হ'তে পারে । সেক্ষেত্রে, কবিতাটি কোন 
ছন্দে রচিত জানতে পারলে মান্রাপ্রয়োগের কোন্‌ বীতি প্রযোজ্য, ত1 স্থির করে শবে 
মাত্রা! দান করলে যথার্থ ছন্দ বূপষ্টি বজায় থাকতে প'রে ৷ যেক্ষেত্রে ছন্দটি জান] নেই, 
পেই ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে কবিতাটি পাঠ করে কোন্‌ শবে কত মাহ গ্রযোগ করা হচ্ছে 
তা! বুঝে নিয়ে তার মানা নির্ণয় করা চলে । সংস্কৃত এবং ইংবেজি ছন্দে কিন্ত এজতীয় 
কোন অস্থবিধের সি হয় না। 

স্কত ছন্দে মাআর সুনির্টিই নিয়ষ রয়েছে; সেই নিয়মটি জাঁন। থাকলেই আব 

অস্ুবিধের কারণ থাকেনা! সেখানে দীর্ঘন্বৰ এবং যৌগক স্বর দ্বিম।ত্রক, হসম্তবর্ণ ও 
যুক্তবর্ণের পূর্বদ্থর দীর্_এর আর কোন ব্যতিক্রম নেই । শুধু চহণের জস্ত্য ধ্বনিটি হচ্ছ 
হলেও কখনও কখনও দ্বিমাঞ্জক হয়ে থাকে । এ ছাড়। যাবতীয় ধ্বনিই একমাজ্্ক | 
ইংরেজি ছন্দে মান্রাব ব্যাপার নেই, সেখানে ধবনি প্রত্বরিত (80০9166) বা অন্বরিত 
(81190০97550) হয় এবং এদের বিন্তাস-অনুযাক্সীই ছন্দের বিভিন্ন রূপকল্প (7১96610) ) 
গড়ে গঠে। অতএব শব্দের কোন্‌ অংশ প্রশ্বরিত হয়, শুধু এট। জানা থাকৃলেই ইংরেজি 
ছন্দের প্রায় মুপ্ষিপগ-আপাঁন ঘটে । এখানে স্থবিধে এই, ইংরেজ শবের কোন্‌ অংশ 
প্রন্থরিত হবে তা! পূর্বাপর স্নি্িষ্ট-অতএব সেটা জানা থাকলেই প্রধান অন্থবিধা 
দুণীভূত হয়। কিন্তু বাংঙা-উচ্চারণে এ রকম কোন স্থনির্দিষ্ট নী।ত না থাকান্স শুধু 
কবিতা-পাঠ দক্ষতা অথব! কানের উপর নির্ভর করেই মাজা নির্ধারণ করতে হয়। 

বাংলায় আমরা সংস্কৃত অক্ষর তথা বর্ণমাল। গ্রহণ করেছি, কিন্ত সংস্কৃত উচ্চারণ 
থেকে কালে কালে অনেক দুরে সরে গেছি । এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় 
দীর্ঘত্বর এবং ফৌগিক দ্বরের কথা । সংস্কৃতে এগুলি সর্বদাই গুরু বা দীর্ঘ অধাৎ 
ছিমান্রক--বিন্ত বাংলা উচ্চারণে এদের ছিমাজ্জরকত! বজায় নেই । তাই 'দিন? এবং 
পীন*--বানানে পার্থক্য থাকলেও উচ্চারণে পাথক্য নেই, কারণ শ্বাভাবিক বাংলায় 
দীর্বন্বরেরঞঁ্দীর্ঘ উচ্চার্ণ দীর্ঘ কাল বঞ্জিত হয়েছে । অথচ বাংলাক্ঈ যে একেবারে দীর্ঘ 
উচ্চারণ নেই, এমন কথাও বল। যাবে না। স্বরধ্বনির পর যখনই কোন হপস্ত ধ্বনি 
উচ্চারিত হয়ঃ তখনই উচ্চাত্ণটি হয় বিশ্লষ্) ফলে স্বর্ধ্বনির সম্প্রদ্াবণ ঘটে এবং 
বরধব নর উচ্চারণ হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । এমন কি ম্বরধবনিটি যদ হম্বস্বরও হয়, তবু 
এর উচ্চারণ কিছুট! প্রলখ্িত হয়-ই। “ফল' এবং “ফলা” উচ্চারণ করলেই বোঝ যাৰে 


২৬ র এচ্ছিক বাংল! বৌধিনী 


যে প্রথম ক্ষেত্র ফ' একটু টেনে পড়তে হচ্ছে । কাজেই সংস্কৃতের মতা না| হয়েও 
বাংলায় যে একট! নিজন্ব দীর্ঘ উচ্চারণ দাড়িয়ে গেছে, এ কথা ত্বীকার ক'রে নিতে হয়। 
কিন্ধ এই দিদ্ধান্তে সমস্যার সমাধান হয় না__কারণ হুদস্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরের তথা 
কুদ্ধণলের দ্বিমাক্রক উচ্চারণ কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রেই ছয়ে থাকে, সর্বত্র নয়। কাজেই 
লমদ্যাব জটিলতা রয়েই গেল। 

রুলের দ্বিধা ত্রকতাই প্রকৃত পক্ষে বাংলাছন্ের জাতিকুল নির্ধারণ করে। কদ্ব্দল 
কোথায় ছিমাজ্্র্ক হবে আর কোথায় হবে না, তা জানবার আগেই বাং! ছন্দের 
জাত্ি-'বষয়ে কিছুট! প্রাথমিক জ্ঞান ম্মাবশ্যক। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অবশ্য 
বিস্তুতভাবে আলোচন! করা হয়েছে। 

বাংগা ছন্দ প্রধানত: তিন জাতীম়ু-_ 

(১) অক্ষরবৃত্ত (২) মান্জাবৃত্ত ও (৩) শ্বাসাঘাতবৃত বা স্বরবৃত্ত। 

অন্ষরবৃত্ত ছন্দ £__অক্ষরবুতত ছন্দে প্রতি পর্বে অক্ষর-পমতা থ!কে এবং প্রতি অক্ষরে 
এক মাত্রা হিসেব করা হয়| এখানে অক্ষর বিষয়ে ধারণাটা স্পষ্ট থাকা আবশ্যক্ক । 
নেক ছান্দপিকই ইংরে্জি 511915-এর প্রতিশব্ব-রূপে “অক্ষর শব্ধ ব্যবহার করে 
থাকেন । কিন্ত আখ্োচ্য গ্রন্থে অক্ষর বলতে সর্বদাই বাংলা লিপিপদ্ধতি- 
অনুযায়ী একক বা যুক্তবর্ণ এমন কি হুসন্তবর্ণকেও বোঝানো হুয়েছে। 
$/11901৩-এর প্রতিশব্ ব্ধপে ব্যবহার করা হয়েছে দিল শব্খটি। এই দুয়ের পার্থকা-_ 
'ছান্দশিক' শব্দে অক্ষর চারটি__“ছা. নদ, সি. কণ কিন্তু দপ তিনটি-_“ছান্‌, দূ. পিক্‌?। 
এ তথ/টি মনে না রাখলে কিন্ত বিভ্রান্তির স্থতি হ'তে পারে । 

মাত্রারৃত ছন্দ £__মাত্রাবৃদ্থ ছন্দে সর্বদাই রুদ্ধদীল ছুইমাত্রা হয়, তার কলে পর্বে যত 
অক্ষর থাকে মাঘ্া হয় তার চেয়ে বোশ।, 

শ্বাসাঘাতবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দ £--শ্বাসাঘাতবৃন্ত ছন্দে প্রতি পর্বের আদিতে একটি 
শ্বাাধাত বা প্রন্বত্ন (800116) অহ্ভূত হয়। এই ছন্দে প্রতি দলে এক মাত্রা 
অতএব পর্বে অক্ষবের চেয়ে মাক্তানংখ্য। কম থাকে । 

সংক্ষেপে উপরে যে তিনজাতীয় ছন্দের পরিচয্ দেওয়] হ'লে! তার্দের প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্রে যাতরাদানের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে । মাত্রাদানের এই রীতি কঠোব্রভাবে অন্ত 
না হলেই ছন্দ বিশ্লেষণে বিপত্তির আশঙ্কা থেকে ফখাঁবে। নিষ্ষে প্রত্যেক জাতীয় ছন্দে 
মাআজাদান ও মাত্রাবিচার-পদ্ধতি খিষয়ে দৃষ্টান্ত দহ আলোচনা নিবদ্ধ হ'লে! 1 

১। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ £__ 

“অক্ষরবৃত্ত' নামটি থেকেই এ জাতীয় ছন্দে অক্ষরের গ্ররুত বিষয়ে অর্বীহত হওয়! 
যায়। সংস্কতে এ জাতীয় ছন্দে অক্ষব-ই ছিল মাঝ্সার একক। মধাযুগের বাংলার়ও প্রতি 
চরণের অক্ষরসমতাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। একালেও দেখ! যায়, অক্ষরবৃ্ত ছন্দের্‌ 
প্রতি পর্বের প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা পড়ে। কিন্তু একালের ছান্দনিকগণ প্রাচীন 
অক্ষরে'র অর্থ বর্জন করে অনেকেই 951101 এর প্রতিশব রূপে অক্ষর” শব গ্রহ 


ছন্দ ২৭ 


নি 


ক'রে থাকেন এবং ইংরেজির, অন্রপরণে ছন্দ-বিঙ্লেষণে 5911910-কে প্রাধান্য দিকে 
থাকেন। কাজেই এই ব্বীতি:ত আমরা দলের সহাক্ধতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
নিরূপণ করবো। 

এ জাতীয় ছন্দে পদের অস্তাস্থিত কুদ্ধদল শুধু ্বিমাত্রন্ হক থাকে, এ ছাড়া, 


অপর সফল দলই একমাত্র বিশিষ্ট ।-_- 
44573017111 1521 
দোহাই কল্পনা তোর।|ছিনকরমায়। ভোব। 
11801॥. 151. 4 
কবিতায়আরমোর] নাইকোনদাবি, 
১1৮7 || [17118 
বিরছবকুলআর | ্ন্দাবননুপাকার| 
1৮11 21 50:১2 
পেগ লচাপাইকার] স্কন্দেতাইভাবি। 
উপরের দৃষ্াস্তটিতে পদের অন্ত্যস্থিত রুদ্ধদলেই শুধু ছুই মাত্র! পড়েছে, পদের 
আদিতে বা মধ্যে বে সকল কুদ্ধদল আছে, তাদের মাত্র। কিন্বঞক। খ্থার যে সকল 
শবে একটিই দল এবং সেটি রুদ্ধ দল, তাকেও অন্ত কুদ্ধদঞ্জের মতো খিষান্রকবূপে 
গণনা করতে হয়। এ ছাড়! সব মুক্তদলই এক মাত্রা । অতএব অক্ষববৃতত ছন্দে দলের 
মাত্র। বিচার করতে গিয়ে দেখা গেলো পদান্তস্থিত কদ্ধদল এবং একটি দল-বিশি 
শবের রুদ্ধদল পর্বদাই দ্বিমাত্রক, এ ছাঁড়৷ অপর নকল কদ্ধ্দল এবং সমস্ত মুক্তদলই 
একমাত্রা বিশিষ্ট। 


| | | | | | | | 
দেখছ্িজমনপিজ|প্িনিয়া মূ রতি। 
| | | | 1111, 11111] 
পদ্ম পত্ত্রযুগানেত্র|! পর শয়েশ্রতি॥ 
| | | 11111 11 11111 
রানার 
51:40901117114111:470 85 1.2 
মুখকুচি রর ধরিয়াছেশোভা।॥ 


কিছু কিছু তন্ভব, দেশি এবং বিদেশি শবে বর্ণবিস্তাসে কিছু বৈচিত্্ দেখা যায়। 
সাধারণ নিয়মে বাংল। লংযুক্ত বর্ণকে নর্বদাই একটি অক্ষরে লেখা হয়, কিন্তু পূর্বোক্ত 
শবে অনেক সময় দেগুলি তেঙে লিখতে হয়, আবার কোন কোন যুক্ত বর্ণের জন্য কোন 
একক অক্ষরই নেই,_কাজেই সেগুলিকে ভেঙে লেখা ছাড়! উপায়ই নেই। এরপ 
ক্ষেজে পদমধান্থিত রুদ্ধদল প্রয়ে'জন মতো৷ এক মাআ। অথব! দুই মাত্রা হ'তে পারে।-_ 
॥ 114 3.1. :1:111:117-2. 


অর সি লি স্পা | পপ 


১১ একটি কথার গি|তিনটিরজনীজাগি| 
রর রিও 
ল|লাড়া। 


২৮ এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী 
1 | | | | 


157:7171817517741744 
সখিরাযথখনজোটে| মুখে তব বন্তাছোটে,| 
॥ | | ॥ ॥ | 


সি 


গোল মালে তোলপাড়পাডা। 
উপরের দৃষ্টাস্তটিতে পদমধাস্থ যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে পৃথক্‌ পৃথক অক্ষরে সন্নিবিষ্ট করা! 






ট রী এটি ব্যতিক্রম রূপেই গণ্য হয়ে থাকে । ( অক্ষরের হিসেবে গুণলে কিন্ত গণ্ডগোল 
খাঁকে না বত অক্ষর তত মাআ ঠিক মিজে যায় )। 

1 -48 & 

বি টোটকা এইমুষ্টিযোগ| পট্‌কানেরছাল, 
| 111 4 | | | | ॥ 


পিট্কেমুখেখাবিজর|ম্াটৃকেযার্্ধকাল' 
এখানে কিন্ত যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লিখলেও পদ কদ্ধীলের এক মাত্রাই বিছিত 
হয়েছে । অতএব এ বিষয়ে কবিদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে। 
অক্ষরবৃণ্ত ছন্দে এ জাতীয় শব্দ নিয়ে 'য ঘোর বিপাকে পড়তে হয়, 'এ তথ্যটি 
রবীন্দ্রনাথ, ভালোভাবেই গুপলন্ধি করতে পেরেছিলেন বগেই ৃষ্টাস্তব্বরূপ উপরের 
নিদর্শন ছুটি রচন1 করে দেখিয়েছেন । তিনি আরে। দেখিয়েছেন-__ 
চি ০5521178512. 22 
পাত্লাকরিকাটেপ্রিয়ে|কাত্লাফাছটিরে।' 
এখানে “পা এবং “কাণ্ এ ছুটি কদ্ধদলে একমাত্র! পড়েন । কিন্তু “মাছটিবে, 
শব্দের আদ রুদ্দল 'মাছ' শব্দে ছ' মাজা ।' অবশ্ত 'মাছ'-কে পৃথক একদল শব্দ ধরে 
নিয়ে ছুই মাত্রা দিলে এটিকে আর ব্যতিক্রম হিদেবে গ্রধণ না করলেও চলে । 
আবার-_ 
পাটি 11171 4. 151:4154 
পাৎ্লাকরিয়াকাটো|কাত্পামাছেরে, 


সর | সস | সা | শপ | পিপি | আসি 


উপরের দৃষ্স্তচি্ু কিন্তু পদমধাস্থিত রুদ্ধদূলে ছু'মান্াই দিতে হ'য়েছে, নইলে 

ছন্দপত্তন হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদমধ্স্থ যুক্তবর্ণগুলি ভেঙে লিখলে 
' তাদের মান্রাদান বিষয়ে কবিরা কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। 

অতঞব অক্ষরবৃত ছ.ন্দর মাঙ্াবিচার করতে গিয়ে সংক্ষেপে নিম্োক্ত স্বত্রগুলি উদ্ধার 
করা চলে ₹_ 

১. অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদাস্তস্থিত কুদ্ধদলে ছুই মান্র! এবং যে শবে একট্িমাআ দল এবং 
সেটি কুদ্ধদল তাতেও হই মাত্রা পড়বে । পদের আর্দি ও বধ্যম্থ রুদ্ধদলে এবং সমস্ত 
মুক্ত্লে একমাত্রা। অক্ষরের হিসেবে বলা চলে, প্রতি অক্ষরে একমাত্রা, এমন কি 
'পদের অস্তে ঘদি বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন অর্থাৎ হুপস্তবর্ণ থাকে, তাকেও এক মাঝ দিতে হবে। 


হন ৯ 


২, অনেক তগ্ভব, দেশি ও বিদেশি শবে পদমধাস্থ যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে লেখা হয়”_ 
মেখানে একটি যুক্ত ব্যঞ্ুন দু'টি অক্ষরে জেখ! হয়। এক্সপ ক্ষেত্রে কৰিরা অনেকট! 
শ্ববধীনতা ভোগ করেন। তার! প্রয়োজন মতো কোথাও একমান্রা কোথাও ছুইযাত্রার 
মূশাদান করেন। ছন্দ বিশ্লেষপকালে, তাই, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-অন্থরূপ কোথাও 
একমাত্রা, কোথাও ছুইমান্ত্রা ব্যবহার করতে হয়। 

২। মান্্রাবুত হৃন্দ £ সাধারণভাবে মান্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্র বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ । 
এই ছন্দে পর্বপ্রকার কুদ্ধদলই ( পদ্দের আদিতে, মধ্যে বা অস্ত্যে ) দুইমাত্রা-রূপ গণ্য 
হ'য়ে থাকে । টা একমাত্র বিশিষ্ট /-__ 


রঃ 
নে 


স্ঞা ( 
এ (- 


০541 
রা? তেন ব| 
ৰ ৃ 
মরি ম কী 
॥ ॥ ৮1711 ॥ ॥ হিরন ॥ 
খ্ 
| 


সাদ উর | বর | পি 


২ ভূতের তন|চেহারাযেমন|নির্বোধঅতি | ঘোর, 
1123-41-15. ১1412. ...8 
যাঁকিছুহারায়|গিম্গিধলেন|কেট্টাবেটাই!চোর। 

1,415581 851 4452 

৩ ৮ 


নি এ | কিমি কি | রা চরে। 
যৌগিকম্বরও কুদ্ধদল বলেই যৌগিকশ্বরেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছুই মাত্র! ব্যবছার করতে 


হয় £-_ 
10 1574 
ত্দি/যৌবন |তাপমীঅ| -পর্ণ 
| ॥ | | 
17. 
| 111 141115, 
নথ দুর শৈল | শিখরাস্তে। 
দৃষ্টান্ত হট্টিতে 'যৌবন” এবং “শৈল” শব দুটিতে থে যৌগিক স্বর বাংহত হয়েছে “যৌ' 
এবং “শৈ'-উতত় ক্ষেত্রেই হু'মাত। ভালো 

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এমন অনেক শব ব্যবহৃত হয়, যাতে একটি মার অক্ষর, একটিই দূল 
এবং সেটি মুক্তদূল । এরূপ ক্ষেতে, শ্টি যদি অপর শবের দঙ্গে সংলগ্ন হয়ে উচ্চারিত 
ন। হয় তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে জনেঞ সময় ত|তে ছু'মাত্রা পড়ে--এটা একটা বিশেষ 


নিয়ম ।-_ 


(-- 


] 
ত 
মাহ 
৬ শ্ না 


111. 1118 11 
লুবয়েযাওয়া | দ্িবসেরশেষে 


| ॥ | 11 ॥ 
চাকরকে বলি | যা 


৯ এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


| | | | 111 ॥ 117 
'ধণকরেগিয়ে|নিয়েআয়দেখি 


| | ॥ | ॥ 
ভাঙেোএককাপ|]চা। 


এখানে লিঃ যি, ধন চিত গ্রত্যেকটিই একদল-বিশিষ্ট একাক্ষর শব্দ এবং 
প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে উচ্চানিত হঃচ্ছে__পৃৰবর্তা বা পরবর্তী কোন শবের সঙ্গে যুক্ত 
দয়, অতএব ছন্দের প্রয়োজনে এই মুক্তদল শব্দ গুলিতেও ছ'মাত্র! ক'রে দিতে হ'গে। 


| | 11 ॥1 11111111111 
হাঁগোএঞকার্দেবদেশে|বিদেশীনামিনুছেমে' 


এরথানে “' একটি একাক্ষর একদল বিশিষ্ট শব্ধ হ'লেও এটিকে পূর্বভী শবের 


নংযোগে উচ্চারণ কর] হুয় বলে এটি ছিমাত্রক হ'ল ন।। 

(২ক) প্রতুমাঞ্জারৃত ছন্দ £_ মাত্রাবৃত ছন্দের একটা! প্রাচীনতর রূপ আছে, 
যা মাত্রাদান পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অহলারী-_একে বল! হয় প্রত্রমাজাবৃত্ত 
ছন্দ। ম'ত্রাবৃত্ত ছন্দের যাবতীয় 'নয়মই এতে প্রযুক্ত হয়,_এতে রুদ্ধদল দর্বজই "ছিমাত্রক 
কিন্তু মুক্তদরলের ব্যাপারে এতে কিছুটা। বৈশিষ্ট্য আছে। এতে দীধশ্বরও দুই মাভ্রাবি শিষ্ট 
হয়ে থাকে, যদিও ব্যতিক্রম আছে যথেষ্ট । যৌগিক দ্বর ক্ধদল বলে ছু'মাত্রার হয়ই ।__ 

॥ | ॥ | 1 | 
| বারিবিন্দুসম 


| | | | ॥ | 
রমণীস|-মাজে। 


| | ॥ || ॥ 
বলভাবত্রে 


| 
| | | ॥. | 11011 | 
লাগ রর্সা|-হাবিপারহ বে। 

উপবের দৃষ্গীন্ত ছুটিতে স্পঈতই দেখা যাচ্ছে দীর্ঘস্ববে (আকার, একার ) ছু'মাত্রা 
সড়েছে। কিন্তু কোন কান ক্ষেতে বাতিক্রম্ড রয়েছে । যেমন_প্রথম দৃষ্টান্তে 
'বম্নী--শবে “নী” দীঘ ঈকার যুক্ত ছওয়াতেও এনমাত্রা হলো। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে_ 
'ীতাঙি শবে আ-কারান্ত "সী" তমান্রা চলো কিন্তু “ডা? হলো না। অপর জাতীয়, 
ছুন্দগুলি অপেক্ষা এ জাতীয় ছ'ন্দ ব্যাঁ'ক্রমের পথিমাণ অধিক । 

একাক্ষর স্বাধীন শবে মাজাবৃত্ত ছন্দে যেমন কখনও কথনও দু'মান্রা পড়ে থাকে, গুত্ব- 
মান্রাবুত ছন্দে এমন হ'তে পাবে 1 


11111187104: এ 
কতচতুরানন।| মখ্গিমগ্ষিযা ওত 
॥ |! | | || ॥ | এ 
নতুয়াআরদিঅব!|সানা। | 

এখানে 'ন' একাক্ষর মুক্তদুগ এবং হৃত্বস্বরেই ছুই মাত্রা! দিতে হ'লো! 


স্প্ 
4৯ গ্ী ঠা 7 

সখ 

৪স্স্ 

সে 


ছন্দ ৩১ 


(৩) শ্বাসামাতবৃত্ত / স্বরবৃত্ত ছন্দ £__খাসাঘাতবুত বা শ্বরবৃত্ত ছন্দের একটা 
প্রধান লক্ষণ এই-_এরর প্রতিটি পর্বে পাধারণত:ঃ চাধিটি শ্বরধ্বনি, অতএব, চারিটি দল 
এবং চারটি মাত্রা থাকে । এ থেকেই সোজা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে__প্রতিদলগে 
একমাত্রা সেই দস রুদ্রদল হ'লেও একমাত্রাঃ মুক্তর্দল হ'লেও একমাতা । দ্বরবুত্ত ছন্দে 
হুই মাত্রার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে | 

হা 7 | | 1 7217 ৬ 


সম পপ 


১, বুট্টিপড়ে|টাপু র টুপুর] নদেষ এলো|বান, 
ডি 171. 12178685..:8:167116: 
শিবঠাকুরেব|বিয়েহলো| তিনটিকন্যে|দান। 
এখানে প্রতিটি পর্বে *টি ক'রে দল এবং প্রান গতি পর্বেই কুদ্ধদ্বলও বয্মেছে 
তংত্েও প্রুতিদলে ১ মাত্র অর্থাৎ প্রতি পরে ৪ মাত্র! হয়েছে । আবার প্রত্যেক পৰে 
স্বর্ণ ৪টিই__এ্ইচিই সাধারণ নিয়ম । 


পচ জনও বড়ে!। 
প্রথম দৃষ্টাস্তটি ছিল একটি ছড়', দ্বিতীয়টি একটি আধুনিক কবিতা, কিন্য নিষুম 
একই । 
স্বরবৃত্ত ছন্দে মাঝে মাঝে কোন কোন পর্বে দলের অর্থাৎ শ্বরের লংখ্যার হেরফের 
ঘঢৃতে পারে । যেমন-_ 


“শিক ঠাকুরের | বিয়ে হলো | তিন কন্টে। দান।' 


শর্ট স্স্পি 


চে 


২. 'ৰা পবললেন। কাজা তোমার] বাথো।' 

ব্ড় অক্ষরের পৰ্‌ ছুটিতে তিনটি ক'রে দল আছে । অতএব ছন্দের নিয়মে ৩ মাত্রা হয়, 
তাতে পর্সমতা থাকে না। এই ক্ষেত্রে উভয় স্থগেই যে একাধিক কদ্ধদল আছে, 
তাদের যে কোন একটির বিশ্লি্ট উচ্চারণে মান্রাব সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থাৎ উচ্চারুণ” 
অন্রধায়ী কোন একটি কুদ্রদলে চুই জা] দয়ে পরের মোট গাত্রাসংখ্যা চারে দিকে 
আস্তে ছদ্ধ। এই বিশেষ নিয়মটি খেয়াল বাখবে। 


॥ ততীস্ তবধ্যান্ত ॥ 


অন্ষরৰত্ত ছন্দ 


যে জাতীয় ছন্দে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর-সংখ্যার গণন! দ্বারা অথবা 
পদান্তশ্িত রুদ্ধদলকে খিমাত্রক এবং অপর সমস্ত রুদ্ধদল ও যাবতীস্ 
মুক্তদলকে একমাত্রারূপে গণন। দ্বার! পর্বের মাজ্াসংখ্যা নির্ণীতি হয় তাকে 
বজ। হস “'অন্ষরবৃত্ত' ছন্দ ।__ 
| | | 11111 111 111 
১ শাশ্ডভভিন নদীনাই| নাইতোরনতা। ৮4৬ 
1011: 070 0... খু খা 180 4 
কার সনেম্বন্দমকরি| চক্ষকৈলিরাতা॥ ৮--৬ 


অক্ষরের ছিসেৰে, প্রতি অক্ষরে ১ মাত! ধরে বিশ্লেষণ করা হ'লো। 
| | | 1 ॥ ॥ ॥ | | 


শাশুড়ি ননর্দীনাই|নাই তোর সতা। ৮+-৬. 
21155155484 2842 255 
কার সনেত্বন্দ কি | চক্ষুতেপিরাতা॥ ৮+৬ 


কুদ্ধীল মুক্তদল হিসেবে এখানে খান্রা দান করা হ'শো। কিন্তু দুই রীতিতেই মাত্র 
সংখার সমত1 রয়ে গেছে_সবন্ একপ হয় বসে অত:পর একটি রীতিই শুধু দেখানো 
হু'বে। 


| 
ধিু " ৬+৬ 


টি, 
ছেখু ৮ 
গা 
এ পপ 
হু) 
রি 


| | | 

রলা | এ 

| | 11711 11 

অনলেপুড়িঙ্কাগেল। ৮ 
17111150404: 1414 
ঘমিয়সাগবে!| লিনানকরিতে ৬4৬ 

| 11 11111 

সকপিগর লভেগ। ৮ 


“অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ন।মট্টি কিন্তু সর্বজনদ্বীকৃত নয়, প্রায় প্রত্যেক ছান্দসিকই এই ছন্দটির 
্বীয় অভিপ্রায় মতো! নামকরণ করেছেন। এর বিভিন্ন প্রকার নামকরণের মধ্যে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য--1মশ্রবৃত্ত' এবং 'তান প্রধান । 

“অক্ষরবু” নামটির শষ্ট! আচার প্রবোধচন্দ্র সেন। পরে তিনি একাধিকবার *র নাম 
পরিবর্তন করে সর্বশেষ নাম দিয়েছেন “মিশ্র কলাবৃষ্' বা 'বিশ্রবৃভ+। তিনি বাংল! ছন্দকে 
“কলামাত্রিক' এবং পিলমাত্রিক'__এই দুই রীতিতে বিভক্ত ক'রে কলামাত্রিক বা 
-কলাবৃত্তের ছু'টি শ্রেণী দেখিয়েছেন--একটি বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত, যাকে আমরা, বলেছি 
'মান্াবৃত্ত', অপরটি মিশ্র কলাবুত্ত অর্থাৎ আমাদের 'অক্ষর্বৃত্ত' । অক্ষর গণনা ছার। 


ছন্দ ৩৩ 


মারা নির্ধারণের যে রীতির কথা গিনি আগে স্বীকার করেছিলেন, বঙওমানে সেই রীতিকে 
অস্বীকার করেই তিনি নতুন নাম প্রস্তাব করেছেন। তবে নামটি এখনও তেমন 
প্রচলিত হয়নি । 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর একটি প্রচলিত নাম ইউানপ্রধান ছন্দ । এই নাষটির 
প্রস্তাবক অধ্যাপক অধৃল্যধন মুখোপাধ্যায় তিনি মনে করেন যে এ জাতীয় ছনে এমন 
একটা তান আছে, যাঁতে অনেক পরিমাণ ধ্বনি স্থান করে নিতে পাবে । [তান বলেন, 
"ন্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলথণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই ভাছারা স্থান করিয়া লইতে 
পারে, পয়ারের এক টানা স্থরের মধ্যে তদ্ধপ মৌলিক স্বরাস্ত বা যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর 
প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে?” অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অক্ষববৃত্ত ছন্দে এই 
যে স্থরের টানের কথ! বলেছেনঃ ত্বা অনেকেই শ্বীকার করেন নাঃ কে কেউ মনে করেন 
ধে মাঞ্জাবুত্ত ছন্দেই বরং হ্রের টান অধিক মাত্রায় প্রকট হয়ে থাকে । প্রবোধ সেন 
বলেন, ”"""অক্ষরবৃত ব! দলবৃত্তের তুলনায় মান্রোবৃতেই টান বা তান থাকে অনেক বেশি। 
সুতরাং তানপ্রধান নামটা যদি রাখতেই হত তবে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তকেই বলা উচিত 
তানপ্রধান | 


রাঙায়ণ-মহাভারত নিংৰ! প্রাচীন ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ কালে যেস্থর ক'রে টেনে টেনে 
পড়া হয়, তা” কিন্তু নবই অক্ষরবুত্ত ছন্দে রচিত । অক্ষরবৃত ছন্দের একট। [বিশেষ গুপ-- 
এব স্থিতিস্থাপকতা । এরই জন্য এজাতীয় কবিতাব প্রতি দুই মাত্রা পর পর টেনে ব৷ 
থেমে গেলেও ছন্দে তেমন ক্রুটি ঘটে না । বস্ততং এটা এব তানের জন্যই সম্ভবপর হয়। 
তাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের তান ধর্মকে একেবারে অস্বীকার কর! যায় না। 

তানপ্রধাণ ছন্দকে এক লময় সাধারণভাবে “পয়ার' ঝ'লে অভিছিত কর! হতো! এবং 
অনেকেই এখনে! একে পপয়ারজাতীয় ছন্দ' বলে অভিছিত ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিশেষ গুণ তান-কে লক্ষা ক'রেই এটিকে 'পয়াকের শোষণ-শাক্তি' 
বলে অভিহিত করেছেন । প্রতি চরণে ১৪টি অন্দর তথা মাত্রা এবং প্রথম ৮ মাত্রার 
পর যতি-_ _অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিশেষ রূপ-কল্পটির নাম 'পয়ার' | মধ্যযুগের প্রায় পমগ্র 
কাঁবাসাহিত্য এই পয়ার-রূপক্ল্লে অর্থাৎ অক্ষরধুত্ত ছন্দে ৮+৬ খতি বিভাগে বুচিত 
হ'য়েছিল বলেই কালক্রমে এই অক্ষরবুত্ত ছনাই “পয়ার' নায়ে অভিহিত হ'তো । পয়ার্র 
৮+৬ পর্বভাগে তথা ১৪ মাক্রায় স্থিতিস্থাপকত! বা! শোষণশক্তি যে কত দুর যেতে পাবে, 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি দৃষ্টাস্তের পাঁছায্যে তা স্পষ্টীকত করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন__ 
পয়াবের কাঠামোতে রচিত-__ ৰ 


“পাষাণ মিলাযে যাক গায়ের বাতাসে 


এই ১৪টি মাত্রার মধ্যে আছে ৮টি মুক্তদল ও তিনষ্টি রুদ্দল এবং বর্ণ আছে 
(প.+আবষ1+আ1+ণ ম্71ই+ল+আ11ম়.+থ য.+আ4ঘ গ*1আয়১1এ 
+র্‌ ব+আ+ত.+আ+স্1+এ) ২৫টি । আবার এই ১৪ মাত্রাতেই স্থান পেতে 
পাবে 
ছূর্দান্ত পাতিত্য পূর্ণ দুঃনাধা পিদ্ধান্ত'__ 
ছন্দ--৩ 


৩৪ এচ্ছিক বাংল বোধিনী 


যাতে মৃকদলগ ৫টি ও রুছদল ৯টি এবং বর্ণ আছে (দ₹7+উ+র্1দ+আ+ন4+ত 
প.আ+প,.1+ড+8+ত+যঘ,+অ প+1+উ+র্+ণ+অ দ+উ+:1+7+মা+ 
ধ1+য.+অ স+ই+দ্‌1ধ7+আ+ন্1+ত+অ)৩৭টি। অসাধারণ স্থিতিগ্থাপকত্তা 
' ও শোষণশক্তি না থাঞলে মায় ১৪ মাত্রার মধ্যে এতগুলি বর্কে ঠালাঠাসি ক'রে 
ঢুকিয়ে দেওয়া কোন ক্রমে পম্তবপর হু'তো না। এই ক্ষমতা একমাত্র অক্ষরবৃত ছন্দেরই 
রয়েছে। 

অক্ষরবৃত ছন্দের এষ্ট সহনশীলতার জন্যই মধ্যযুগের বাংলায় এই ছন্দে নানাবিধ রূপ- 
কল্প গঠন কর হয়েছিল । তাদের কোন কোনটি এখনও পর্ধস্ত প্রচলিত রয়েছে। 
এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা-একাবলী, দ্বিপদী ৰা পয়ার, ভ্রিপদী ও চতুষ্পদী। 

(ক ১) একাবজী £-_একাবশী ছাদে প্রত্তি চরণে ১১টি অক্ষর, সাধারণতঃ 


৬+৫ পর্বে বিভক্ত ছিল ।-_ 


| | 11 11 11111 
আছয়েশোয়াস।| নারহেজীৰ। 


বিলম্ব না সে | আমার দীব ॥ 
চণ্ডীদান কয় | বির্ছ ৰাধা। 
কেবল মরষে | বষধ বাধা | 
(ক ২) দীর্ঘ একাবলী- প্রতি চরণে ১২ অক্ষর, পর্বভাগ শাধারণত:  ৬+-৬ 


|| 111 1. 11111 1 
প্রভু ঘুদ্ধলাগি| আমিভিক্ষামাগি 


ওগো! পুঝবাপী কে রয়েছে জাগি ।' 
খে) দ্বিপদী বা! গক্সার--প্রতি চরণে ১৪ অক্ষর, পর্বতাগ সাধারণতঃ ৮4৬, 
তবে বাযতিক্রমও বয়েছে। 
| | 11111111171 
১ দ্রয়াকর দয়া ময়ী| দান বদ ল নী, 
দক্ষহ্নতা দাক্ষায়ণী দারিদ্রার্দলনী | 
২. গ্রণমিয়া গুরুজনে মধুর ভাষিণী, 
সম্ভাষি মধুরতাষে দেত্যবালাদলে, 
*কহিলা,--ণলো! সহুচরি, এতর্দিনে আজি 
ফুরাইল জীবলীল! জীবলীপাস্থলে 
আমার | ফিরিয়! লবে যাও দৈত্যদেশে । 
৩. 1111 11111111171 
ধিকৃন্বহছুএছার। ইন্দ্রিয়মোর লন ব। 
লদা সে কালিয়। কান হয় অশ্ভব॥ 
শেষ দৃ্টাস্তটির প্রথম চরণে মোট মাত্রানংখ্যা ১৪ ছ'জেও পর্বভাগ কিন্তু ৮+৬ ৭1 
ছয়ে ৭1৭ হয়েছে । এ বিবয়ে একটা বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। 


ছন্দ 


পদটি চণ্তীদান-রচিত। প্রাচীন ও মধাযুগে ছন্দ*ৰিচারে একালের তো! পর্ব- 
ভাগরীতি গুচলিত ছিল না-_চন্ণের মোট মাক্ঞাসংখ্যাই ছিল গণ্য। তাই ৮+৬ 
ভাগের দিকে কবিরা ততঃ নজর দিতেন না। এ ছাড়া সেকালের কবিতা-সম্বন্ধে 
আরও একট! বক্তব্য রস্পেছে। সেকালে একার মতো! কবিতা আবৃতি করা হু'তে। 
না, গান করা হতো অথবা শ্রব-সহুযোগে পাঠ করা হতো । আমরা পয়ারে বখন ১৪ 
ত্র দেখি তখন আসলে উচ্চারণ রি ১৬ মাজ্া__চরণের শেষে ২ মানা বিরতিতে 
যায়। সেকালের কবিরা স্বরস€যোগে পাঠ করতেন বলে চরণের অক্ষর সংখা ১৪, ১৫ 
₹ ১৬ হ'লেও ছন্দপত্তন হ'তো নাঁ_কারণ সুরের টানে সবই ১৬ হ্াত্রায় পৌছুতো। 

নেকালে পয়াবে অস্তমিল নিয়েও নান। শ্রকার বৈচিত্র টি করা হ'তো1।-- 


মালঝাপ পয়ার £ 
ধেন) মহাবীর মাকৃতির শোধ নিরীক্ষণে। 
পাই) মতাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে গেবগণে | 


তবে) এই মতে আবাশেতে চিল বানর । 
কিবা) প্রেষতরে চিন্তা করে বামে বীববর ॥ 


(খ২' দীর্ঘ পয়ার £-_প্রতি চরণে ১৬ অক্ষর--পবভাগ ৮+৮। 
সবাই টাকার বশ | টাকাতেই যত রস। 
টাকা যার তার যশ | ব্যাপ্ত হয় দিক দশ, 
ধনরূপ মদ গন্ধে; | ত্রিভূবন তরেছে। 
অক্ষরবৃদ্ত ছন্দের সর্বন্ধর ক্ষমতা দেখে একালের কবির! এর উপর আরে! ভার চাপিয়ে 
'অহাপয়ার' হি করেছেন । 
(খ ৩) মহাপয়ার £__মছাপয়ারে চণণের মোট অক্ষর সংখ্যা ১০, মাক্রাবিভাগ 
৮7১০ অধ্ববা ১*+৮ ও হতে পারে ।- 
অত্তন্্র চন্দ্রের দুতী | কানে কত মন্ত্র যায় বলি; 
এখনো শিরীর মন | হ্বপ্রাতৃব স্থপ্থির শালৈষে। 
সমৃদ্র সেতারে বাঙ্জে | চন্্রমার দগ্ধ পদাবলী । 
শিরীর' সপ্রিল বাহু | ঘোর কঠে লোটে স্বপ্রাবেশে। 
একালেহ কনিরা অক্ষরবৃতের কাধে ক্রমশ ভার চাপিয়ে চরণে ২*। ২২। ২৪ মাত্রা 
পর্যন্ত দার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন । এদেক্ পৃথক না নেই--৮ বা ১* মাজ্জার পর্ব 
ববছার কর! হয়েছে। 
২০ মাজার চরণ :_ 
'থাক্‌ থাক চুপ কর তোরা) | ও আমার ঘু'ময়ে পড়েছে ৮ 
আবার যন্দ জেগে ওঠে বাছা | কাম! দেখে কানা পাবে যে।' 


৩৬ এচ্ছিক বাংলা! বোধিনী 


২২ মাজার চরণ £__ | 
“সেতারের ভার ছি'ডে | থেমে যাঁওয়! ক্ষাস্তষিড ! একটি পরজ-_ 
সেই হগো দেবযানী | হঘয়ের দৌবান্িক | দেয় তাঁকে ছাড়া 
সমুদ্রতীবের দেশে | ভোর হয়ে উঠবাঁর | মতন সহজ" 
২৬ মানার চরণ 
“একা-একা পথ হেটে | এদের গভীব শাস্তি | হদয়ে করেছি অন্ভব 
তখন জনেক বাত | তখন অনেক তারা | মন্রমেন্ট মিনারের মাথা 
নির্জনে ঘিরেছে এসে | মনে হয় কোনোদিন | এর চেকছে সহজ সম্ভব) 
(শ১) লঘুত্রিপদীঃ এর পদভাগ সাধারণতঃ ৬+৬+৮ 
রাবণ ছুবুস্ত কর তাব অস্ত 
অনস্ত যশঃ প্রকাশ। 
গীত রামায়ণ কৰিল বচন 
ভাব! কবি কৃতিবাস ॥ 
(গ২) দীর্ঘ ভ্রিপদী £ এর পদভাগ--৮+৮+১৭ 
প্রাপ্ত ক্র হাবাইয়। তার গুণ সঙরিয়া 
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল । 
রায় শ্বরূপের কথ ধরি কনে হাহাতবিহার 
ধৈধ গেল হইল চপল ॥ 
(ঘ) চৌপদী £_ পর্ধযের মাত্রানংখ্যা সাধারণতঃ ৬ বা ৮ হয়ে থাকে, তান্ুধায়ী 
চরণের মা্রাসংখা! নিপাত হয় । এর মধ্যেও বৈচিত্র্য সষ্ির প্রহ্ধাস লক্ষা করা যায় ।__ 
রাঁধা রাধা করে মোহন মন্ত্রে 
নিমন্ত্িত শ্যাম মূবুলী যে 
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্র 
যাইতে হইল রছিতে নারি। 
কেছ লয় পড়া পঞ্জর শুয়। 
কেছ লয় পান কপূর গুয়া 
কেহ লন্গ গন্ধ চন্দন চুর 
কেহ লয় পাখা জলের ঝারি ॥ ৃ 
একদ্বিকে যেমন এটিকে “একাবলী” বল! চলে (কারণ প্রতি পদের মান্রাসংখ্যা 
৬+৫-০১১), তেমনি চার পদে চরণ গঠিত ব'লে এটি চৌপদীও বটে । 
অক্ষরবৃ্ত ছন্দে অক্ষর ব1 মাঝ! পংস্থাপনার একটা হিশেষ রীতি আছে--এর 
পর্বগুলি লাধারণত্ঃ দীর্ঘাকার এবং পর্বের মাত্রা নংখ্যা সর্বদাই যুগ্মসংখ্যক--৬১ ৮ ১০১ 
কখন কখন ৪ মাতা ছয়ঃ এমন কি ২ মাত্রাতেও এর খগ্ন চলতে পারে । এর পর্বে 
কখনে! বিজোড় দংখ্যক মাত্রা বা অক্ষর ঠাই পায় না ।-_ 


হন 


৪ মাত্রার পর্ব £- 


দেখ ছিজ | মনসিজ | জিনিরা যূ| -রতি। 
পদ্মপত্্ | যুগানেন্্র | পরশয়ে | শ্রুতি ॥ 

অনুপম | ভম্থ শ্যাম | নীলোৎ্পল | আভা । 
মৃুখরুচি , কত শুচি | ধরিয়াঞে | শোভ॥ 


৬ মাত্রার পর্ব £- 


৮ আত্রার 





আজি শচীমাতা | কেন চষ্মকিলে-- 
ঘুখাতে ঘুষ্জাতে | উঠিয়া বসিলে ? 
লুষ্টিত অঞ্চলে | নিমু নিমু বলে 

দ্বাব খুলি মাতা | কেন বাহিরিলে ? 


৩৭ 


পর্বঃ অধিকাংশ অক্ষরবৃত্তের পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রায় গঠিত হয়, অপর 


পধচি পাধারণত; ৬ বা ১০ হয়ে থাকে; তবে কোন কোন কবিতায় ৮ মজার 
একাধিক পর্বও দেখ| যায় | 


টি 


সাধে কি বাঙালী মোরা ] চর পরাধীন ? 

সাধে কি বিদেশী আসি | দলি পর্দভরে 

কেড়ে লয় দিংহাপন ? | করে প্রতিদিন 

আপমান শক শভ । চক্ষর উপরে ? 
নঞ্া-নিশ্বাস-বাহী | জুমধুর সান্ধ্য বাক? 
ছ্েখিতেছে ভালবাপা | __কে যেন মবিষ্া যায়। 
তে আদ জননী সিন্ধু, | বন্বন্ধরা সন্তান তোমার 
একমাত্র কন্টা কোপে তব, | তাই তন্া নাহি আর 
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুভি | সদা সঙ্ক| সদা আশা 
সদা আন্দোলন । তাই উঠে | বেন সম ভাঁষ 
নিরস্তর প্রশান্ত অস্তরে । 


৮4৬ 


৮4৮ 


৮ +১০ 
১০৮ 


১০4৮. 


১০-৮ 


উপরের পর্বটিতে ৮ মাঙ্জার সঙ্গে সঙ্গে ১০ মাত্রার পর্বও স্থান পেয়েছে। শুধুই 


১* মাত্রার পর্বে গঠিত চরুণের সংখ্য। খুবই কম পাওয়া যায়| 


অক্ষরবৃত্ত ছলনা বিষয়ে আলোচনা! প্রসঙ্গে এই ছন্দের অদাধা সাধন ক্ষমতার আরও 
কিছু পরিচয় দ্বান আবশ্টক | বাংঙ্গ! কবিতার ভার ছিল ছন্দের নিগড়ে আবদ্ধ। 
সেই ছন্দের বন্ধন থেকে ভাবকে মুক্তি দেবার প্রয়োজনে ষাইকেল মধুন্দন দত্ত বচন! 
করলেন 'অমিত্রাক্ষ ছন্দ' ব! 'প্রবহমাণ ছন্ন' | এ জাতীয় রচনায় যে শুধু অস্তামিল 
উঠে গেল, ভাই নয়-চরণেতর মধ্যে ছে গ ঘৃতির বিচ্ছেদ ঘটুলো অর্থাৎ প্রয়েঃজনের 
'অন্রোধে চরণের প্রায় যে ক্কোন স্থানেই বাকের সমা ঘটানে। হলো তা” যদি 
বতির বাইরেঞ্ পড়ে, তাতেও ক্ষতি নেই, বরং এতেই এর বিশ্ষ্টতা ফুটে ওঠে। 
মধুহ্দন ছন্দের এই বন্ধন মুক্তির জন্য গ্রহণ ক'রেছিলেন অক্ষরবৃত ছ'ন্দর পর়াবের 


কাঠামে।। 


রবীন্দ্রনাথ আরো এক পা গিয়ে পয়াবের কাগামোটাগ ভেঙে দিয়ে রচনা 


৩৮ এচ্ছিক বাংল! ৰোধিনী 


করলেন 'বলাকার ছন্দ" বা 'মৃকৰক ছন্দ । তিনিও এজন্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সন্থায়ত! 

গ্রহণ করলেন। পরব্তাঁকালে অবশ্ঠ ভিন্ন জাতীয় ছন্দেও অমিত্রাক্ষর বা মুক্তক বুচনার 

প্রচেট! দেখা গেছে, কিন্ত মূলতঃ: অক্ষরবৃত্তের সঙ্গেই এদের, যোগ বলে অক্ষরবৃত্তের 

আলোচনায় “অমিত্রাক্ষর ছন্দ' এবং “যুক্তক ছন্দ প্রদঙ্গ অপরিহার্য । | 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ! প্রবহমাণ ছন্দ ঃ 


মাইকেল মধুন্দনের শ্রেষ্ট কাবা দমঘনাদ বধ” এবং বীরাজন1 কাব্য” অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত । সাধারণ দৃষ্টিতে এ জাতীয় রচনাকে পরার বলেই মনে হয়” কারণ 
চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রায় রণ এবং পর্বভাগণ্ড ৮+৬ 7 পয়ারে যে চরণান্তে অপর চরণের 
সঙ্গে অস্তযঞ্জিল থাকে অমিত্রাক্ষরে সেই মিপের অশ্ব দেখ! যায়। অধুন্থদনের 
সমকালেও অনেকের দৃর্টিতেই অমমত্রাক্ষরের এই বৈশ্ষ্টটুকুই ধরা পড়েছিগ এবং 
ফলতঃ অনেকেই ঞর অনুনবণ করতে গিয়ে বার্থ হয়েছিলেন । 
একটু তর্ক দৃিতেই নিশ্লেষণ করগেই বোঝা যায় যে, প্রবহমাণতাই এই ছন্দের 
প্রণণ | ভাবের আন্ুগামী হ,ম়ে শব্ধ চব্ণ থেকে চ১শে প্রবাহিত হ'য়ে খাচ্ছে ভাবের 
সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত থামছে লা, গারুপর ঘথন ভাবের সমাপ্তি ঘটলো, তখনই ছে 
পড়লো! এবং সেটা সাধ'রণত চকণর মাঝথানে “কান এক স্বানে- যেখানে যতি পে, 
হয়তো সেখানেও নয় ॥ অন্য সব কবিতায় চবণের অস্ত বা মাঝ যেখানে চছদ পড়ে, 
যতিপাতও ঘটে সেখানে ৷ অআঅমিত্রাক্ষর ছন্দেই দর্বগ্রথম এপ্স ব্যতিক্রম দেখা গেল। 
তার ফলে ভাবের ঘট্‌লে। মুক্তি-_-কাঁন একট; উরণে আর “দে শীমাবদ্ধ রইলো না, 
স্বচ্ছন্দ গতিত্তে ভাব এগিয়ে চলে। ছেদ আত যতির বিচ্ছেদ ঘটাসু অর্থাৎ ছেদ ও 
যতি পৃথক্‌ স্বানে পড়ায় ছন্দেধ গতি সামগ্সিকভাবে বিরতির পরই আবার উচু সিত হয়ে 
উঠবার অবকাশ পায়-এর ফজ্ে যে ধবনিতগঙ্গের হি হয়, সেটা অতিরিক্ত পাওনা। 
বন্ধ: এই প্রবাহমাণতাই অমিআাক্ষর ছন্দের প্রধান টবশিষ্টা-চরণাস্তিক মিলের 
অভাবটা একটা বাইরের লক্ষণমান্ত্র ঃ এমন কি এই মিপ বক্তায় রখৈও প্রবহমাণ ছন্দ 
শি সম্ভবপর বলে “অমিত্রাক্ষর নামটি শ্ববিবোধী মনে হয়। এই কারণে এখন 
অনেকেই “অশ্বিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবতে প্প্রবংমাণ ছন্দ নামটি ব্যবহার ক্ষারে থকেন। 
*--লে! সহচবি | একদিনে শাজি 
ফুরাইল জীবগীল1 | জীবশীল! স্থলে 
আমার | ফিরিঘা সবে | যাও দৈত্য দেশে । 
কছিও পিতার পদে | এ সব বারতা, 
বাসাস্ত ! মায়েরে মোর' | -** 
এখানে চরণের মাঝখানে যে সমজ্ঞ স্থানে ছেদ পল্ড়্ছ, সেখানে কিন্তু যতিপাত 
ঘটেনি । এই ছেধ-যতি বিচ্ছেদের ব্যাপাবুচি ধরতে না ৮পরে যারা ছেদ ও যতির 
সম্নিপাত ঘটিয়ে মিল বর্জন ক'বে অযিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করে'ছন, তারা খ্িন্ত প্রবমাণ 
ছন্দের সেই ধ্বনিতরজ সি করতে পাবেন নি । যেমন 
পদেবজন্ম লাভ, করি | অনুষ্টের বম্, 
তবে সেদ্দেবত্ব কোথা | ছে অমর্ভগণ? 


ছন্দ 


দেব অন্ত্রাঘাতে নছে | দানব বিনাশ, 

সেঙ্ধেব বিক্রমে তবে | কিব। ফঙ্গোছয় ? 
এটিকে বড জোর মিলহীন পয়াব বলে অভিণ্ত করা যায় । অথচ যবুস্থদন নিজেও তীর 
দনে-ট মিল বজার রেখেও গ্রবতমাপতা ট্টি করতে পেরেছেন । ববীন্দ্রনাথ “অমিক্রাক্ষব 
ছন্দে' কবিতা জিখলেও তার বহু সমিল কবিতায় প্রবহমাণতা বঙ্জায় রেখেছেন 1 

'মান ভয়ে এল কণে মন্দারমালিক! 

চে মতেন্দ্র, নিবাপিত জ্যোতির্ময় টিকা 

মলিন লপাটে ৷ পুণ্যবল হুল ক্ষীণ 

আজি যর লর্গ ত'তে বিদায়ের দিন 

হে দেব, হে দেবীগণ | 

মযিঝাক্ষর তথ! গ্রবহম।ণ ছন্দ প্রধান»: ভাবের অগ্রগামী বালউ এঠত ছেদের 

প্রাধান্য স্বীকৃত *ত্র এবং ফলত: এর গন্যধর্সিতাও অনেকাংশে প্রকট হয়ে পড়ে। এই 
কারণেই কবিতার যাবশীক্ব বীতি-নিয়ম এ গ্গান্তীয় কাবতায় পযোগ করা চলে না। 
প্রধান বাতিক্রষ যেটি, সেটি হলো _গরহগাণ ছ্বন্দে পর্বদমতা সং সময় বঙ্গাম থাকেনা॥ 
তত্ব চরণের মোট অক্গরসষ্তা! বা মাত্রাসম তা ঠিন্ধ শ্ষক্ষুর থাকে) যতি যেমন নিয়মিত 
বাবধাতনর নিয়ম সেন চলে, ছেদ ওা' মেনে চব্জে না বলেই মাঝে মাঝে এই বাতিকুম 
দেখ! যায় 


ক্যোথা ততে ধবনিছে ক্রন্দনে 4১৪ 
শূাতপ | | কোন্‌ অন্ধ কারা মা.ঝ | জর্জর বন্ধনে ৪4৮4৩ 
অন্নািনী স্বাগিছে সহায়) | স্বীতকায় অপমান ১০4৮ 
'্ক্ষমের বক্ষ হতে | শুষি রক্ত করিতেছে পন ৮4১০ 
লক্ষ মৃখ দিয়া, | বেদনারে | কবিতেছে পরিহাস ৬--৪+৮ 

শা 


স্বার্থে ত অবিচার । | -*" 
কবিতাটি মঙাপয়াব অর্থাৎ ১৮ মাজ্রার কাঠামোজ্ে রচিত । এখানে ছেক্েল অন্তগামী 
হয়ে যত পড়ায় পর্বের মাত্রামমতা বঙ্জায় নেই । পরবগ্জলর মাপ- ৪, ৬ঃ ৮১ ১০- 
লক্ষা করবার বিষয়, প্রতিটি পর্বই ফুগ্মনংখা।। বস্তত: অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে কোন 
জোভামাত্রাত পর “ববতিতে খুব অস্রবিধার কটি হষ না। 
বলাকার ছন্দ | মুস্তক ছন্দ ঃ 
অক্ষরবৃন্ত ছান্দের সর্বাধিক মুক্তি সাধিত ভয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাতে, সর্বপ্রথম তার 
“বলাকা কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা. তাই ছন্দোবন্গে রচিত এই কবিতার 
রবপনিমিতিকে সাগ্লাবণভাবে 'বলাকার ছন্দ' নামে আঁভছিভ নব; হয়! অবশ্য কৰি 
স্বয়ং একে অভিচিত কুতলছিলেন েড়াভাঙা পরা বলে ।. এব একটা যথাযথ নামের 
প্রচ্থোজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেই আচার্ধ প্রবোধকুমার সেন মঞ্তবা করেন, “বঙ্গাধ্ধায় যে 
যুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে? ক্ুত্বরাং এ 
ছন্দের নাম দেওুয়। যেতে পারে “মুক্ত ছনা, যে ছন্দকে আমরা! "৪৪9 110:% বা 1089 
97৪০ নাষে জান, তাকেই মুক্তক নাঙ্কে অতিহিত করলুম ৮ অবশ্ত অনেকেই এর 


৪ ০ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী . 


মুক্তক নামে আপতি না করলেও এ জাতীর রচনাকে 1:99 78৪ বলে স্বীকার করেন 
না। কে কেউ আবার ছনদটিকে “মুক্তবন্ধ' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। 
অগ্রিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবকে মুক্তি দেওয়! হয়েছিল ছন্দের বন্ধন থেকে, কিন্তু আত্ম! 
মুক্তি পেঙেও দেহের বন্ধনটা অটুট ছিল । অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মোটামুটি পরার বা 
মহপয়ারেব একটা কাঠামো বজার ছল, €ত্তি চরণে ১৪ ৰা ১৮ অক্ষর বজায় রাখতে 
হ'তে" | ব্ববীন্দ্রনাথ “বলাকায়' লিখলেন :-_ 
সদ্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি | ঝিপঙ্জের শোতথানি বাকা 
আধারে মলিন হল | যেল খাপে ঢাকা 
বাকা গুলোয়ার ; | 
দিনের ভাটার শ্ষে | বাতির জোয়ার 
এল তার তেসে-আপা | ভারাফুল নিয়ে কালোজলে ; 
অন্ধকার গিরিতট তলে। 
ছেওদাঁর তকু লাবে সাবে । | 
মনে হল কৃষ্টি যেন | স্বপ্রে চাছে কথা কছিবাবে, 
বলিতে ন। পারি স্পষ্ট | কি, 
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ | অন্ধকারে উঠিছে গুমররি ) 
এতকাল কবিতায় য চব্ুণ-৮মত! চলে আঁসছিঙ্ঃ এবার আর তা বজায় রইলো না। 
এখানে চরণে কোথাও ১৮ কোথাও ৮, কোগাও্ড ১০১ কোথাও ১৪--এ্ররপ মাত্রা 
বাবস্ার কর হয়েছে । তবে যু পর যে ৮ মাত্র ত" কিন্য বজায় রয়েছে_-কিন্থ 
্তবক কোন নির্দিষ্ট কূপকল্পে বা প্যানে তৈরি হযন। উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তচিতে মিলের 
ব্যবহার রয়েছে, কিছু রবীন্দ্রনাথ অমিল মুক্তকও রচনা করেছেন ।-_ 
“কিনু গোয়াঙার গলি । 
দোতলা বাভিব 
লোভার গরাদে-দেওয়। একতলা ঘবু 
পথের ধারেই ।' 
লোনাধর। ধেঁগুয়াঞ্ে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি, 
মাঝে মাঝে স্যাতা-শভ। দাগ ।' 
মৃক্তক ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো! এই-__ এতে চরণগুলি অসম কিন্তু পর্বগুণি একটা! 
মোটামুটি নির্দিষ্ট পাটান বা রূপকল্প অহপরণ ক'রে চলে । কোন খণ্ড পর্ব যখন একটা 
পংক্িতে বিন্যস্ত য়, তখন তাকে চরণের শেষ খণ্ড পর্বের মতই মেনে নিতে হস়্। 
চরপাস্তিক মিল থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। গগ্ঠ কৰিতার সঙ্গে এব মূল 
পার্থক্-_-গছ/ কবিতায় কোন নিয়মিক্ঠ পর্বের সন্ধান পাওয়! বায় ন!» কিন্ত মৃক্তকে পর্ব 
থাকে এবং তা কোন এর্ক ছন্দখীতির অস্ততুক্ত | 
মুক্তকে ছন্দ প্রধানতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাঁচত হ'লেও মাজ্ঞাবৃত্ত এবং স্বরবৃদ্ধ ছন্দে 
কিছু কিছু মুক্তকের নিদশন পাওয়! যায়৷ 


ছন্দ ৪১ 


রখীন্দ্রনথই যুক্তকের আবিষ্কর্ভীরূপে পরিচিত হ'লেও গ্ররুতপক্ষে এর জাতীয় ₹চন। 
ববীন্দ্রনাথের আগেও দেখা গেছে । এ তিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য গিরিশচন্র ঘোষের 
গ্চেষ্টা। গিরিশবাবু তার নাটকের জন্য এক ধরনের ভাঙা অসিগ্রাক্ষর বাবার 
কব্রেছেন যাকে সাধারণত 'টগৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। এই গৈরিশ 
ছন বস্তুতঃ মুক্তকছন্দ ছাড়া কিছু নম্ব।__ 
শান্ত ! 
অশান্ত হ্বদয় শান্ত কিসেকরি? 
পু্েশাকাতুরা 
উন্মাদিশী করালিনী আমি ! 
শান্ত! শাম্ত হবে পুত্রশোকাতৃরা? 
ধা যদ পশে রসাতলে, 
+ক্ষচাত হয় গ্রহতাবা, নিভে দিনকর, 
€তস অধারে ঘেরে যাদ বিশ্ব আস 
জ্ণ্ল যাঁদ ক্মীরো অনলে 
অগ্রবক্র চল্গেঃ বিশ্বচূরণ পরমাণুরূপে, 
শান্ত তু নাহি হয় পুরশোকাতুরা । 
১গরিশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই__ এ শুধু অক্ষববৃত্ত ছন্দেই রচিত হয়। পক্ষাস্তরে মুক্তক 
হুনদ অক্ষরবৃত ছাঁড়াগু মান্্রাবুত এবং স্বরবুক্তেও রচিত হুয়। এ ছাড়া মুক্তক ছন্দে 
অনেক সময় চরপাস্তিক মিল থাকতে পারে, আবার ন:-ও থাকত পারে, কিন্তু গৈরিশ 
ছন্দে কখনো অন্তামিল বাবহত্ত হয় না । যেকোন অমিজ্তরাক্ষর ছন্দকেই কিন্ত ছেদ- 
অনষায়ী পদে বিস্তন্ত করণে তা গৈরিশ ছন্দ বা মুক্তক' ছন্দে রূপাস্তরিত হ'তে পারে।-_ 
মেঘনাদবধ কাবোর “কষিলা বাসব জ্রাস! গন্ভীরে যেমতি গ্রভৃতি চতুদশাক্ষরে 
কিন্তস্ত কয়েকটি পদকে নিম্রোক্তক্রমে মৃক্তক ছন্দ বা ৫গ্বিশ ছন্দে বূপায়িত করা যার 
কুধিল! বাসবজ্রাস ! 
গভীরে যেমতি নিশীথে অস্ববে মন্দ 
জীমূতেন্ত্র কোপি, 
কিল] বীরেন বলী,-_ 
ধর্মপথগামী, হে রাক্ষলর'জ। হজ, 
বিখাত জগতে তৃণ্ম; 
কোন্‌ ধর্মমতে, 
ক দাসে শুপি, 
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতত্ব জাত, 
এ সকলে দিলা জলাগ্রগি। 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য £ 
দীর্ঘতর পর্বযুক্ত, প্রায় গগ্যধর্মী ছন্দ অক্ষরবৃত্ত রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এতে 


৪২ এচ্ছিক বাংল। বোধিনী 


বৈচিত্র্য শ্থতি স্ভবপর বলেই বাংলাদাহিত্্ের দীর্ঘকাল অক্ষরবুত্ত ছন্দের একা ধিপত 
চলছে! সমগ্র মধ্যযুগ এবং একালেও ধতর্দিন সাধুভাষার গ্রধলতা৷ ছিল, শুতদ্দিনই বাংল] 
কবিতার রাজো অক্ষরবৃত্তছন্দ সবিক্র€ম পদ্রচারণ। ক'রে গেছে । অপর ছু'জাতীয় ছন্দকে 
ববীন্্রনাথই জাতে তুংলছেন | তবু অক্ষরবৃত্তের প্রাধান্য অব্যাহতই 'রয়ে গেছে বল] চলে: 

অক্ষরবৃতেব সহজ পিয়ম_যত্ত অক্ষর তত মাত্রা --অঞ্ধ' বলত এখানে সংসুক্ত ও 
বিষুক্ত যাবতীয় অক্ষরকেই বোঝাচ্ছে । শ্রটি বর্ণ (1০669:) কিংবা দল (551191)19) 
নয়--বাংলালিপি পদ্ধতি অক্ষর । প্রকানাস্তরে বল। চলে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদান্তস্থিত 
কুদ্ধদর্স দ্বিমান্নক, এছাড়া যাবতীয় দলই অর্থাৎ তাদের আদি ও মধাস্থিত কুদ্ধদল এবং 
সমস্ত মুক্তদ্বল একমা প্র । 

অক্ষরবুত ছান্দর অপর বৈ'শঈা-এ.ত পরে মান্জাসংখযা কখনে। বিজোড় হয় না, 
সবর্দাই” বৃগাসংখাক- সাধারণত: ৮ জং ১৭৯ তবে ৬ মানার এবং কখন কখন ৪ মাত 
পর্বও দুর্লভ লয়ু। 
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বাক্যাতারদ্ঘমনগল! মল্লসজ্জাশাশী, ৮4৬ 

15:111111 বএ এ এ 

তর যুদ্ধেডগ্রতেদ্দ, |শেষযুক্গগাপে। ৮৬ 

এখানে প্রতি ক্ষণে ১ মানা দেও চলো । তাঠে প্রতি চরণে ৮+৬ মাহা 
বিন্তাস পাওয়া গেল । 
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তর্ক হৃদ্ধেউ গ্রতেজ,|শেবযুদ্ধগাসি। ৮4৬ 

এখানে পদান্তস্িত কদ্ধদলে ২ মাজা এবং অপর সর্বআ» একমবত্রা। দেওয়। হ'লে" কিন্ত 
ফল হলো একই, চরণের মাত্রাবিস্থান ৮৬ । 

দীর্ঘতর পর্বে গঠিত বঙ্গেট অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অপেক্ষাকৃত ধার জয়ে পাঠা । মপরধুগে 
এজাতীয় ছন্দ স্বরসহযোল্গ পাঠ বা পান কতা 5তো--এত একটা তান বা টান প্া*শৃ়ু 
অক্ষরের ধেরফের তানে পুষিয়ে নেওয়া যাক্স । 

স্থিতিস্থাসকতা বা শোমণশক্কি, অক্ষরবৃ্ত ছান্দব অপর এজ বিশেষ গুণ--শান 
নির্দি্ মাত্রাণংখ্যার মধো ঘত খুশি ধ্বনি 4.১ ঠেসে দেওয়া যায়_য।' আর শ্মপখ ছনেন 
সম্ভবপর নয় | যেমন-- 

পাষাণ 1লায়ে য'্স গাষের বাতাদে এই চরণে আছে ১৪ যাত্রা, এই খাজা" 
সংখ।ার মধ্যেই ধরানো যাস “দূর্দান্ত পাণ্ডিতাপূর্ণ ছু'সাধ্ দিদ্ধান্ত'-জাতীয় পদ । 

অক্ষরবুহ্ত ছন্দের এ নকল বিশিষ্টতাঝ জন্যই এতে যত বৈচিত্রা হষ্টি কর! যায়, 
তেমনটি অপর কোন ছন্দে অন্তভবপর নঘ। প্রাচীন বীর ধিগক্ষরাঃ একাবশী, দীর্ঘ 
একাবঙী, পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ ভ্রিপ্দী, চৌপদী'__জাতীয় রূপকল্প এবং একালের ' 
দীর্ঘ পয়ার, মহাপয়াল, অসিক্রাক্ষর বা প্রবহূমাঁণ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ প্রভৃণ্ত হিতে প্রধানত্ত 
এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহৃত হচ্ছে । 


ছুতর্থ জ্নশ্র্যা্ 
মাত্রার ছন্দ : 


যে জাতীয় ছন্দের প্রতিটি রুদ্ধদলই স্বিমাত্রক অর্থাৎ হুসন্তবর্ণ ও 
যুক্তবর্ণের পূর্বস্থর দ্বিমাত্রক উচ্চারিত হুয়, তাকে বলা হয় “মাত্রাবৃত্ত ছন্দ' । 

এ জাতীয় ছন্দ অবাচীন সংস্কৃত লাহিত্যে যথেষ্ট আদৃত ছিল এবং প্রা্ৃত ও অপভ্রংশ 
সাহিত্যে সবই ছিল চাত্রা ছন্দ । বাংলাস।ছি:তোর আদি নিদর্শন “চর্ধাপদ'ও রচিত 
হয়েছিল মাআাবুস্ত ছন্দে। পরবর্তীকালে বাংলাসাছিত্যে মান্জরাবৃত্ত ছন্দ যে বিশিষ্ত! 
অর্জন করে, তাতে দেশকালোচিত পরিবর্তন চিহ্ন বর্তমান । মুল মাত্রাবৃত্ত তথা 
মাশ্রাছন্দে কুদ্ধদলের দ্বিমান্্রকতা ছাড়াও দীর্ঘশ্বরের দ্বিমাত্রকতা বজায় ছিল- সংস্কতেঃ 
প্রাকতে এবং চধাপদেও শেই রীতি ম্ঙ্ষুপ্র রয়েছে । কিন্ত বাংলার নিজন্ব ভচ্চারণ 
রীত্তি-অন্তযায়ী যখন দীর্ঘশ্ববের দীর্ঘতা বজিভ হলো, তখন থেকে বংল! মাত্রাবুত্ত 
ছন্দে আত দীর্ঘস্ব'বর ছিমাত্রকতা রইলে। না--প্রাচীনরীতির সঙ্গে এইটিই রর মৃগগত 
পার্থকা :-- 
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রা নিগ্লেযমূ শাবহে| স্বচ্ছ শী তল। ৮4৬ 
॥ 14141 618 
উধ্বেপাষাণতট | শ্যামশিলাতস ৮-৮৬ 
২, | ॥ 11 11 | 
কঙগ্গপঘায়ে| উদ্ঠি টুটে ৫4৫ 
| 1 | | | 1:11 
রশ্মিরাশি| চু ণিউ ঠে 6414 


॥ 1 1 | | 1 1 ॥11 11 | 
শ্রাস্তবা ফু|প্রান্ত ন'র|চুশ্বেযাষধ' ক ছু। £৫+৫+৫45 
| | 1 ॥ | । | | 1 7111 ॥ 
৩. ভূতের ম তন| চেহারাযেম্রন!নিবোধঅ তি |ঘে 
| | | ॥ 71 1 4 ॥ 11 1 ॥ 
ধু ঘা টি রাত | বেটা ই! চোব। 


১01-1-2141 কেরা রর রে রাও রা 
উঠিতেবদিতে | করিবাপাস্ত | শুনেও শোনেনা|কানে 


| | | | | ॥ | ॥ | | | | | | 
যন্তপায়বেত[|ন্পারবেতন!তবুনাচেতন| মানে । 


উপরের সব কটি দৃষ্টান্তেই দেখা যায়, প্রতিটি কদ্ধদ*্গই ছ্িমাত্রক, লে কুদ্ধণল পদের 
অন্ত্যে যেমন, পদের আদিতে বা মধ্যেও তেননি দ্িমাজ্ঞ্ক এবং মৃক্তদগ সর্বত্র একমাত্র 
বিশিই। অক্ষরবৃতের লঙ্গে মাত্রাবৃতের প্রধান পার্থক্য এখানেই- অক্ষরবৃতে শুধু পদের 


৪৪ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


অস্ত্যস্থিত কদ্ধদলই ছিমাত্রক হর, অপর সকল স্বলে একমাক্াবি শিষ্ট, পক্ষাস্তবে মাত্রাবুত্ত 
ছন্দে কুদ্ধ্দল সবত্রই হ্বিমাত্রক | 


বাংলা ছন্দে "মান্জরাবৃত্ত নামটি দিয়েছিলেন আঁচার্ধ প্রবোধ সেনই__সংস্কত যাজআা- 
ছ/ন্দর সঙ্গে কর সহজ সাদৃশ্ঠ স্বভাবতই এই নামকরণকে ঘথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছিল । 
কিন্ধ পরবতাঁকালে তিনি এই নামটি প্রত্যাহার ক'বে এর পরিবর্তে কলাবৃত্ত' নামে 
আখ্যায়িত করুলেগ্ড অপর বন্ধ দ্বান্দমসিকই এই মাত্রাবুভ চাপিয়ে যাচ্ছেন । অধ্যাপক 
জমুলাধন মুখোপাধ্যায় একে ধ্বিনিগ্রধান ছন্দ নামে অভি্িত করে থাকেন । শ্ববোধ 
চন্দ এই ধ্বনিপ্রধান” নাধটিতে আপত্তি ক'রে বলেন, “ছন্দমান্্রই তে ধ্বণ্নশিল্প, ধ্বনি 
নিয়েই ছন্দের কারৰার”--অতঞব ধ্বনিপ্রধান বলে 1বশেষ জাতীয় ছন্দকে আখ্যাপ্িত 
করা সমীচীন নষ্জ। 


অক্ষরবৃতত তানপ্রধান বলে একটু ধীরগতি বা ধীরলয়ের ছন্দ, পক্ষান্তরে মাত্রা বৃত্ত 
একম্বাত্রা আর হষ্টম্রাত্রার ছহযোগে এগিয়ে চলে বলে মধাগতি বা মধালগ্জের ছন্দ । এই 
মাশ্রাবুভ ছন্দের একট] বিশেষ গুপ আছে যা অপব দু'জাতীয় ছন্দে নেই, মেট] হ'লো-__ 
এতে বিজোড় যাত্রার পর্ববন্গিবেশ খুব শ্বাভাবিক্ ব্াাপার ।--অক্ষরবৃত ছন্দে সব পর্বই 
যুগ্মমাত্রক বলে রূপের দিক্ক থেকে তাতে যথেষ্ট বৈচিন্া চি লম্তৰপর হ'৮”ও ধ্বনির 
দক থেকে কমন বৈটিআা সষ্টির হয্যেগ কম, পক্ষান্তরে মাক্সাবৃন্ত ছন্দে ধবনিগত্ত 
বৈচিত্র সির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী । 

চার থেকে আটমান্রা পর্ষস্ত সাত্রাবুতের পর-বিস্তার সম্ভবপর ত'লে এতে চার এবং 
আটমাত্রার পর্ব-ব্যবহার খুবই সীমিত । নম্সে [বতিন্ন ম(ত্রা-সমন্থয়ে গঠিত মাত্রাবৃত্ত- 
পবেছু দুষ্টাজ্ত প্রদভ হ'লো £- | 


৪ মাত্রার পর্ব £ 
13177. 11. 15818 211 


১১ ল জ্হিএ|সিম্ধুরে! প্র লয়ের| হত্যে ৪+৪-+1৪+৩ 
1 ৪:31. 1868 88. 
ও গ্রোকার| ত বীধাক্|নিভীক|চত্তে এ 
ও 

২. খুব তার | বোল চাল | নাজ ফিট | ফাট ৪-+৪+৪-+২ 
4. 7.:43:0..10.118114 
তন্ত বার | পপেআর | না মিট | মাট। এঁ 

৫ মাত্রার পর্ব ঃ 


87117 &:181 7158. 45185 
৯ পঞ্শরে]|দগ্ধকরে |করেছো একি |সন্মাসী ৫+৫+৫€+8 
17 1141:.1:41-317755 


বিশ্বময় দ্বিয়েছো তাবে |ছড়ায়ে। ৫4৫4৩ 


ছন্দ ৪€. 


| || 1 1 ॥ 11 1 ॥ 1 
২. পথের শেষে |নিবিরাআমে | আলো: 
| | 1 | | | 1 | 
গানেরবেলা|। আজফুরাক। 
| । || | 1 7 | 1 | ॥| : 
কীনিয়েতবে|কাটিবেতব। সন্ধ্য।, 
| | |; ॥ | 
রাত্ি নহে বন্ধা_ 


৬ মাত্রার পর্ব £ 
তা 82 52122 2 2 

৯. ছোথায়কি আছে।| আলয়তোমার।| ৬+৬ 
5 ডি রও 2 
উম্সিঞ্জ্ খর |সাগরেরপার| ৬45৬ 
1151-81017.515. 21118, 2171 8114. 
মেঘ চুম্থিত| অস্তগিবির |চ বণতলে? ৬+৬+৫ 


75115254575. .8357154545211571521 
তুমিহাসোশু ধু! মূ খপানেচেয়ে|কথানা বলে? ৬+৬+£ 
॥। 1 | 1 11 ॥1 1 1] 11 
২. সতছুখের। আগুনেবন্ধু|পত্বানযখন|জ্লে 
। | | ॥ 111 | 11 11 11111 
তোমাত্ হাতের |হুখুছু সিরিজ চর 


৭ মাত্রার পর্ব £ 
15 1:18) দা 11 


গা সপ আর স্পা | আপ |: পক 


১. গাছিছেকাশীনাথ!নবীনযুবা ৭-+-৫ 
07858 28 
ধ্নিতেসভাগৃ ছ||ঢাকি, ৭4২ 
না: :655-11155 
কে খেপিতেছে।|সাতটি স্থর ৭1৫ 
ডি... 
সাত টিযে নপোষা|পাখি। ১+২ 
। | | 11 1 1 | ॥ 
২, সেকথা নিৰেনা|.দুক হু আর, ৭--৪ 
। | 1 1 | 11 ॥ 
৭৪8 


নিভৃত নি জন |চারিধার। 


এচ্ছিক বাংল বোধিনী 


৪৬ 
। 1 1 1 1 | | | | | | ॥ 
জনে মুধোমুবি|গতীরছখেছুখী ৭-/- ৭ 
| 1 | 1 11 | 1 ॥ 
আকাশেজলবরে|দ্ঘ নিবার। প-$-৪ 
।॥ 8 1) 11 1 11 | 
জগতেকেহুযেন|নাছিআর। ৭৪ 
৮ মাত্রার পর্ব £ 


1 | 1 || | | 70571771011 
স্প্প || সর িসপস্পিলি | পাস সস || বা জঙ্গি ৯০ | জরি | সর্ট | সরি 


১১ শৃন্যনদীর তীরে |বছি নু পড়ি। 
| ॥ 168 | |। ++ ॥ | | 


স্প্পণ | সর স্পস্ট | পল ০ সা || আজ 


যাহাফ্িছু নিয়েগে ল!সোনার তরী, 
অগে বলা ভয়েছে ঘে মাত্রাবুত্ত ছন্দে শুধু কুদ্ধদলেই ছ'মাত্রা হয়, মুক্তদূজ মাই 
একমান্রা বিশিষ্ট । সাধারণভাবে কথাটা সত্য হলেও একট! বিশেষ ক্ষ এর বাতিক্রম 
ঘটে থাকে | পর্বের মধ্যে যঞ্ধি এমন একটি শব্ধ থাকে যেটি একাক্ষর একদল বিশি্ গু 
যেট্টি মুক্দল এবং এই শবটি আগের বা পবের শবের সহযোগে উচ্চারিত হয় না, ত্ববে 
সেই ক্ষেত্রে এ মুক্তদলষ্টিও ছবি-যাত্রক হ'তে পারে । যেমন-_ 
1 | 1 | । 1 | 1 1 1 | 
“ধা! করেএকবাটি |চানিয়েযাস্ তে! |, 
আরো কোন কোন ক্ষেত্রে মাঞ্ঞাবৃড ছনে' এরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় যেখানে 
মুক্তদলও দবিমাত্রকরূণে বিবে চিত্ত হুয়। “গুঢ়, মূঢ়, রূঢ় প্রভৃতি 'উ" কাৰের পর 'ঢ” খাকৃলে 
র্দীজ্রনাথ “উ*কারের ছু'মান্ত্রা বাবার করেছেন-__ । 
8 36. :368-4548. 2 48 
&ঢ হীপের|আলোকপাগিগ |ক্ষমাহন্দর|চ ক্ষে। 
প্রত্রমান্রার্ত্ত £ মাত্রাবৃতত ছন্দেরই প্রাচীন রূপকে বল। হয় ্রত্রমাত্াবৃভ। বন্তুত্তঃ 
দংক্কত প্রাকৃত কবিতায় ঘে মাত্রাছন্দ ঝাবহৃত হতো তাকেই যখন বাংল। ছন্দে বাবার করা 
হয়, তখন তাকেই প্রত্বমাত্রাবৃত্তছন্দ বলা হয়। বাংল। ভাবায় চধাপদেই প্রথ গ্রতুগাত্রাবৃত্ 


ছন্দ ব্যব্ছার করা হবু 
| [1 | 1] 11 || 1 || ৪+৪+-৪-4৩ 


কাআ| তকুবর।| পঞ্চবি| ডাল 
|| | ॥॥ 1111 | এ 
চঞ্চল | চীএ| পইঠোকাল 
এখানে কুদ্ধদলে “পঞ্চবিত চঞ্চল" ছুমাত্রা পড়েছে মাত্রাবৃত্তের মতই, অধিঝ্স্ত 
দীখহরেও “কা-আ, ডাঃ চী-এ' প্রভৃ্ঠ ক্ষেব্তরে ছ'মান্া বাবহত হয়েছে। বাংলা গ্রত্ুবৃত 
ছন্দে দীর্ঘদ্বর ছিমান্রক হলে কখন কখন ব্যতিক্রম দেখ ঘায় 


ছন্দ ৪৭ 


চধাপদ ছাড়া ব্রজুলি ভাষায় রচিত বৈঝব কৰিতাককও শুধু গ্রত্বষাত্রাবৃত্ত ছন্দই 

বাবহত হ'য়ে থাকে । এখানেও কদ্ধদল মাত্রই 1ছমান্্রক, দীর্ঘন্বরও সাধারণত: ছিমাত্রক 
হ'য়ে থাকে তবে এর বাতিক্র্ণও ঘথেষ্ট পাওয়া যায়। 

| 11 111 11111 

কবল কনক| রুচির গৌবর।| 

| ] | 111 11111 

অধিলভুবন| মরমষচৌব| 

| | | ॥ |. 11 11 


কর তত্ুও| বাছদ গু | 
11111 111 
ক লাষতা'প|তআসনি॥ 
এখানে লব কটি কুদ্ধদপ, দীর্ঘস্বর ও যৌগিক স্বর দ্বিমাব্রক হয়েছে, ব্যত্তিক্রম্র “ভাপ” 
'এব “তা” ১ মানা । 
॥ | | || 111 111111 
কণ্টকঃগাডিকমপসমপদ তল 
॥ | | ॥ 11 ॥ | 
মণ্ীর চীর'হর্বালি। 
| | 1] ॥ | ॥ 111 ॥1 | 
গাগরিবারিঢারিকর্িপীছল 
| | | 1 ॥11 ॥1 
চল তহছি অন্ুলিচাপি। 


এখানেও কুদ্ধদল এবং দীর্ঘন্বর দ্ধিমান্্রক । তবে আধুনিক কবিতায় আমরা যেভাবে 
পর্বতাগ কবি, সেভাবে পর্বভাগ করতে গেলে পর্বপমতা বজায় থাকবেনা, প্রতি চরণের 
হাত্রা সংখ্য1 দাড়াবে--”+৯+৮+৩) বস্তত্ব প্রথম পংক্িতে মোট ১৬ মাত্রা ঠিকই 
আছে, পর্বের অসমত! স্ুরেক“টানে পূর্ণতা লাভ করে। 

রবীন্জনাথ ভাঙ্সিংহ ছল্সনামে ব্রঙ্ঘধূলি ভাষায় যে পদাবলী রচনা করেছেন, সেখানেও 
তিনি বৈষাব কবিতার মতই প্রত্বমাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 


| | | ॥ |.1 || ॥1 1 01 

ম.র পরে, তৃহু ম মশ্থাযস|মান। ৮+4-৩ 
|| 11111611817 
মেঘ বরণ তুঝঃ[(মেঘজটাজুট ৮+৮ 
॥ | 1 1 | | | | | 1111 
রক্ত কমলক র | ব্‌ক্ত অধ রপুট, ৮৮ 


॥ | | ॥ ৪ | | 11 ॥1 11 
তাপ বিমো চন।| করুণ কোর তব ৮৮ 


৪৮ এচ্ছিক বাং! বোধিনী 


॥ | | | | | |. ॥ | 
মৃত্যু অমৃত করে| দান ৮+৩ 
| | 1 1 ॥ || ॥| 
তুহু মমশ্টাম স| মান ৮+৩ 


এখানে তিনি ব্যতিক্রমহীন ভাবেই রদ্ধদল এবং দীরঘন্বরে ছু' মা! দিয়ে গেছেন! 

আধুননক যুগের বাংলা সাছিত্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্রমাত্রাবৃত্ত ছনের শ্রয়োগ 
দেখা যায়। তবে এই সব ক্ষেজেই যখন এই সব কবিতা গীত হয়, তখনই স্থখশ্রাবয 
হয়, কিন্ত শুধু পাঠের 1 আবৃত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘন্বরের দীর্ঘতা বাংঙগা উচ্চারণ-্রকুতির 
বিরোধী বলেই অনেক সময় শ্রতিকটু হয়ে দাড়ায় 


টি 41107111711. 18112 14 
নীল সিন্ধু জল |ধোৌত চরণ তল 
| | 11 011 011 01 1 
অনিলব্িকম্পিত| শ্তামগঅ ল 
॥ | ॥ | ॥1 1] 11101111111 
২. দেশ দ্দেশ| নন্দিত করি | মন্দ্রিতত ব| ভেরি, , 


॥ | | | |. || ॥ |. ॥ 1111. ॥ 1 
আসিলঘ ত| বীবধবুন্দ|।আসনতব[ঘেরি। 


ছন্দ বজায় রেখে শুধু পাঠ,করতে গেলে যে শ্রতিকটুত্ব দোষ আসে, ত শিক্োক্ত দৃষ্টান্ডে 
প্রমাণিত £- 


| | ॥ | 1111 10110 
কতকাল পরে| বলভারতবে 


11011011011 ॥ 
ছখলসাগরর্সা| তা রিপার হবে। 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে কতকগুলি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় 
বূপায্িত করেছেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসরণ করেছেন বাংলা 
ভাষায় ফলে একালের পরিভাষায় এগুলিকে ্ত্বমাত্রাবৃক্ বলে অভিহিত করলেও 
সংস্কতে এই ছন্দগুলির নিজন্ব নাম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


নিয়ে ভারতচন্ত্র-বছিত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বাংল নিদর্শন দেওয়! হ'লো__ 
আধুনিক পরিভাষায় অবশ্য এদের প্রত্বমাত্রা বৃত্তই বলতে হয়, 


তৃণক ছন্দ : 


11 ॥ ||| 111 | ॥ | ॥ 1 ॥ 
মৈলদক্ষ ভূত যক্ষসিংহনাদ ছাড়িছে। 


॥ | ॥ | ॥ | ॥ | 11 ॥1 ॥1| ॥ 
ভারতের তৃণকেরছন্দোবদ্ধবাড়িছে। 


ছনা ৪ ৯ 


কুজঙ্গপ্রয়াত :-- 


॥ ॥ | 1 | | ॥ ॥ 1 1 || 
অদূরে মহাপ্দ্রডাকেগভারে। 


| | ॥ | 1611 1181 
অবেরেঅরেদক্ষদেরেসতীরে॥ 


. 


॥ ! ॥ | 1 1 | || 
গু ণসা 
| | 

নর 


নাগরআগরহছে। 
| | || 1 1 ॥ 11 ॥ 
নক রনাক বনাক রূহ ॥ 
উপরে উদ্ধ'তগ্তলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্দ্ধদল দ্বিমাত্রক, দাঘন্বরও দ্বিমাভক, ক্ষচিং 
বাতিক্রম থাকতে পারে | 

ভাঁরতচন্তের মতই একালের অনেক কবিও বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় 
বপাস্িত করতে চেষ্টা করেছেন । তীর্দের কেউ কেউ প্রত্বঘাত্রাবৃত্রের শরণ গ্রহণ 
করলেও কেউ কেউ আবার বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের অগ্রগামী 'হাগ়ে মাত্রাবুন 
ইন্বে সহায়তাঁও গ্রহণ করেছেন । এখানে শুধু প্রত্রমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত দৃষ্থান্ত 
উদ্ধৃত হ'লো। 

মহাকবি কলিদাস থে মন্পাক্রান্তা ছন্দে “মেঘরৃঙ' বচনা করেছিলেন, সেই মন্দাক্রান্থা 
ছুন্দকে বাংলায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন রীতিতে রূপাগ্রিত করেছেন ।-- 

॥ ॥ | | 1 1 11 1 | 01111 11 
ঢস্কাদেবীক বষধদিকৃপানাধহেকোনজালা। 

প্রএ্মাত্রা রত্তরীতিতে রচিত সংক্কত ছন্দগুলির পর্ব বিভাগ কবা হ'লে না শুই কারণে 
যে, সংস্গতে পর্ব বিভাগ রীতি প্রচলিত ছিল না। প্রতি চরণে অক্ষর লংখ্যা, মাত্রা- 
সংখা] এবং মাআবিন্যাস-প্রণালীতে ঘে বৈশিষ্টা "ছল, তার উপর নিভর করেই বিভিন্ন 
ন্দের নামকরণ কথা হয়েছিল । এ কালের রীতিতে দি পর্ববিভাগ করা হয়, তবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো পর্বসমতা বজায় থাকৃতে পাবে, কিন্তু থাকবেই যে এমন কোন 
নিশ্চয়তা নেই । যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দের মাত্রাবিন্যাস রাঁতি _চাবটি গুরু বা দা্ঘঘাত্রা 
তার পয় চারটি লঘু বা হুন্ব মাত্রা, এরপর একটি লঘু ও ছুটি গুরু পথায় ক্রঘে তিনবার, 
অর্থাৎ--২+২+২+২+১+১+১+১ ১+২4+২+১+২+২+১+২+২। 


3৯8 তি--১১,-১--৬ ১১২ ২ ১ ২ ২ 
টঙ্কাদেবী| করযদিকৃপা| নারবহে কোন জ্বালা 


বাংল। পববিভাগ রীতিতে পর্বের মাত্রাসংখ্য। হয় ৮+৭+৮+9, এতে পবসমতা 
বজায় থাকে না। 
বাংল ছন্দের ইতিছাসে ছান্দসিক কবি সতোন্দ নাথ দত্ত এক্টি উদ্জল নাম। তিন 
বাংলা: স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রকৃতি বজার়, রেখে সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন বিদ্বেশি ভাষার 
ছন্দ__-৪ 


| 
গী 
| | 
ক 


রি এঁচিচিক বাংল! বোধিনী 


ছন্দকে বাংলায় রূপায়িত করেছেন--কতক ম্রান্তরাবুত্ত ছন্দে এবং কতঙ্ স্ববুবৃত্ত তথা 
শ্বাসাঘাত বু ছন্দে। মাত্রাবুস্ত ছন্দে রচিত কয়েকটি দষ্টাস্ত নিয়ে প্রত হ'লে! | 


মাত্রাবৃততরীতির মন্দাক্রাস্ত £ 


ইভা: 1111 1 ৯১ 
ভরপুর অশ্রর|বেদনাভারাতৃর 
৩ ৪৪ এল 
মেন কোনম্থর| বাজায় মন, 
৮ 01111 2 
বক্ষেরপঞ্রর|কাপিছেকলেবর | 


চি তাতে 
চক্ষেভুঃ খের |নীলাঞ্জন, 
( এখানে দীর্ঘথল-_অথাৎ ২ মাআ॥ হত্ঘ | অর্থাৎ মাতা) 


মালিনী ছন্দ : 
41৭ 0 1 ৪ ৯ - 1 প স্ 
উদ্ডেচলেগেছেবুলবুল শুন্ব ময় শ্ব পপি ঞজরঃ 
|| | || 1 -1- 1 
ফুরায়ে এনেছেদিন, যৌবনেৰুজীর্শনির্ভর| 
চগ্ুবুগ্িপ্রপাত ছন্দ £ 
111,711. দিছি খুজি 
গগনে গগনে|নীলনিবিড| 
রে | -- টি ্‌ টি 
“ড় মেঘের | ভিড গো ভিড । 
পঞ্চচামবু ছন্দ £ 
| 1-- 17 1 7 
মহুতৎ্ভয্জেরযুর লাগ বু 
|-_ | -- 171 -5 
ববুগণতোম্ারতম্রংশ্যাষহ ল, 
|--1-- 1-1717 
মছেশ্ববেরপ্রলম্মপিনাক 
| - | -- 1175 
চির জা রানা? 


৫ 
& 


না ৫১ 
গায়ঞজী ছন্দ: 
115 “0 2 
হর মহান্তাহার অধিক 
দি. ৮8157 
মুখ্য মহান্মহান্বিবেক 
|-_- |-- 17 1 - 
অ।দম্এলাম্গ্রধানএখক্‌ 
অনুপ ছন্দ : 
ভিন ৮ 
অন্ধস্থার্থেররথেরচ ক্রে 
| 11-7৮-1717 
ডভঠে ঘ খ্র্নিনাদনিদ্দা ন, 
-1| | | 717 | 
যুদ্ধছুনিয়া রচ রম যুক্তি! 
[১,187 এত না, 1) 
কাটেসাতচোরবিধিরবিধা ন। 
এ জাতীর সংশ্কৃত ছন্দ ছাড়াও অনেক বিদেশি ইন্দকে আত্মসাৎ কৰে সত্যেন্রনাথ 
খাংল মাত্রাবুতে তাদের সার্থকভাবে কূপদান করেছেন । কখন কখন এ জাতীয় ছন্দের 


এক একট কাব্যমন্্ নামও দিষেছেন। | 
১, 1 10 1 13. 


পাঁনবিনা|ঠোটরাঙা ৪478 

০:41 | ] 

চোখকা লা |! ভোমরা | ৪7-৩ 

71. শু র 

কূপশা লি |ধান ভান! ৪478 

॥ | 1. ॥ | 

রূ পর্দে খ |তোযমবা। ৪4৩ 
১, 1! | | 1 ॥ ॥ 

দিশাসে ক |সৌবত ৪479 

কালো চুলে | মেধ সৰ ৪478 

পশলায় | পশলায় | কূপ ধর | গা। ৪ +৪-+৪+4১ 
এ 

কুগ্রহকু|দূ হ্িহানে ৫+-€ 


ছুঃথ দেছে, । ছঃখ মনে, 
তাই বলেকি| হস্ত জুঙে 
বসবে গ্রহ হ্বজ্ত্যয়নে | 


৫২ এঁচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য £ 
সংস্কৃত মাত্র! ছন্দের একটি প্রধান বৈশিন্য এভে বর্তমান আছে বলেই এই জাতীয় 
বাংলা ছন্দের নাম 'মান্রাবুত' ছন্দ । এই ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য-_এতে কদ্ধদল মাই 
ৃমান্ত্রকক অথব]1 সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে বলা চলে-__ 
সংযুক্তাগ্যং দীর্ঘং সাহ্ম্বাবং বিপর্গ সংমিশ্রম্‌ 
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুক প দান্তস্থ বিকম্পেন চ|| 
অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তণঁ, অহ্থম্বাবযুক্ত, বিসগযুক্ত ও দীর্ঘন্বর ও বিকল্প পদের 
অন্তন্র গুরু হয়। বাংলা মাত্রাবুত ছন্দে দীর্ঘস্বর ও পদের অস্তস্বর গুরু বা দ্িধাত্রক 
হয় না, অপণ তিন ক্ষেত্রই দ্বিমান্রক হয়ে থাকে | মাজাবুত্ত ছন্দের বিভিন্ন নামান্তর 
বাংলায় প্রচলিত আছে, যথা--ক্লাবুত্ত ছন্দ ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দ | 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্ধনির্মীণে যত বৈচিত্র্য হুট্টি কা যায়, তেমনটি অপর কোন 
ছন্দে সম্ভবপর নয় । মাত্রাবুত্ত ছনে' পরের মাত্রানংখা। ৪, ৫, ৬১ ৭ ও ৮ পর্যন্ত হ'তে 
পারে) বস্তত: একমাকে এ জাতীয় ছন্দেই বিঙোড় মাজ্রার পর্ব কুটি সভভবপর । 


| | | | | |1 11 


কল সঘায়ে|উগঘ্রিটুটে ৫4৫ 
|| | | ॥1| 11 

রশ্মিরাশি| চুর্ণিউঠে, € 4৫ 
[| | | ॥ 1 | ॥ | ॥ | | 

শাস্তবাষু |প্রান্তনীর | চন্বিযায়]ক ভু। ৫+৫+৫7২ 


সাধারণভাবে কুদ্ধদ্দল ছাড়া মাত্রাবুততে কখনো! ছু'মান্রা হয় না, তবে একটি বিশেষ 
ব্যত্িক্রমস্থল এই__কে।ন একাক্ষর শব যদি মুক্তদল হয় এবং সেটি অপর শবের 
সংষোগে উচ্চারিত ন1 ছয়, তবে সেই মুক্তদ্দল একাক্ষর শব্দটি ছিমান্রত হ'তে | 
পারে । »ম্ন- 
1.3. 4445. ॥ যা! 
বাকবি।বেশতৃুমি|বাংলায়|দীর্ঘের 
রত 2 পা ক, ভদ। 4- 9 এ 
ভা' বুঝি |বাংলালে|ছলপেয়ে| আজফের। 
এখানে “বা” এবং ভ1” ছিমান্রক হয়েছে। 
মধামাকৃতির পর্বই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বলে মাত্রাবুত্ত ছন্দের গতি মধ্যঙ্গয় এবং 
কুদ্ধদল লর্বন্র দ্বমাত্রক বলে এতে অক্ষরের চেয়ে মান্রাসংখ্য। বেশি হয়। 
মান্রাবৃত্ত ছন্দে যদি প্রাচীন রীতি আরোপ করা হয়, তবে দীর্ঘন্ববৃ্ড দ্বিমাআরক হয় 
তখন এই ছন্দকে 'পরত্মমাতআবৃত্ত' নামে আখ্যায়িত কর! হয্। চর্যাপদ এবং ব্রজঘুলি 
ভাষার যাবতীয় বৈধবপদ এই প্রত্রমাত্রবৃত্ত ছন্দে রচিউ! এতে রুদ্ধদল, যৌগিক স্বর, , 
দীর্ঘস্বর সবই দ্বিমাক | কিন্ত বাংলায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই বলেই সাধারণ 


ছন্দ £€৩ 


বাংল! কবিতা প্ত্রমাক্াবৃত্তে রচিত হয় না। কিন্তু দ্গীতে যেছেতু দীর্ঘ উচ্চারণ 
শ্বাভাবিকঃ নেই কারণে কিছু সঙ্গীতের নিতিত্ত রচিত কবিতায় প্রত্বমাজাবৃত্ত ছন্দ 
বাবহৃত হয়েছে | 
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জন গণ যম নঅধিনায়ক জ যচ্ছে 
| | | 11 1 ॥ | 
ভাব হতভাগা বিধাতা, 


| সহ অধ্যান্ত | 
2 শ্বাসপাঘাতরত্ত / স্বররত্ত ছন্দ 3 


যে জাতীয় ছন্দের আদতে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত অন্ুুভূত হয় অথবা 
প্রতি পর্বে যতগুলি ম্বরধবনি বা দল থাকে, ভতগুলিই থাকে মান্রা,/তাকে 
নল! হুয় "শ্বাসাঘাত | ১ 

* | [..:&. এ 1. | | ৃ 
কট ঞডে।টানুব দুর নদেয়এলে!| বান 
২3 টির য়া রোযা হরর 

উপরের দু্টাস্তুটিতে প্রাতি পর্বে চারটি কারে নি এবং শ্বরবর্ণকে আশ্রম ক'রে চাবটি 
ক'রে দস এবং প্রতি দলে একটি ক'রে “মা চারটি মাত্রা আছে। অধিকন্ধ প্রতি পর্বের 
আদিতে একটি ক'র প্রবল শ্বাদাঘাত বা প্রস্থস্ন অশ্তভূত হন ; অতএব পদটি শ্বাসাঘ'ত- 
 পৃদ্ধ বা খ্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত । 

এই ছন্দটির নাম নিযে একটু বক্তবা আঁছ। এ জাতীয় ছন্দকে সাধারণভাবে 
ছাড়ার ছন্দ বাঁ লৌকিক ছন্দ নামে অভিছিত করা হতো । প্রবোধচক্জর সেনই সবগ্রথম 
এর বিজ্ঞান-সন্পত নামকরণ করেন “্বরবৃতত ছন্দ । এট জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বে দাঞ্র 
গুরুত্ব দর্বাধিক শবং দক্ু-অনুযায়ী মাত! নিশাত হয়ে থাকে। প্রবোধবাবু তখন 
8511819-এর গ্রতিশব্দ ব্ূপেই স্বর” শব্দটি ব্াাংহার করতেন, "৮ শব্দটি তখনও পধস্ত 
বাবতার ক্রেন নি। এই শ্বরের গুরুত্বের জন্যই তিনি “্রবৃত্ত' নামকরণ করেন ' 
সম্প্রতি ভিনি ৪51121)19 শব্দটির প্রতিশব রূপে দিল" শবটি ব্যবার করছেন এবং এই 
কারশেই শ্বরবুতের পরিবর্তে ছলবৃত্ত শব বাবার করছেন । “দলবুশ্ত। নামকরণের 
নার্থকত শ্বীকার করেও কিন্তু ছন্দটির দ্বরবৃত্' নামকরণ অস্বীকৃত হতে পারে 
না। কারণ এ জাতীয় ছন্দের পর্য যেন দ্বল সংখ্যান্থার। নিণাত হয় তেমনি বর 
( ০৪1) সংখ্যার দ্বারাও নির্পাত য় । কারণ ম্বরুকে আশ্রয় করেই দল গঠিত হয়__ 
যত স্বর, তত দ্বল। কাজেই প্রতি পর্বে যত দল, তত স্বর, তত মাত্রা । অতএব 
ছুন্দটির "্থরবুত্ত' নামকরণও সার্থক | 


৫9 এচ্ছিক ৰাংল| বোধিনী 


অধ্যাপক অমূল'ধন মুখোপাধ্যায়ঈ সর্বপ্রথম এই ছন্দের নামকরণ করেন শশ্বাসাঘাত- 
প্রধান? ছন্দ। তার বক্তব্য এই যে, এ জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বের আদিতে একটি প্রবল 
স্বাদাঘাত অনুভূত হয় বঙ্গেই একে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলে অভিহিত কর! প্রয়োজন । 
পরবর্তী কানে শ্রুতিকটুত্বহেতু তিনি 'শ্বাদাধাত, নামটি পহিত্যাঙ্গ ক'রে 'বপবৃত্ত 
শামটি গ্রতণ করেছেন । আরও'কোন কোন ছান্দনিকও শাসাঘাঁ' শব্দের পরিবতে 
বস? শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ছন্দটির 'ব্পবুত্ত নাম সমর্থন করেন । কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃপক্ষ যে পাঠ/ তাপকা তৈকি করেছেন, তাতে এই ছন্দটির নাম দ্েওয। 
হয়েছে শ্বাপাথাত বৃত্ত” ছন্দ। বঙ্গ বাহুল্য, এই নামকরণটি কোন ছান্দসিক-কতৃক 
অনুমোদিত কিংবা স*ধিত কি না, জান। যায় নি। 
প্রবোধচন্দ্র কন্দম এ জাতীয় নামকরণের মূন্গেই আঁঘত করেছেন। তিনি, এ 
জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বের আদ্দিতে যে শ্বান।ঘাত পড়বেই, এ কথা মানতে রাঁঞ্জ নন! 
দৃ্াস্তদ্ববূপ উল্লেখ কর1 চলে 
9. 41011..2০1 | 


| | 
জানলপাদিয়ে| টক্ষেমকা শর পানে 
| | ! 11111. :171 
আনণন্দেেআজ।| ক্ষণেক্ষণে | জেগে 
111. 1101. 4 
আম নারী,| আমি মীম 
| | 1] 1 1 1111 | | | 
আমাবররবে! হববেধেছে। জামা বীণা রঃ 
| 1 | | দু 

ূ ঝি জাখি হীন শশী। 
০.4 1114415801:12, 

নইলে ]য্থা হত | সন্ধ্াতারা | ওঠা, 

2211-45-81 | 
মখ্যচ ত|কাননেফুল |কোটা 

রবীন্দ্রন।থ-রচিত উপবের দৃষ্লান্তহিংত গতি পর্বে চাবুটি ক". স্বরধবন, অতঞ্ৰ চ'ঝুটি ক্র 
বল এব চারটি কব মাত্রা গাছে । শ্বাসঘাভবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়মান্গযায়ী এখানে 
রুদ্ধধল-মুক্তদর-নিখিশেষে সবত্র একমাত্রা, অতএব সর্বধাদ্িসম্মত তাবেই এটিকে 
শ্বানাধাতবুস্ত বা ম্বরবুক্তের নিধর্শন-রূপে গ্রহণ করা চলে । অথচ এর প্রতিটি পঙের 
আদিতে একটি ক'রে প্রবগ শ্বাসাঘাত অনুভূত তয়, এমন কথা স্বীকার কনা! চলে না। 
কাজেই শ্বাসাঘাত ই এই ছন্দের প্রাণ--এ জব যণ্দ অন্বীকৃত হয়) তবে এর শ্বালাঘাত বৃত্ত 
নাষকরণেও লার্থকতা থাকে না । আমরা তা বর "ম্বরবু্ত” নামটিকেই জর্বাধিক 
উপযে'গী বঙ্গে মনে কগি এমন কি, 'দলবুত' নামটিও ব্যবহার করা চলতে পারে । 

প্রপঙ্গক্রঘে ৰঞা চলে, সাধারণ বাংলা ঈচ্চারণ-গ্রকতি-অনুপাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে 
প্রতিটি শবের আদন্বব প্রন্বরিত হয়; কিন্তু যখন আমর কথ! বাল, তখন প্রাত শবের 


|... 21... শা এ 
উঠছে | গা ৭ 


| 
আঁ 
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দিতে শ্বাসাঘাত বা বেক পড়ে ন"___বাক্যকে যে কয়টি শব্দগুচ্ছে ভাগ কর! হয় সেই 
সমস্ত শব্গুচ্ছের প্রতিটির আদিতে পে শোক বা প্রন্বর। কবিতায় তেমনি প্রতিটি 
পর্বের আধিতে ধ্বনিকে একটু উচ্চ তুগে ধর! হয়,__অর্বাৎ একটা ক্ষীণ ঝোঁক যে 
কোন ছ ন্দর প্রতি পর্বের আগ্িতৈই অনুভব করা যাক বিশেষত যদি পর্বের আদিতে 
থাকে রুদ্ধদল এবং ছন্দটি হয় ষাত্রাবৃত, তবে সেটি ধ্বিমাত্রক হবার দূবণ এর উপর যে 
গুরুত্ব আরোপিত হয়, তার ফলে এটিকে গ্রন্থিত বলেই মনে হয়? নিগে মাহাবৃত 
ছন্দের একটি অনুরূপ দৃষ্টাস্ত উদ্ধত হন্গে.-_- 
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পশপুব] চন্বিনা| বৃন্দধাথ ন| খন্ধা কা? 
বন্েনাচল। মসয়ানিএ! বছিয়াফুস| পঞ্ধ তার ৰ 
এটি পঞ্চমাত্রক মান্রাবৃন্ত ছন্বে রচিত। প্রথম চরণে গতি পর্বের আদধিতে আছে রুদ্ধ, 
অতএব সেটি “দ্বমাজক-_তাই পাঠস্ালে এটি প্রন্বরিত হয়েছে বলেই মনে হয়। প্রথম 
চব্বর ঝোকে দ্বিতীয় ছবণের আদদিতেও অগ্রন্ূপ ঝে কের অস্তিত্ব অন্তভব করা যাযু। 
শুধু মাজ্রাবুত্ত নয়, চতুর্না্রক বা চতুরক্ষর পর্বযুক্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও এরপ শ্বাসাঘাত্তের 
মস্তিত্ব পক্ষা করা যাষ।-_ 
ঠকে তাল | হবাখি পাল | কি করাঙ্গ | মুক্তি । 
মহাায় | 'হবিপ্রা্ধ | যেন পার | ক্ৃ্তি। 

শ্মতঞব যে শ্বাসাঘাত মাত্রাবুত্ত এং অক্ষনবৃ্ধ ছন্দেও সহজগ্রাপাঃ তাকে অপ কান 
ছন্দ (বশেশ লক্ষণকপে গণ ক্করা চলে না । অতএব শ্বাপাবাতবৃত্ত নাষটি 
পুনধিবেচন| যোগা । 

স্বরবৃণ্ট ছন্দের অপর একটা ধৈশিষ্ট্য--এর বৈচিত্র্যহীনতা অর্থাৎ সমস্ত কবিতাতেই 
এব পবের রূপ ও আকৃতি একই এরকম থাকে, প্রতি প্ৰে স্বরসখ্যা চার, দঞ্গমংখা। 
চাঝ বং মাত্রাসংখ্যাও চার--একম্রাত্র অতিপর ও খণ্ডপর্ব ছাড়া সাধ'রুণভাবে এর আব 
হরফে নেই | অক্ষরবৃভ ছন্দে পরের মাজাসংখা। ৪. ৬, ৮৮১০ ছখু* আত্রাবুত্ত ছন্দ 
9) ৫৭ ৬, ৭, ৮ *সু? কিন্ত শ্বরবৃত্ত ছ'ন্দ শুধুই ৪ মাত্রার পর্ব __ 
| ক 207, 118-11:711 | 
মুস্] বাছ্িবাজে|ঙোকেবলে। ক, 
17. ৭1:11 এ 

শামূুকরাজ]| বিয়েকরে|ঝিভ্তক রাজাব|কঝি! 

| | | 1 1 11 1 111 011111 

২. মিষিনামে | ডাকবেতারে | শগালেরকাছে।! রেখে, 
৮.4. 4111 14 এ এ ঠক 
ঘুকেরমধো |রেখেদেবে|তআাচল দিয়ে |ঢেকে। 


শী 11111 11 | 11 । 111 | 


বি 


[1 
১১. ট্রমুস্টু 
| | 


৫৬ এঁচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


৩ বাইরেছিল।| সাধুরআকার।| মনটাকিত্ত| ধর্ম যোয়া। 
| | | | 1111 1111 1111 
পুণ্য খাতায়! জমাশুগ্ঠ,| ভতণ্ডামিতে|চারটিপোয়া। 
উপবের দৃষ্টান্ত কটিতে শ্বরবৃত্ত ছন্দের আরও একট! বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে-_এব প্রতি 
চব্ণেও ৪টি ক'রে পর্ব কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি ণ্ড। শ্রবৃস্ত ছন্দের এটিই 
সাধান্সপ নিয়ম হ'লেও এর যথেঞ্ণ ব্যত্রিক্রমও পক্ষা কৰা ঘয়|-__- 


১১ আমিনাবখ্ | মহাখাধায | 
সংবচনে | 
হিল মনে | 
/ঠকল কখন | তোমার কাঞ্চন । 
রং কিন্কিনীতে, | 


ক্ননাটি | গেপ ফ।টি | 
হাজার গীতে। | 
২... ছাটাচুলে | যত্েএকো | টেরি 
লোকে দেখে 1 ভাবৃন্ম আমা | -দেরিই। 
৩... নিশার মত | হত উনার | গতি খানি | 
নিশি হত | অক্পবাগে | মাপা; 
চৈজ্জ নিশিব | তুমি যদ | হত রাণী | 
আমি হতাম | বসন্তেবুই | র।জা। 
যাবা আমার | সাঝ সকাঙগের | গানের দীপে | জালিফে দিলে | আলে। 
আপন তিধাব | পরশ দিয়ে $ | এই জীবনের | সকল পাদ | কাদে; 
যাদের আলো | -ছায়ার লীলা £| 
উপরের দৃষ্টান্তগুলির চরণ কোথাও চতুষ্পধিক নয়। এ ধরণের চরণ অংশ্ত এখন 
অনেক লেখা হ'চ্ছে। কাজেই এটিকে আর ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ। করা চে না। 
শ্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি চংণে চর স্বর চার দল ও চার মাত্রার যে বিশিষ্টতার কথা 
আগে বা হয়েছে, এটিই শাধারণ নিষম | কিন্ত কোন কোন ক্ষেতে ছন্দের খাতিরে 
পবের মান্ত্রাসংখ্য। কমিয়ে বা বাড়িয়ে চারে আনা গেলেও ত্বরসংখ্য। ও দলসংখ্যার 
ভিন্নতা ঘটে থাকে । অনেক পবে সাধাঃণতঃ তিনটি স্বর ও তনটি দল থাকে, 
ক চৎ দু'টি বা পাচটিও দেখা যায়।__ 
১. বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | দেয় এলো | বান, 


শিব ঠাকুরের | বিয়ে হবে | নি নদ | দান | 


২. এ পারেতে | লঙ্কা! গাছটি | লাল টুক্‌ টুকু | করে| 
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| | | 
৩. বাপ বলেন | কান্না তোমার | বাঁথো | 


] 1 
৪. খাবে কেবল | জঙ্গের শব | রূপ. রুপ, | ঝুপ | 
উপরের দৃষ্টান্ত কটির স্থলাক্ষর পর্বগুলির প্রত্োক্টিতেই শ্বরসংখ্য। এবং দলসংখ্যার 
নানত। পক্ষ্য করা যান্ব। 'ঝুপ, ঝুপ পর্বে ছুটি স্বর্ধর্বনি, অতএব ছুটি দল, অন্য সব 
কটিতেই তিনটি শ্বংধ্নি ও তিনটি দল । অতএব শ্বরবুত্ত ছন্দের স্বাভাবিক নিয়মে এ 
জসন্ত ক্ষেত্রে যথাক্রমে ই মাঝ] এবং তিন মান্ঞা হয়, কিন্ত তাহ'লে পবসমতা বজায় 
থাকে না কারণ অন্য সব পর্বের মাত্রালংখা। চাঁর। পর্ৃপমতা। বাংলা! ছন্দের একটা 
বিশিষ্ট লক্ষণ, এটি বজায় না থাকলে ছন্দ পতন অনিবাধ হযে ওঠে । অগচ আশ্চর্যের 
বিষয়, উপরের পরগুলিতে প্র্সমতা বজায় ন! থাকা সবে কিছ ছন্দ-পততন ঘটছে লা। 
গছ আপাজ্ঞ-বিরোধী সমস্যার কারণ এই--যেখানে পৃশ্যাত ত্র ও দলের শ্যুনতা রয়েছে, 
রগ মনে হয়, 'সধানে আসলে কিন্ধ মাত্রার দানতা নেই । ম্বর়্ ও ধল কম রয়েছে 
ঠিণই, কিন ছনের প্রয়োজসে সেখাশে কোন একটি বা প্রয়োজনমতো ছু'টি কুদ্ধধলকে 
বিশ্রিষ্ট উচ্চারণে পাঠ ক”ব স্বরের সম্প্রসারণ ঘট্টিয়ে পর্বের মোট মাত্র'সংখাা চারে নিয়ে 
আসা! হয় । অথাৎ ছন্দের নিয়ম মাজাসংখা। কম হ'+েও ছন্দের প্রয়োজনে ব্ববের 
সম্প্রণারণ ঘটিয়ে মাতাপমত। বজায় রাখা হয়। ছন্দে এই প্রাক্রয়াকে বল। হয় “বরের 
মাত্রাসম্প্রদাবণ” | 
প্বতএরে মাম যেমন সন্প্রপা্িত তয়) তেমন কোন কান ক্ষেতে মাঙ্জাসঙ্কে চনেরগ্ 
প্রয়োজন দেখা ধে়। নিয়ে অনুরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পক্ষণীয় 1 
| | 1] 11 11111117111 | | 
১ যমুনাবতী।সরম্ব তী|কাপ বমুনা বিয়ে, 
11 28 174 এ] খু কয হি 
যমুনাযাবে|খ্ুরবাড়ি|কাজিত্ *'|দিয়ে। 
২, গ্রকাণ্ড বন ' প্রকাণ্ড গাছ, 
পিং | | | 
বেরিয়ে এলেই |নাই। 
একি এত 
ভিতরে কত] লক্ষ কথা, | পান্তা পাতার, 1 শাখা শাখায় | 
সবুজ অন্ধ | -ফার; 
৩. উদ্জার গলে | মণিব ভার 
বুড়োর গলে | ছাড়ের ভার 
কমন করে | ও মা উম] 
| | | 1 | 
করিবেৰবুড়োর| ঘরলো।| 


৫৮ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 
৪. নোটন .লাটন | পায়নাগুলি | ঝোটন বেধেছে | 


রা রা | বিবিগ্রপি | নাইতে নেমে |-ছে | 

উদ্ধৃত দৃষটান্তে সুলাক্ষর পদগুলির প্রত্যেক টিতে পাঁচটি স্বর, পাচটি দল এ"ং দৃশ্যাতঃ 
গাচটি মাত্রা আছে। কিন্ত পাঁচ মাত্রায় পর্বদমতা নষ্ট হয়, কারণ অপর সব পরবে চার 
মাজা রয়েছে । ছন্দের প্রয়োজনে একটু দ্রুত উচ্চারণে এখানে স্বর নঙ্কোচিন কবে পাচ 
সাজাঙ্গে চার মাত্রার নিয়ে আনছে হবে। উচ্চারণে--“ঘমুনাবতী যুমাবতী, য্মূন! 
ধাবে-যুয়া যাবে, ভিতরে কত-ভিত.রে কত, কিবে বুড়োর করবে বুড়ো?” ৪ 
সাহেবের বড. সাহেবের” কবে (নয়ই মাত্রা সমতা আনতে তর 

বৃত্ত ছনে এক স্বরসমপ্রনারদ এবং স্বণ-সক্কোচন এখন অনেকটা হ্ব:তাবিক 6থে 
দাড়িয়েছে। ন্রস্বণ পর্ব আগগ্সেও অ'নক ছিল, একালের কথিদের রচনায় পঞ্্ব: পবও 
যথেই বাবহ্ৃত ৎচচ্ছ । 

শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের এন্তট! গ্রচ'লত নাম “ছড়ার ছন্দ বা এলীকিক 
ছন্দ"! প্রাচীন বাংসায় মুখে যুখে ঘে সকল ছড়া, আর্ধ। তর্দ-আদি শ্রটপিত ছিপ । 
দেগুপি এই পৌকিন্ ছন্দে রচিত চায়েছিল বলে মনে করা হত্ু। প্রধাও, মৌথি 
ভাষার উপর নির্ভরশীল কলেই সাধারণতঃ এ জাতীয় ছন্দের ভিডি চিত্র ভাষা: 
সধ-যুগ্ের বাংলায় যখন সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য তত স্প্ হয়ে উঠেনি তখন 
প্রধানত: পাধু বীতিতে চিত কাবছায়ও মাংব খাঁঝে লৌকিক তথা ম্বরবু্ ছন্দে 
রচিত পর্ব দেখা যায় । অবশ্য কোন কোন কব সচেতন তবেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত 
স্বরবৃ বীত গ্রহণ কত্ছেশ।' 

রগ্গবুলি ভাষাক্স রচিত নৈষবপদাবী'কে ব'ও দিলে পমগ্র মধ শন যাবতীয় 
পাহিভাই অক্ষরবুত ছন্দ রচত তয়েছে_ এই উক্ভিটিকে সাধাঞ্ণভাবে দতা বঙ্গে 
মেনে নেওয়া হস্স। তবে বা তক্রমন্থ বূপে শ্রীর্ককীতন, মঙ্গলকাবা, গামারণ। মহা তারও 
প্রভৃতি গ্রন্থে কবিরা মম্তত; শিজেদেব অজ্ঞাতপাতরই ফোন কোন পাঠে খ্বরবৃত্ত বাত 
অবলম্বন করেছেন ।-_ ব!হাধণের 'অঙদের রায়খার, নর স্বপবৃত্ত ছন্দ এত 


২ ন্বাপ চোর |জবহৈল|জামদ গ্রা| তেছে। 

যোব খাঁপ তোর | কোন্‌ বাপে | বেধেছিল | পেজে | 
কবিকঙ্কণের চতীতে আপের মাপ | সোতয়র »যুং| সদা হরে কেলি? 
মনসামপল কাবে-_ 

প্রেঠের সান . শ্মশানে থাকে | মাথায় ধরে | নাগী 

সবে বুজে | পাগণ পাগল | কত সৈক্ষে | পারি ॥ 

বৈষ্জব কবি পোঁচন দীসের 'ধামানী” নাষে পর্ধিচিত পদওু'ন সবই দচেতন তাল 
ত্বরবুত ছন্দে চিত ।_- 

শরুম কর্যা | ভরম করা! | বদন দিগাম | মাথে | 

সকল স্লীর | মাঝে কাল! | ধরে আমার | হাতে | 
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মধ্যঘুগের যা'বশীস্ব লৌকসঙ্গীত-_কাউল্গ, সারি, মৃশিদ! প্রভৃতি, মঘুমননিংহ 
গী'্ককাব বছ অংশ, এমন কি বহু শান্ত পদ বলীও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছিল | 
১. “আমার বাঁড়িৎ | যাইও বন্ধু | বস্তে দিবা | পিডা | 
জল পান | করতে দিবাম | শাপি ধ নর চ্ডা।'? 
২. যখন আমি | ৈসা পাকি | গুকুক্নগ্ব মাঝি । 
(তুমি) নাচ ধরিয়া | বাজাও পাষী | আমি মরি | ছে 
৩, (আমি ) যয়র? "ভালা; হারুর চেল! হামকাজাতে | বুট । 
মামি মদ | 'স তোক্নাত : তুই, 
দেখার সবাই | বিলদঙ্সে | আমায় পুঙ্গপি | কই। 
৪. (মা) নিম খাওয়ালে | চিনি থলে | কথায় করে | ছ.ল।, 
( ওমা) মিঠার লোভে | তিক মুখে , সারাটি '€ন : গেল 
বায়গুণীকর ভাব্তচন্দ্র কিন্ত সচেক্নভাবেই তাহ “চন্দ মঙ্গল কারোর একটি পদ 


স্পা পা 


দ্রবুলে ব্ুচন্ণ; করেছিলেন ৮ 
“আমার উমা | মেকের চিডা । 
তাঙ্গড পাগল | এইট লো বুড়, 
ভারত কছে | পাগল নহে 
ওত ভুবনে | -শ্বর জো] 

এ ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক হন্দ্ে এবীন্দ্রনাথঠ বন্ত জাতে তুলেন এবং দর্ববিধ 
লঘুতা খেকে মুক্ত ক'রে একে ঘথ!চি গুরুত্ব দান দেন | রশীন্রনাথই ম্বরবৃজ ছন্দেব 
অস্তনিতি শক্তি আবিষ্কার করণেও ববীন্দ্-পূর্ববন্তী আধুনিক যুগের অনেক কবিই 
কন্থ স্থতবুত্ত ছন্দ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নবীক্ষাপ অধ্ভীর্ণ হায়েছেণেন , শ্রাদেহ মধে] 
ঈশ্বর গপ্ঃ মধুস্থদনঃ হেমচন্দ্র দীপবন্ধু, অমল কি বহ্িমউল্জণ স্বরধুত্ত ছন্দে তাদের রঙনা- 
নৈপুণে রর পরিচ্ষ দিয়ে গেছেন? ত!রপর রখীন্দ্রন'গ শ্রই হুন্দন্ে বাঁজ-এরশ্বধে মাত 
ক'রেছেন । এজকাঞ শুধু চসতি ভাষায় এবং টোকা ন্ষিয়েই স্বরবুন্ত ছন্দের ব্যবহার 
ছিল । রবীন্দ্রনাথ 'বমন দাধুভাষা একে ধারাধধ করেছেনঃ তেঞএনি গা ভীযপৃথ বিষয়ও 
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১. এই ভালোরে | ঠাপের বঙ্গে | এরই আম | সকস অঙ্গ | সনে 

পুণা ধরার | ধুঙোমাটি | ফল হও৭) জল | তৃণ ত্র " ছনে। 
২. চিত্ত দুয়ার | মুক্ত রাখি | সাধু বু'ছি। | বহির্গ]. 
অষ্ঠ আমি | কোনযতষ্ট | নাই বঞ্িলাঃ । সভ্য কথ' 

বিশিই ছ ন্দসিক কবি পতোোজ্জনাথ দত আবার এমদ কবিতা বুচন। কহেছেন, 
যেগুপিকে হ্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত দ্বিবিধ উপাঞ্ধেই পাঠ এবং বিশ্লেষণ করা চল্সে। এ 
জাতীয় ছন্দকে 'ত্বেতরৃত ছন্দ' নাতে অভিছিত কর! চলে ।-- 


৬৪ এঁচ্ছিক বাংল। বোধিনী 


ডর বা সত জর ক ক রা সস উর আইজি ইইউ বিটি পার উর 


সিন্ধু তু মি|বন্দনীয়[বিহ্ব তুমি |মাহেশ্ববী 


দীপ্ত তমি|মৃক্ততু মি! তোমায় মোরা |প্রণাঁম করি। 

এটিতে প্রতি পবে আছে চারটি দগ 7) তিনটি মুক্ত ও একটি রুদ্ধ-_অতঞএব প্রতি 
গলে এক মাত্র' দিলে এটি চতুর্মাত্রক শ্বরবুত্ত হ'তে পারে আবার প্রতি ক দলে ২ মাত্রা 
দিসে এটিকে অনাস্াসে পঞ্চমাজ্রজ মাজ্জাবুত্তে জপান্তবিত কর' যায়। 

২, মভহুত্ ভঙ্কের | মুবুতৎ্সাগব 

হরণ তোমার! তমঃহ্যামল 

এটিকেও চতুর্মাত্রক শ্বরবৃধ বা ষণ্মাজ্তক শাত্রাবৃ্তকপে বিশ্লেষণ সরা চলে | 

এই শ্বরবুর্তকেই বশীন্দ্রণাথ বাংলার পিজন্ব ছন্দ বঞ্জে অভিহিত করেছিলেন এবং 
পরবতী কালে এহ নট স্বাধিক প্রাধান্ত গ্াভ করবে বগে তিনি আশা করেছিলেন । 
জিনি ধিশ্বাস কঝতেন -য এই ন্বরবৃত্ত ছন্দে মেঘনা? বধ কাব্য রচনাও লম্তবপর “ছঙ্গ। 
এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন 2 গএই প্রাকৃত বাংলাতেই “মেঘনাদ বধ ন্গিপঙ্গে যে 
বা্খলাকে লঙ্জ। দেওয়া ₹ত সে কথা স্বীন্কার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আন্ত 
করা যেত-_ 

প্যুদ্ধ যথন | দলাঙ্গ হল | বীরধ খীর | যবে 

বিপুল বীধ | দেখিয়ে হঠাৎ | গেলেন মৃত্যু | পুরে 

যৌবন কাস | পার না হতেই 1 জও মা সর! -স্থঙগী, 

অমুতম্রক্র | বাকা ভোমার | সেনাধ্যক্ষ | পদ্দে 

কোন বীরকে | বণ করে | পাঠি'য় দলেন | রূপে 

রপুকুলের | পরম শত্রু ! রুক্ষকুলের | নিধি |” 

এর পর তিনি মন্তব্য করেছেন---“এতে গাস্ঠীর্ষের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব ন' ,? 

পত্য বটে গ্রাম্য ছড। থেকে স্বববুস্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে অনেকখানি 
মাজিত স্তরে উন্নীত হয়েছে, তৎসত্বেও যাবতীয় 'াবৰ প্রকাশের সামর্থ এই ছন্দ অর্জন 
করেছে এখন কথা ছান্দসিকগণ এখনও “ব্শ্বাস করতে ভরসা পান না। 

শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য £ 

পর্বাচ্যে একটি প্রবঙ্গ শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব অনুভব করা যার বলেই এ জাতীয় ছন্র 
নামকরণ করা হ'য়েছে "শ্বাপাঘাতবৃদ্ত” ছন্দ । অতএব এ ছন্দের প্রত পর্বের আদ্িতে 
শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পে 1 

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদের এলো 1 বান। 
শিব ঠাকুর | বিজ্বে হ'পো | তিনটি কন্টে | দান। 

পবছ্যে শ্বাদাঘাতের অন্তিত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ চন্দ্র নিঃসংশয় নন। 

 প্রবোধ চন্দ্র মনে করেন, ঘে কোন ছন্দেরই প্রতি পর্বে আদি স্বরে ৌকেরু পরিমাণ 


লে 
্ 


শা ৬১ 


একটু বেশিই হয়ে থাকে এবং এটি শ্বাসাঘাতবৃত্ত ব! স্বরবৃত্ত ছন্দেরই শুধু বৈশিষ্ট্য নর ; 
বং মান্জাবুতত ছন্দে পর্বের আদিতে 'ঘদি কছদল থাকে এবং অক্ষরবৃত ছন্দের পধ যদি 
চতুর্াত্রত হয়, তাহ'লেও এরকম প্রবন্দ ঝে ক অন্থতৰ করা যায় । আবার শ্বাসাঘাত্ত- 
বুধ জাতীয় এমন কবিতা আছে, যার পর্বের আদিতে ঝৌঁক দিলে অতিশস্ব 'শ্রুতিকটু 
শোনাবে । যেমন-- 

আমি যদি | জন্ম নিঙ্খেম | কালিদাসের | কালে, 

ঠবে হতেম | দশম বত্ু ! নবরত্বের | মালে । 


এখানে পর্বের আদিতে শ্বাসাধাতের কোন ব্ষস্তিত্ই এনভব করা যায় না। 

স্বরুবৃত্ত ছন্দের অন্যত্বম বৈশিষ্ট্য _এক্কে স্বরবর্ণ সংখ্যা দিয়ে মাঞ্জ! নির্ণয় করা হয় । 
প্রতিপবে হতগুঞ্জি স্বরবর্ণ থাকে, তঙঞচলিই দল এবং ততগুপই থাকে মাজ্__তাই 
একে বলা হয় 'শ্বরবৃত্ত' বা 'দলবৃত্ত'। এথানে “বর” এবং 'দ*-বিষদ্কে একটু সতর্কতা 
গ্রহণ প্রয়োজন | “এ এবং এ ছুগ্টিকে আমরা এক স্বর-রূপে গ্রহণ করলেও 
আসলে এটি যৌগিক শ্বর, গুদের উচ্চারণ-বিশ্লরেষণে তা" ধবা পড়ে-অ+ই অথব। 
478০ এবং 'অ+ভ” অথবা 'ও+উ'-ও | এদুটি যৌগিক শ্বরের জন্য 
পৃথক বর্ণ নির্দিট থাকায় বুঝতে অস্থবিধা হয় না। কিন্ধ এ ছুটির বাইরেও বাংগার 
ন্তত্তঃ ২৫টি যৌগিক শ্বর রয়েছে, কাদের জন্য কোন পথক বর্ণ নির্দি নেই। 
সাধারণত:-_ছুটি বা ততোধিক বর্ণ পাশাপাশি লিখে যৌগিক শ্বরটি বোঝানো হয়। 
এখানেই হয় অস্থবিধে- পাশাপাশি দুটি অক্ষর দেখে ঢটি স্বর ও ছুটি দন ভাবতে 
গেলেই বিপদ অনিবাধ হয়ে ওঠে 1 

দাঞ্ যদ গো|মাছের মুড়ো।| চিবিয়ে তবে খাই' 

চোখের দেখায় উপরের দৃষ্টীস্তাটর প্রথম পর্বে ৫টি* দ্বিতীয়ে ৪টি, তৃতীয়ে ৫টি, চতুর্ধে 
দু'টি শ্বরধবনি আছে। অতএব লেই-সংখ্যক দলও এয়েছে বলে ধরে নিতে হয়: কিন্ত 
অক্ষরগুলিকে যেভাবে চিহ্কিত কর। হয়েছে, তাতে প্রথম 1ঙ্নটি পবেই চারটি ধরে 
দপ, ও চতুর্থটিতে ১টি দল, অতএব সেই সংখ্যক স্বরবর্ণও রয়েছে । দা এখানে 

“আঁ ও" একসঙ্গে উচ্চারত হওয়াতে যৌগিক শ্বর, অতএব কদ্ধদল ; “চিবিয়ে উচ্চারণট! 
বিশ্লেষণ করলে “চি+বিঞ--এখাঁনে 'ইঞ্া যৌগিক স্বরঃ অতব কুদ্ধদল এবং খাই" তে 
'আই” যৌগিক স্বর ও রুদ্ধল। এই যৌগিক ম্বর বিষয়ে অবহিত না হ'লেও কিন্ত 
“বপদ | ৰ 
দিও তুমি! মাছের মুড়ো|চে য়ে নিয়ে |খাবো, 

_এখানে কিন্তু “দিও'-দি+ও অর্থাৎ ঢুটিই মুক্তদল রূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। 

আৰার “চেয়ে' এবং “নিক্বে' শব ছুটিও বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত বলে ছুইটি মুক্তদল। 


€ 


সাতভাইয়েরবোন্‌। ভাগাবতী, 


৬২ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


এখানে ভাইয়ের? উচ্চারণ হচ্ছে ভ+এর৬ অথৰ| “ভাই +এর”_-ছুটি কদ্ধদল। 

যৌগিক স্বর লেখার সময আম্ররা অনেক লময় লেখায় অকারণে “ঘশ্রতির আগম 
ঘটিয়ে অযথ! জটিলতার শষ করে থাকি | যেষন-_লিখি 'যাইয়+ গথচ পড়ি “যাইআ' 
লিখি 'পাওয়া অথচ পড়ি “পাগ্ুআ"। লেখায় গু উচ্চারণে এই পার্থকা থাকাতে যত 
বিপত্তি । ছন্দ কানে শোনার বস্ত, 'ভাই কানের উপরই নির্ভর করতে হু'বে। 

শবরবুত্ত ছন্দের আর একটি বৈশিষ্টা-__-এব প্রতি পর্বে চ'রটি মাক্সা-এর কম বা বেশি 
কখনো হয় না। কোন কোন পর্বে ত্বরসংখা! * দলপংখযা কষ বা বেশি হ'তে 
পারে, সেই ক্ষেজে মাত্রাসংখ্যার যথাক্রমে সম্প্রসারণ বা লঙ্কেচন ঘটিয়ে ৪ মাত্রা 


আনতে হয়। : 
ূ 47470467445. এ 


| 
মশায়।)দেশাভ্তরী| কর লেআমায়। 
০ 2 পন 
কেশন গত্েবু | মশার। 
॥ ॥ এ এ 81524 
বাঘনয়|ভালু কনয্ব| নয়কোজাপা|-নি 
81 5 কোট .2574415. এ 
ৰোমানস্ম কামাননয্স।|পিলেকাপা|-নি। 
এখানে সুলাক্ষর চারটি পরেই দলের ও স্বরের সংখ্যা কমঃ কোথাগু ছু'টি, কোথা 
িনট্টি-_কিন্ত তাহলেও ছন্দের প্রয়োজনে কোন কোন কদ্ধদলের সম্প্রসারিত উচ্চারুপ 
ক'রে মাজা ৪- এনে দাড় ঝরাতে হয়েছে। 


'পুকষরা সব | শুনছে বসে | মে রে রা আস র। জমকাছ।, 
| | -- 
ন্ৰ নি জা রর ক | মেয়েগুপি | নাইতে নমে | -ছে।' 
এখানে স্ুগাক্ষর পর্বপ্রগিতে আছে €টি কারে স্বব এবং দল । এখানে স্বরসঙ্ধেচন 
ক'রে পর্বেক মাত্রাসংখ্যা ৪-4 নামিয়ে আন্ছে হয়েছে। 
হবববু্ত ছন্দে অক্ষরের চেয়ে মাপ্রাসংখ্য। কর হয়, কারণ জ্দ্ধ ব্াঞুন অর্থাৎ চসপ্ত 
বণগুপি মাঝ্রার ছিসেবে আসে না। 
স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বগুলি হয় কদ্ধদঙ্গ ও মুক্তদলের সন্সিবেশে গঠিত । গুধু মুভ্তদলে 
গঠিত পর্ব থাকতে পাবে, তৰে বেশি নয়) চরণে একটি বা ত্বটি। শুধু রুদ্ধদলে গঠিত 
পর্বগু থাকতে পাকে, তবে সেই ক্ষেতে দলের সংখা! লাধারণত .৩-এব বেশি হয় না। 
চারটিই কুদ্ধদল-_ এমন দৃষ্টাত্ত খুব কমই পাওয়া যায়। 


রি ররর ভাট ০৯ সর হর ০০ পরার সপ ২ সা | 


অনেকবাক' [হানাহানি |ত্রর্জ নগ জন! অনেকখানি। 
এখানে “ধানাহানি+-এথানে ৪টিই মুক্তদলত এবং “তর্জন গর্জন" _-এখানে ৪টিই 
কুদ্ধদল। ' 


॥ হ্্টি জ্ঞান ॥ 
2 ছন্দ বিশ্লেষণ 


ছন্দ বিশ্লেষণে সক্ষষতাই ছন্দ শিক্ষার €শষ এবং শ্রেষ্ট পরীক্ষা । কোন একটি 
গ্বকঞে শুদ্ধ ভাবে বিগ্লেষধণ করতে পারলেই বোঝ! যায় যে ছনদ-শিক্ষার্থী ছন্দের 
তত্বগুলিকে নিভুর্লিতাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে । তাই ছন্দ-বিশ্লেষশের আগে ছন্দ 
খিষয়ে প্রধান তত্গুলি__অর্থাৎ অবশ্াই যনে বাখতে এমন সব জ্ঞাতব্য বির__একবার 
ষোটামু্টিভাবে মনে করিয়ে দেগুয়া বাক /-_ 

১, বাংলা ছন্দ গ্রধানত: গ্িন প্রকার--জক্ষববুভ, মাজ্রাবুত্ত (ও প্রতুষাত্রাবুত ) 
এবং শ্বাসাধাতবুতত বা শ্বরবুৃত | 

২. কোন একট! কবিতায় ষে কোন এক জাতীয় ছন্দই ব্যবহৃত হুয়ু। 

৩. পর্বসমতা অর্থাৎ প্রতিটি পূণ পর্বের মাত্রা-লুঙ্কতা। বিশুদ্ধ ছন্দের একটি আবশ্টিক 
শর্ত। _- চরণের আদিতে (অতি পর্ব) এবং অস্ত্যে (খণ্ড পর্ব) সাধারণতঃ 
আকারে পূর্ণ পরের চেয়ে ছোট হয়ে থাকে । 

৪. (অ) অক্ষর বৃত ছন্দে যত অক্ষর, ততঙ্গাত্রা ; এতে পদান্তস্থিত বদল দ্বিমাভ্রক, 
অপর সকল কুছদল এবং যাবতীয় মৃক্তদল একমাত্রক | 

অং) মাজ্রাবৃত ছন্দে ষেকোন কুদ্ধদল দ্িমাত্রক এবং মুক্তদল একমাত্রক-_ফ্ল্তঃ 
অক্ষর অপেক্ষ! মাজ্াপংখ্যা বেশি । একাক্ষর শব্ধ অপর কোন শবের পঙ্গে দংশ্লিষ্টভাবে 
উচ্চারিত ন! হ'লে তা” ছিমাত্রফ হ'তে পারে (একাক্ষর শবমান্রই মুক্তদূল )। 

প্রত্ুমাত্রাবৃভ ছন্দে যাবতীয় কদ্ধদদল এংং দীর্ঘঘর ছিমাজ্রক হয়ে থাকে । তবে 
দীঘন্থবে ছি-মাঞ্রকতার মাঝে মাঝে ব্যাতিক্রম দেখা যায়| 

(ই) স্বরবুস্ত ছন্দে প্রতি পর্বে যত স্বর, তত্দল এবং মাব্রাসংখাঁও তাই-_-ফলে 
এখানে অক্ষর অপেক্ষ' মান্রাসংখ্যা কম হয় । কখন কথন কোন পৰে শ্বর বা দল-দংখ্য 
কম বা খেশি তলে শ্বরের সন্প্রসাংণ ধা সঙ্কোচন দ্বারা মাক্তাসংখা। চারে নিয়ে আল্তে 
হয়। 

৫. অক্ষরবৃত পরবে মাতা সব সময় জোড়া সাধারণতঃ ৬. ৮+ ১ যাত্রার পব, 
কখন কখন চার মান্ত্রাবগ হয় । মরাজ্রাবুত্তছন্দে পবের বৈচিজ্জ্য সব চেয়ে বেশি, পর্বের 
মান্রোনংখ্যা--৪, ৫, ৬, ৭ এবং কখন ৮ মান্রাও হ'তে পারে। স্বববৃতত ছন্দে পবের 
মান্ত্রাসংখ্যা অব সময় ৪--দল বা শ্বরের লংখ্যা কম বেশি হ'লেও সম্প্রণাহণ বা 
সংকোচন ঘটিয়ে মাত্রা! ৪-এ আন্ত হয়। 

৬. প্রবহমণ বা অশ্রিত্রা্ষর ছন্দে প্রধানত: ছেদের উপর নির্ভত্ব করতে হুয় বলে 
তির ভূমিকা অপেক্ষাকৃত লঘু, তাই এতে পর্ব-দমত! না-ও থাকতে পাবে। 

৭, ছন্দ-বিল্লেষণে কুদ্ধদ্জের ভূমিকা অতিশস্ব গুরুত্বপূর্ণ । যে দলের শেষে শুদ্ধ 
ব্যজন বা হুলস্তবর্ণ থাকে, তাকে বলা হয় কহদল ; মুক্তদলের শেষে সর্বদাই শ্বরবর্ণ 


৬৪ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


থাকে । যেমন-- 

“ছন্দশান্ত্র-_ছন্‌. দ. শাস্‌ ত-_এখানে “ছন্গ এবং “শাস্‌ কুদ্ দক, “এবং “৮ 
মুক্তদল। হণন্তবর্ণ না থাকলেও যদি হুসস্ভবর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহ'লে সেটিও রুদ্ধ 
দলই বিবেচিত হ'বে ।--“জল”_ জল্‌' কুদ্ধদল, “আকাশ'-আ-+কাশ--এখানে 'আ?' 
'মুক্তদল, কাশ: রুদ্ধদল । যৌগিক ম্বর অর্থাৎ দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত স্বর ধর্ণ ষদি 
আকই প্রচেষ্টায় উচ্চারিত হয়. তবে পেটিও কদদল হত্ব। যেমন--খাই" যাও? 
প্রভৃতির উচ্চারণে প্রথম স্বর্টি পূর্ণ উচ্চারিত এবং দ্বিতীয় ন্বরটি অর্ধোচচাবিত হয়_ 
উচ্চারপটা যেন “খাই ' “যাও, এরকম হয়, তাই এগুপি কুদ্ধদল |" কিন্ত যদি বিশ্পঃ 
তাবে দু'টি স্বরধবনিকে পৃথকৃ পৃথক উচ্চারণ করা হয্ব-_-তবে ছুটিই মুক্তদলল হবে । 
“যেমন দিও; । 

উপরের তব্রগাঁল মাথায় রেখে এবার ইন্দ বিশ্লেষণে প্রবৃত হওয়া! যাকৃ। প্রথমেই 
কবিভাটিকে যথাযগভাধে অর্থাৎ মাঝে মাঝে থেষে পড়তে হবে । শুই যথার্থভাবে 
পড়ার উপরই নির্ভর করছে যতিপাক্ষ ও পর্বভাগ--যার উপর গ্লোটা ছাঁদট। নির্ভ? 
করছ। ঠিক জায়গায় থামতে না পারলেই গণ্ডগোল--এর জন্য নির্ভর কবতে হয় 
কানের উপব। যথার্থভাবে পভ] হ'লে যে সমস্ত স্বানে থামতে হচ্ছে, সে সব স্বানে 
যতিচিহ্ন অর্থাৎ একট] লহ্ব। দাড়িচিহ (1) দিত হবে লক্জে সঙ্গে কবিতাটি বিভিন্ন 
পর্বে বিভক্ত হ'য়ে গেলে । চিহুগুলি যদ্দি যথাস্থানে না পডে তাহ'লে পড়তে গেলেই 
কানে বাজবে | যেমন- 


১। আজি শচীষাতা | কেন চমকিলে__ 
থুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়। খপিণে ॥ 


এটিকে ষতিচিহু দিয়ে বিভক্ত করবার পর ঘে সকগ পরব সষ্টি হ'নগো, সেশুলি ষে 
সমান, ত1 কিন্তু কানের মাপেই ধরা পড়ে | দেখাই যাচ্ছে, এক প্রতি পর্বে আছে ৬টি 
অক্ষর ও ৬টি মাত্রা। এবার 
রূপ লাগিআ্বাথে | ঝুরে ঘণে মন |] ভোর । 
প্রতি অঙ্গ শাগ | কান্দে প্রতি অঙ্গ | মোব ॥ 
হিপ্নার পরশ | গে হিয়া মোর | কান্দে, 
পরাণ পীৰিতি | জা।গ থির নাহি | বান্ধে॥ 


এখানেও ৬ অক্ষর ব। মাত্রার পর যতিচিহ্ দিযে পর্বভাগ করা হ'পো। পড়তে 

গেলেই মনে হয় যেন তান্প কেটে যাচ্ছে এবং অর্থবোধেগ যথেষ্ট অহৃবিধার শ্যটি হ'চ্ছে। 
কবিতা যথার্থ স্থানে যদ্দি যতিচিহ্ম পড়ে, তবে অর্থবোধে এই বিপত্তি ঘটে না। এখানে 
তা ঘটলো, তার কাবণ--এখানে যতিচিহ্ যথাস্থানে পড়োন । চোখের দেখায় অক্ষর 
গুণে যতিচিহ্ন দেওয়া হয়েছে, কানের উপব শির্ভর কর! হযনি--তাঁই যত গণ্ডগোল : 
এবার বুঝে শুনে পড়ার উপর নির্ভর ক'রে যতি দেওযা যাকৃ-_ 

রূপ লাগি: আখি ঝুরে | গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ : লাগি কান্দে | গ্রতি অঙ্গ : মোর। 


ছন্দ. ৬৫ 


হিম্বাব :পরশ: লাগি | হিস! মোর : কান্দে । 
পরাণ £ পীরিতি : লাগি | খির নাহি বান্ধে॥ 


এবার কিন্তু যথাস্থানে যতিপ:ত ঘটায় ছন্দে কোন ক্রটি ঘটেনি, অথবোধে'ও কো।ন 
বিপত্তি নেই_কারণ এটিহ যথার্থ পাঠ। মধ্যযত্তি দ্বার! পর্ব এবং লখুষতি (:) দ্বার! 
পর্বাহ্গ নিদদেশ করা হ'লো। 

আরেকটি দৃষ্টাস্ত দেখা যাকৃ__ 


ঘরে যার] যাবার | তাও কখন গেছে | ঘর পানে, 
পারে যারা যাবার | গেছে পারে। 
ঘঝেও নহে পারেও | নত যে জন আছে | মাঝখানে 
সন্ধ্যাবেলা "ক ডেকে | নস তারে । 
যেতাবে যতিচিহ্ দেওয়া হয়েছে, এভাবে পাঠকাসে প্রথম ছু'টি পহাক্তড়ে অস্বিধে হয় 
নাঃ কি তৃতীয় প'ক্তিতে এসেই থমকে দীঁড়াতে হয়_-কারণ যেখ|নে যতি চহ্ন পড়েছে, 
জিভ, সথানে থাম্তে চায়না, অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে. তাই প্রথম পর্ব ও ছ্িতীয় পর্ব যে 
বিবোধ বুয়ে গেল» তাব দংশোধনের জন্তু গোট। স্তবটাকেই আবার চেপে সাজাতে হবে 
ঘরে যার1 | যাবার তার | কখন গেছে। ঘর পানে, 
পারে যার! | যাবান্র গেছে | পারে 
ঘরেও নছে | পারেও নহে | ষেজন আছে | মাঝখানে 
সন্ধ্যাবেল! | কে ডেকে নেয় | তাবে । 
এবার টিক হ'গে]। 
যতিচিত দিয়ে পর্বভাগ করা হলো প্রথম কাজ, এর পর দ্বিতীয় কাজ, এদের 
দলগ্রাঙ্গকে চিহ্নিত করা-_ 
| | 2 44৮... 
রেযারা|যাবারতারা|কখনগেছে| ঘরপানে, 


| | | ॥ | 

ঘরেও নহে |পারেওনহে|যাবাআছে!মাঝখানে 

| ] £ | | 4 

পন্ধ্যাবেলা]|কেডেকেনেয়!ত্াবে। 

_._ (আমর[ জানি__পাধারণত: যে কোন মুক্তদলই একমাত্র! বিশিষ্ট, অতএব এখন যদ 
কোন পৰ্ পাওয়া যায়, যার অন্ততঃ একটি পূর্ণ পৰে সবটিই ঘুক্তদূপ, বে তার উপর 
১টি মাত্রাচিহ দেওয়া তত পারে এখানে শুধুই মুক্ত দল থিশিষ্ট পর্ব পাওয়া যায় 'ঙনটি-_ 
'ঘরে যার)” 'পারে যারা? এবং “বারা আছে'--মাতা। চিহ্ছ ₹দওঠাজে জানা গেলো, 
প্রত্যেকটি পদের মান্াসংখ) ৪। আমরা জাশি, একটি ক।বতায় প্রতি রর পরের 
মাআানংখ্য। দমান হবেই--দ্মতএব অপর পর্বগুলির মাত্রালংখাও ৪ হবে। এবার 


ছন্দ--€ 


চি 


৩৬ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


দেখ] যাচ্ছে, অন্ত সব কটি পূর্ণ পবেই ৪টি কবে স্বরপর্বনি বা দল আছে, অতএব 
প্রতিটিতেই ১ মাত্রা হবে৷ এখন দেখা যাচ্ছে, সংকটি রুদ্ধদল এবং সব এটি মুক্তদলে 
১ মাত্রা এবং এটি শ্বাগাঘাতরুত্ত ব! স্বরবৃর্ত ছন্দের ঞক্ষণ, অতঞ্ধব এবার আমঃ! বিশ্সেষণ- 
দত য্পাফ” লিখবো! । 8 
স্তপকটি স্বববৃস্ত ছন্দে এচিত, এতে চারটি চধণ প্রথম ও তৃত্তীয় চরণে তিনটি পূর্ণ 
৪ ১টি অপূর্ণ পণ, ছিতীফ় ও চতুথ চবণে ঢুটি পূর্ণ ও ১ অপুর্ণ পর্ব আছে । প্রতি 
পুর্ণ শবের মর' সংখ্যা ৪. কবিতাটি দ্রুতলয়ে পাঠ। | 
মাত্রাদান প্রণালী__ এতে শ্রিতিটি কছ্দস এবং প্রতিষ্টি দুক্তদপেই ১ মাত্রা। 
1: রানা 11111 
২. জীবন মননের | বাজাফে খঞ্জনী 
1 52 
নাচির়া ফা জন | গাহিছে। | 


সি লাল | সংসদ সস 6 সপ শি সর ৬ শা ও শা সস 


মীরা ভগ ধৰা | মাটি র পপ 


বাতাসে ডড়েযেতে | চাহিছে 

ঘতি চিহ্ন দিয়ে পর্ব ভাগ কবে দ্বেখা গেল এতে ছুটি পর্ব আছে শুধুই মুতে 
গঠিত | এ ছুটি পর্বে ৭টি ক'রে মুক্তদল, প্রতি দলে একমাত্র! চি দিলে পর্বের মাত্রা 
সয় ৭। এখন আমরা জানি, একমাত্র মাত্রাবৃত ছন্দেরই ৭ মাজার পব হয়) অতঞ্জব এটি 
মাঙ্জাবৃভ ছন্দে রচিত্ত। এর প্রতি রুদ্ধীগেই দু'মাজা দিতে হবে, ফলে দেখা গেল, এর 
প্রতি পরেই বছেছে ৭ মাজা, অতএব পর্বসমতাও বজায় রইলো । অতএব বিশ্লেষণে পাওয়া 
যাচ্ছে-_ম্তবকষ্টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে র6৩, এর প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি ক'রে ঈপ্ুমাত্রক 
পূর্ণ পর্ব ও ১ ক'রে ত্রি্ীত্রক শরপূর্ণ পর্ব রয়েছে । আসলে এর প্রথম ছুটি পংক্তিতে ১টি চরণ 
৪ পরের ছুটি পংক্তিত্ডে অপর একটি চরণ রড়েছে। এব লয় মধ্যম | মান্জ'দান প্রণ'পী-_ 
এব প্রতি রুদ্ধর্দে ছু" মাত্রা! এবং মুক্তদ্পে এক মান্তরা হয়েছে। 

25 45 8174 45451 81585-1 

৩. একিজাগ বানা | হায় কলনা! | মনে আপপনা আকাগো 
হা71717 77128777871 
মরি কত ছপে|স্মৃতিশ তদলে | ধুক্গে আা থিজলে | রাখাগে|। 

(পর্ব ভাগ ও দলচিহ্‌ দিছে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ছ্িতীয় চরণের তিনটি পূর্ণ পবেই 
রুয়েছে ৬টি ক'রে মুক্তদূ্গ অতখব এর প্র্থিটি পরের মান্জাসংখ্য! হ'বে ৬1 অত্তঞব এট। 
'্বরবৃত্ত হবে না, কারণ ব্বরবুতির মাক্রাপংখ্যা ৪1 এটা কি অক্ষরবৃভ হ'তে পারে? 
তা-ও নাঃ কারণ এরর প্রথম চরণের বিভিন্ন পর্বে অক্ষর রয়েছে ৫টি। অক্ষরবৃত ছন্দে 
৬ মান্তরার জন্য ৬ অক্ষর হচ্ছে না। অতএব ধরে নিতে হু'চ্ছে এটি মাব্রাবৃশ্ত। মান্জাবৃত্ের 


ছন্দ ৬৭ 


ন্ম অন্তযাত্ধী প্রতি রদ্ধ?লে ছু” হাত্র! দেওয়াতে প্রতি পর্বের মান্জাসংখ্যা দাড়ালো ৬ 
পর্বসমত1 যখন ঘটে গেলো, তখন এটি মাঙ্ঞাবুত্ত ছন্দই বটে ।) 

আলোচ্য সবকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এক প্রতি চরণে তিনটি ষগ্াত্রক পূর্ণ প€ 
& ভ্রিমান্রক একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। 

নান্রা গণশাখীত্কি- প্রতি কদ্ধদল [ত্বম'ব্রক, মুক্তুদলস এক মান্রাবিশিই্। 


মারি | । 1 1 । 


৪. মাধবের মগ্বশিদ্ধ| মোষ্ছন মুরলী 
15 21415: 478 2 
প্বনি ল রাধার দগু|নকুর্জ মো হুনে7- 

5585 2717 


| | 
সমন আস জি 


অমানরাধার আত্মা | প্রত গেলচলি 
6:৬-445854 44171515% 
মতীর্থেগ্তামার্দিনী| যমুনা স দ!ন। 

(এখানে কোন পূর্ণ পৰই শুধু মুক্তদ:ল পঠিত নয়, অতএব এ ছন্দ নির্ধারণের জন্য 
আমাদের তন্ন পন্থা গ্রহণ করতে হনে । চরণ্র শেষ পপগুলি অপর্ণ এবং মাত্সাসংখ্যা ৬, 
অতএ৭ এটি শ্বরবৃত্ত হাতে পাবে না। প্রতিটি পূণ পবে আছে ০টি অক্ষর, প্রতি অক্ষর 
১ মান্ত্রা হ'ণে পবনমত্া বঙ্জায় থাকে 'এবং লেটি একমাত্র অক্ষববুতেই সম্ভব ৷ অতঞব এটি 
অক্ষরবৃত্ড ছন্দে চিত্ত । অতএব, পদাস্তের রুদ্ধদ্ে ২ মান্রা, পদের 'আপ্দ ও মধ্য কুদ্ধালে 
১ মাত্র! এবং মুক্তদলে ১ মান্রা ধিতে হ'বে- তাতে প্রতি পুর্ণ পর্ধের মান্রাশংখা 
পাডালো-৮ ) 

স্তবকটি অক্ষরবুতে ছন্দে রচিত্তঃ প্রতি চরণে একট্টি অইম।ত্রক পৃণণ পৰ ও একটি 
হগ্মা্রক অপূর্ণ পর আছে । মাত্রাদদীন পছতি-_পদান্তন্দিত কুদ্ধঙলে ২ মাত্রা এবং অপর 
লব কুদ্ধ্দপ ও ববতীস়্ মুক্তদূলে ১ মাত্রা । অথবা বল! চলে, প্রতি অক্ষরে ১ মাজা । 

5. এ 

৫. ভনরীতুমি|শুকতাবা 
ইন 74 
সুদুযশৈপ|শিখবাত্তে 


সপ 
8 


শা 


শা 1 1 
| 1 রর | 
চে সদ সর শনি আপনা সি সি টি 


পরাগ স্পা 


শব্রী হুবেযবেলপাবা 
01 .:1:0- 183 
দ'শর্ন দিও | দিক্‌ প্রাস্তে। 

(এখানে কোন মুক্তদল পর্ব না থাকাতে আমাদের ভিন্ন উপাস্প গ্রহণ করতে হবে। 
এর পূর্ণ পর্বে ফোনটায় আছে €টি দল । অতএব এট ম্বরবৃ্ত হ'তে পারে না। এর 
প্রতি পর্বে আছে ৫টি ক'রে অক্ষর, অতঞ্রব দ্দক্ষরবূত হু'গে পর্বসমত1 বজায় থাকতে পাকে, 


৬৮ .. এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


কিন্ত অক্ষরবুত্ধে বিজোড় সংখ্যক অর্থাৎ ৫ মাজ্জার পর্ব হয় নাঁ। অতএব এটি মাজ্রাবৃত্ত 
ছন্দে রচিত। এর গ্রত্তিটি কদ্ধালে ঢ' মাত্রা দিলেই এটি ধণ্মান্ক পর্ব হয়ে দাড়াবে । ) 

সুৰকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এব প্রতি চরণে একটি ষণ্মাপ্রক পূর্ণ পর্ব ও প্রথম্ন ও 
তৃতীয় চরণে চতুর্মাত্রক এবং ছ্বিতীণ ও চতুর্থ চরণে পঞ্চমাত্রক অপূর্ণ পর্ব আছে। 

8701, 2 4, 44944589 “ 

৬. ছু উছেট্রেন| পেরিয়ে পথ | পেরিয়ে মাঠ| বন! 

ন53611718: 56455 35 5725100%) 2 
ঢুপছি আমি | ঢুপছো তু মি| কাপছে তোমার | .চুল। 
215 1 25 
ছোট্র ন্পী| এই পালালো । এ কোন ইট্টি |শন। 
05 154855:55915245 3 
দুল ছি আমি | ছুলছে। তু মি| দুলছে তোমার | দুল। 

(প্রথম চরণের প্রথম পর্বটি বাদ দিলে এর প্রতিটি পর্বেই ৪টি স্বর ও দল রয়েছে। 
প্রথম পর্বটিকে ব্যতিক্রম ধরে নিজে দহজেই এটিকে ন্বরবৃত্ত বঙ্গে সনাক্ত করা! চলে । এব 
প্রতি দলে এক মাত্রা, ছন্দেয় প্রয়োজনে শুধু গ্রথম পর্বের কোন একটি কুদ্বদলে ২ মাত্র! 
দিলেই একে চতুর্মাপ্রক দ্বরবৃত্ত বলে বিশ্লেষণ কন] চে । ) 

স্তবকটি স্বরবৃত্ত বা শ্বাপাঘাতবুত্ত ছন্দে রাচত। এর প্রতি চরণে তিনটি চতুর্মাজক 
পুর্ণ পর্ব ও একমাত্রাবিশিষ্ট একটি ক'রে অপূর্ণ পর্ব আছে। বাতিক্রম £ এর গ্রথম চরণের 
প্রথম পর্বে ৩টি দল, অতএব ছন্দের নিয়মে এতে ৩ মাত্রা ছয়, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে এর 
কোন একটি কুদ্ধদপকে বিশ্রি্ট উচ্চারণে পাঠ করে মাজ! সম্প্রপারণ ক'রে ৪ মাত্রার আন! 


হয়েছে। 
এ 11118 478 


সি | সি 


৭. পিতার ধর্জ | শোণিতের শ্বোতে 
11177 71৮7: 11 


রগ অজ রত রি আর অব্য 


176. 468 ০421 

স'পল যজ্ঞ] খনল আলোতে 
22125. 5545 
বৌ দ্ধশান্ত্র|রা শি! 


( এখানে নুছিচা ফেলিল? শর্বটিতে ৬টি মুক্তদল অত এব ৬টি মাস্ত্রা, কিন্তু অনেকগুলি 
পর্বে খাছে ৫টি অক্ষর, কাজেই অক্ষরবৃত নয় ( অক্ষরবৃত্ত হ”লে ৬টি অক্ষর থাকবে )-_এটি 
যণ্মাত্রক মান্রাবৃতত ছন্দে রচিত্ত। 

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই স্তবকটির প্রতি পংক্তিত্ে ছুটি ক'রে ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও, 
শেষ পংক্তিতে একটি পূর্ণ পর্ব ও দু' মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। 


৬ 


35555158855 2115-25-88 


৮. কিগাছিকবে্কি শুনাবে। বল যিথধ্া।আ পনারস্থথ 


রা 875 2548518 
মিথা আপ নারছুঃখ।ম্বার্থমগ্রযেজন বিমৃখ 
রা 38:43 &2$ 


বুহত্জ গত হতে| সেধ খনোশেখেনিবাচতে 


! 7 
15254157488 এডি 217171174৪4 
শপ পিসি | সিল | সিস্পটি স্মার্ট সত শ্সপিপ শপ িস্পপরি সিসিি পি উস ০ টি | কপ সা 


মহাবিশ্ব জীব নের| তবুঙ্গেতে পাচতে নাচিতে। 
(এর প্রথম পর্বটিই আটটি ঘুক্তদর্লে গঠিত এ৭ং প্র পল পূর্ণ পর্বে আটটি করে 
নক্ষর আছে। অতএব এটি অক্ষর বৃন ছন্দ রচিত ) 
অক্ষর বৃ গুন পচিত শউৰকটির প্রতি পণ পাৰ বুহ্তুর-_-১০টি ক'রে মাতা । ইচ্ছা 
করগে এটিকে ৮ মাত্রা একটি পূর্ণ এব এবং ঢা” মাত্রাং একটি অপূর্ণ পৰে পর্বে বিভক্ত 
করা যায়! ত.ব পাধাবশতঃ ও না কর ৮+১০ মাত্রার মতাপয়রে বলেই একে 
অন্িছিত করা হম্ব। এর প্রতি অক্ষ “কমাত্রাবিশিষ্, অথবা বলা চলে, এতে পদান্তের 
ক্বদর দ্বিমাত্রক, এছ।ড়! অন্য দব দলই একমাত্রাবিশিষ্ট। 
71741546.2। 4535878. 63872786155 হাক 
৯. পতন অভ্য দত! বন্ধুর পন্থা | যুগ যুগ ধাবিত।| যাত্রী 
৪ 7128 রা 
হেচিরসার'থ|৩ বধ রথ চক্রে! যুখরিতপথদিন[ওাত্রি 
এখানে শুদ্ধ মুগ্ূলে গঠিত পর্ব আছে তিনটি, কিন্ তাতে দল-সংখ্যায় একা নেই । 
প্রতি মুকতদূণে ১ মাত্র! ধরা হ'লে পর্বের ম!ত্রাপংখ্যা হয় ষথাক্রমে ৭ ৬ ৮ -কিস্ তাতে 
পর্বসঘতা থাকে না। জে সমস্ত নিয়মের সাহাধো ছন্োর জাতি নির্ণয় করা হয়, তার 
কোনটাই এখানে £য়জা হচ্ছ না, তার কারণ, এটি শ্বরবৃত্ত, অক্ষববৃত্ত কিংবা! মাত্রাবৃত 
কোনটিই নয়।_এটি প্রত্বম'ত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এইজন্ডই সাধারণ নিয়ম এখানে অচল । 
কবিতাটি পড়ব% সময়ই বোঝা যায়__দীর্ঘঘ্বরকে টেনে পড়তে হচ্ছে অত্তএৰ এ থেকেই 
প্রত্বমাত্রাবৃতের স্বরূপ বুঝে নিতে হবে ।) 
এটি প্রত্রমান্ত্াবৃত্ত ছন্দে রচিত-- এব রুদ্ধদল এবং দীর্ঘন্বরে ছু' মাত্রা পড়বে । প্রতি 
পূর্ণ পর্বে ৮ মাত্রা। প্রত্বমাক্রাবৃত্ত বুঝতে পারলে এতে দলচিহ্ ন! দিয়ে শুধু মাত্রাচিহ্ন 
দেওয়াই ভালো । যেমন--১ মাজা | ২ মাত্র।-5- 
11415511411 4৪11 লব) 
পতন-অভুযদয় | বন্ধুরপগ্থা| ফুগযুগ ধাৰিত।| যাজী।) 
| | |. 1. .111:11. 8:11, ' 


১০, সখি)পাতিস্নেশিলা তলে। পদ্মপাতা, 
চি 25215 217...3515 8. ৬৮৮৮4 


সথি)দিসনে গোলাব ছিটে |থাস্‌লোমাথা; 


সস্পপর্প  ৯৯ আত স্যর সত 


শি 


1512772 


রি এচ্ছিক বাংল! বে'ধিনী 


| | 
করেহা'ঘধ মন্থন 
2১715271121 
ভাতে হলি চন্াা ৪| 
॥ | | ! 
কমপী মা“: 


রঙ ্ |] 
1 )) 
।1 £ ॥ | 
সি শত ল সপ ৭ সস ক স্পা স্স্স্পর ৯ রি 


ৃ 
সখ) দস্ংপ লং দিস্নেলে, বড় সেক্গ লা । 


এ 


( পরবে দলের স খ্]া চাবের বেশিঃ অত এব শ্বরবৃণ্ড শর? পরবে অক্ষতসমতা নেই, 
কাজেই অক্ষরবুত্ত 9 নষ্ট, অঙএব মাাবুন্ত ছন্দ: 
ভ্ঞবকটি মান্তাবুন ছন্দ বচি,»-পুর্ণ পর্বের মাহামংখাা ৮, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় € 
শেষ চরপের পোড়ে একটি কস মাক *। পবৰ প্য়েছে, এ ছাড়া পচ মাত্ঞাঃ 
অপূর্ণ পূব আছ ১৭, ২য়, ৫ম 'ও ৬ষ্ঠ চবনে । এখাঠে দ্ধ মাত দ্বিমং্রক | 
5:১5. ২4888 
১১, মর্জনি কচ | কুসুম পুগ্ছ। 
22 
ধুপশব্দ|গপ্জিগুঞ্জ| 
» ক ১ ৬১১.১ ৩ 5-৩৯- আ৬ 
কুজর গতি'গঞ্জগমন| মঞ্তর্গ বুশ শা 
টু 2 ১২১ শন ১ 
খন গঞ্জ |চিবুণ পুঞ্জ রি 
শট ১ ১১১ ১ ২ ১ 
মাস তীফুল | সল রঙ্গ| 
১ ৬১ ২১১১ ১ ২ * 
অঞ্জন যুভ|কঞ্জনয়নাখপঞ্জন গজ |-হাখী। 


উপগি ৯০০ 
01 ৭৮ 


(এখান লক্ষর পগরঙ্কা থাকলেও এটি অক্ষববৃর্ত নষ কা তি পর্বে ৫টি অক্ষর-_- 
অক্ষববৃত্তে বিজোড় সং'া। থাকে না। অত্রএব ধ্বং ঘেতে পা: মাজ বৃত্ত _ প্রতি কদ্ধদলে 
১ মাত্র; সারে ৬ মারার বি, কিশ্ব মালতী ফুল' পর্বে তাহানে ৫ মারা হয়?) অতএব 
এটি প্রত্র্বাঞ্ঞারুত মি তী”-_র “মা দীর্ঘন্ধর দ্বিমান্রক ভ'পা 2 কিন্থ ব্যতিক্রম “তী'__. 
দীধস্বর হওয়! সত্ডেও একমাক্তাই রইলো । 

পা 212. 1721 8:27. খা 4 


১২. এই যে ক্ষেতে, শস্য তরা,| তোমার এ নম | একটি ছড়া! 


না 140 145-141 


1. ও ০ দি 
তোমার হ'লে|।তাদেরুদেশে|চাসানকফেন। হখু? 


ছন্দ ৭১ 


ৰ | | । 7০6৮ *১৯ 4171 ০ 

যিপাওনা | একতি মুগ মবাছতো মার | সপ্ত গো?! 
চি - 1262: এ 

তাদেরকে বক ক্যান্তিপুি | 

[ গ্রতিট পূর্ণ পর্বেই চারটা দল, অঙএব শ্বরবৃদ্ধ ছন্দে বডিত। ) প্রথম এ কৃতী 

5বণ চতুর্মাত্রক চারটি পর্ব, ছিতীয় ও চতুর্থ চরণে [তিনটি চতুর্্ান্রক পূর্ণ পর্ব ও একটি 


করবে একক, বিশিষ্ট একটি কানে ম্বপূর্ণ পর্ব রক়েছে। 


9 | 
ক 


1 | 


রশি শর 


1 
২১ ভরা ষ্য়ু' 


দা !--_ 
কট | 


লিয়ে দুই গঠিতি খার ব্যাখা! বিশ্লেষণ কতা লো শাগদণ চি দেওয়া হালো 
ন]। আজ1'5ক্ পতে কীশ্াকে শিখছে হবে কেবজ তত (দখাতন। ভাঙ্গা) কোন 
'কাঁল ক্ষ রাকেশ দেওয়। হলো নাঃ তবে পর্বে ছাল্লাদংথা! দেওয়া চলো। 


| | | | |. 17. ৭ রা 


১৩. আমিএ্রছেম | ভাঙল তোমার।৭ু ম -4৪-+১ 
1. 8 ক এ এ 
শৃন্যেশৃন্টে ফুটলআলোপ। আনন্দ কু (স্মিত চন ৪7৪৯ 
2 14) 4 
শ্ গায়তুনি | ফুলেফু গে। 91৭ 
111 
ফটিযেত শে | 
| | | 1 | | | 1 1 1 
দুলিয়ো দলে নানার দোলে॥ ৪+৪-1-৬ 


আলোচা স্ুবক টিকে সামশ মুক্ধকের দৃষ্াস্তরূপে শ্রহদ কর; চলে | এটি স্বরবুত্ত 
ছন্দে রচিত, পম এব চরণ-বিন্যা* | প্রতি পর্ণপর্বেত মানাসংখা। ৪, অপূর্ণ পর্বে মাত্র 
কোথাও ১, কোথাও ২। 

এখানে ঘৌগিক স্বর, কুল, মু্দল সবই 'এক মাত্রাবাশগ্ত । 


01147717811. 45214 শখ 


১৪. শ্রানছকিবলেগেগ|সীতাঁবাযবন্দা? ৮4৭ 
| | 11111701011 
মাফাশেরগায়েনাশ্ি|টকটকৃগন্ধ? ৮৩৭ 
1 ॥ 1 | 1:11 11111. 
টকৃটকৃথাকেনাকো|হলেগরেবুষ্ি, ৮4৭ 
11111111111 
ভখনদ্দেখেহিচেটে | এ কবাবেমিঠি, ৮৭ 


অমিল সমচরণ মাজ্াবৃত ছন্দ রচিত স্তবক। পূর্ণ পরের মা! সংখ্য। ৮ অপূর্ণ 
পরের ৭1 কুদ্ধদলসর্বজ ছ্বিষান্রক | এটিকে ৪ মান্রাধ পর্বেও রূপানস্ত।রত করা যায় । 


৭২ এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 
| | 111 111 1711 ॥ 


১৫. স্ব মর্তাকরেযদি|স্থানবিনিষয ৮7৬ 
| | | | 1 || | 1170 
তথাপিবাঙ্গালীনাহছি|হবেএকম ত ৮+৬ 
| | ॥ 11111111171 টু 
প্রতিজ্ঞায়কর্ তক, |সাহসেছুর্জয়। ৮+-৬ 
| 1 1 1] 11111111110 
কার্ষকালেখোজেপবেনিজর্নিজ পথ। ৮7৬ 


অক্ষরধুত্ত ছন্দ রচিত, ৮+৬ মাজ্জায় বিভক্ত প্রচলিত পয়ারের দৃষ্টান্ত । পূর্ণ পর্বের 
মান্রাসংখ্যা ৮, '্মপূর্ণ পর্ব ৬। প্দীস্তস্থিত কদ্ধ্দপ [দ্বমান্রকঃ অপর সকল কদ্ধদীল ও 
যাবতীয় মুক্তর্দল একখাত্রক : বন] বল। চলে, প্রত্তি অক্ষরে একমাত্র | 


১৬. পদেগৃথী,শিরেব্যো মহ] টা 
টা 1011771:21 
তুচ্ছতারস্মধসো মা ৮" 
71145457711. 16214 এ 
নক্ষল্ঞনখাগ্রেষেন|গণিবারেপাবেঃ ৮+৬ 
| | | | | 1 1 প্‌ . 
দমূুখেপাগরাম্ব এ রঃ ৮ 
| | | | 1 11 
ছড়িয়েরয়েছেধরা। ৮ 
| | | | 1 11 1111 11। 
কটাক্ষেকখ'নযেন|দেখিছেতাহারে, ৮৮৬ 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্বেব মাত্রাসংখা! ৮, অপূর্ণ পর্ব ষণ্মান্ত্রক | প্রতি 
অক্ষরে এক মাত্রা । 


১৭. | 11111 111 91 
কবিতকনক|রুচিরগোৌর! ৬-+৬ 
11111 1 | | | ॥ | 
অখিলভুবন[|মর মচৌর] ৬৭৬ 
| | ॥1. ॥1 | : 
করতশ্তগু|বাছু দ্দ ও | ৃ ৬+৬ 
॥ | 11 | [11 
কম্মব তাপ|আাসনি| ৬+৪ 


প্রত্বমাত্রাবৃত ছন্দে রচিত, প্রত্ধিচরণে ছুটি যগ্মান্রক পূর্ণ পর্ব, শেষ চরণে একটি পুর্ণ 
পর্ব, ও একটি চতুর্ষাত্রক অপূর্ণ পর্ব॥ কদ্ধদর, যৌগিকন্বর, দীর্ঘন্বর ছিমাজক, অপর নকল 


ছন্দ ৭৩ 


একমাত্রাবিশিষ্ট ॥ ব্যতিক্রম শেষ চরণে “তাপ” শব্দের “তা? দীর্ঘন্বরযুক্ত হওয়াতেও 


একমা। ছ'লো.। 
২১৮, * ১ ৬ ২ ১ ১ ই ১ সহ ১ ১১ 


তাতলসৈকতে|বারিবিন্দুপম ৮+৮ 
১১১১১১১১১২২ 
স্তমিতবমশীন|ছ্াজে, ৮+৪ 
২ ১ ১১১১১ ২ ১১২১১ 
ত্বোছেবিসরি মন|তাহেসমপ্লিলু ৮+৮ 
১১১১১১১১১২২ 
অবমঝুহধকোঁন।কাজে। ৮৪ 


প্রত্রমাতর/বৃত্তে রচিত স্তবকটির গ্রতিচরণে (ছুই পংক্তিতে এক চরদ হয়েছে ) তিনটি 
অষ্টমার্রক পূর্ণ পর্ব ও একটি চতুর্মাত্রক খণ্ড পর্ব রয়েছে । এতে কুদ্ধদল সর্বত্র দ্বিমান্রক 
এবং সাধারণভাবে দীর্ঘশ্বরও দিমাত্রক কিন্তু কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন 
'রষণী'-র “ী” তাতে এবং তাহছে-র “হে কোনখর একো? দীথন্বর হওয়া সত্বেও 
দিমান্রক হয়নি । টান 
১৯, | | | | | | | | 
রুদ্রেমোদের|হাঁকদিয়েছে। 
| | 
শট না ৪+৪--8 ২ 
| 1 11. 11111 
মাথাকপরে|ডাকদিয়েছে। 
৬ 
বা নী ৪+৪+৪+২ 
্বরুবুস্ত ছন্দে রচিত স্তবকটির প্রতি ছই পংক্তিতে এক চরণ, প্রতি চরণে তিনটি 
চতুর্মানত্রেক পূর্ণ পর্ব ও একটি করে দ্বিমাত্রক খণ্ড পর্ব ছে । এখানে “বাজিয়ে শবে 
“বা? একটি মুক্তদ্স এবং “জিয়ে” একটি কুদ্ধদণ, কারণ “ইএ' যৌগিক শ্বর রয়েছে ; 


0) শপ সপন টি 
পীল! নীল! | . ৪ 
[11 : 14111. 7458 
সবুজের |ছোয়াকিনা,| তাবুঝিনা ৪4৪4৪ 
1. 1411৮ 11- | 
ফিকেগাঢ়]হরেকর | কম ৪4-৪47-২ 
নিতে রং চির 
কমবেশী]নীল। ৪+২ 
14 লিড ৭ 1117212 
তারমাবে|শৃন্তের |আনমনা|হাসিরসা| মিল 

৪-+৪-+৪-78-২. 


| | -- 7 
কটাগাও | চিল। ৪+-২ 


৭৪ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


মান্্রাবৃন্ত ছন্দে রচিত এই স্তবকটিতে মুক্তকের রীতি অন্ুঙ্ত হয়েছে বলে 
চরণ-সমতা নেই, এমন কি একটিথাত্র পর্বেও চরণ গঠিত হয়েছে । এব পূর্ণ পর্ব 
চতুর্মাত্রক হ'পেও কৈ!ন কোন পর্বকে ৮ মাত্রার কোনঢাকে ৬ মাত্রার ছিসেবেও 
(দখানো যেতে পাবে 1 শ্রবহমানগ্া ধঙ্মান থাকাক্্» এর পর্বলমতাব ভপর তত গ্ুরুত্ 
আরোপ না করলেও চলে । 

২১. পিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | কিনি তুমি | মাহেশ্বরী | 

দাঁত তুমি | মৃক্ত তুমি | তোমায় মো? | প্রণাম কার । 

এখানে প্রতিটি কুদ্ধদসকে "ছাতক ধরে গণনা করলে এর প্রতি পূর্ণপর্ব হয় 
পঞ্জমান্্রত। ছন্দ মাজার । আঘথার, এর প্রতি এক মাক" হিপেব করলে পৰ হু 
চতুর্মাত্রক, ছন্দ স্বববৃত্ত_-অত এব একে 'দ্বৈতবৃত্' ছন্দে? দৃষ্টান্তবূপে গ্র€ণ করা চলে 

২২. দোহাই কপ্পুলা তোর | ছিন্ন কর যায়াভোর | 


কবতায় আর মোর | নাই কাল দাল। ৮-৮-4+৮7৬ 
বিবছ বকুল আর | বৃন্দান সুপার 
সেগুলি চাপ|ই ক।€ | স্কন্ধে তাঠ হবি! ৮-+-৮-+৮ 4৬ 


অক্ষরবুত্ত ছন্দে রাঁচত কাবতচিব প্রতি ছুই পংক্ততে এক চরণ, প্রতি চরণে তিনটি 
অগঠমাত্রক্ক পুণ পর্ব ও একটি ধগ্মত্রক খণ্ড পর্ব আছে । এটি প্রাচীন রীতিএ চৌপদীর দৃষ্টান্ত । 


২৩. ছিগাম যবে | ্বায়েব কোলে ৫-৮৫ 
বাশি বাজানো | শিখাবে বলে ৫4৫ 
চোরাই করে | এনেছে মোরে | তুমি । ৫4৫4২ 
খিচিত্রা ছে | বিচিত্রা ৫4৪ 
যেখানে তব | বুঙডেব এল 1 ভূমি) ৫+৫+২ 


এটি পঞ্চমাত্রক শাত্রাবুভ্ড ছন্দের নিদর্শন হলেও শেষ চতণের 'রডেরু রঙ্গ পর্বে ছন্নোগত 
ক্রুটি রয়েছে । ছন্দের 'নক:ম কুদ্ধতে তই মাত্র (দলে পর্বের মাত্রাসংখ।। হয় ৬ কাজেই 
এখানে ছন্দপত্তনশ্খটেছে, বলা চলে! 
| | | 
২৪, স্ফাককা লো | কফোকিপ কালো | কালো ফিডের | বেশ, 


তাবু চেয়ে । অধিত কাশো | তোমার মাথ'র | কেশ। 
স্বরবুত ছন্দে রচিত , ছুটি চকণেরই প্রথষ পর্বে মাছে তিনটি কর দল, ছন্দের নিয়মে 
এতে 'মাত্র। হয় ৩টি, কিন্ধ ছন্ের প্রয়োজনে এর কুদছ্ধদলকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়ে মাত্রা 
দক্্রসারণ ক'রে ৪ মাত্র, ক'রে নিতে হয়। অন্য পূর্ণ পর্বগুলিতে ৪টি দল এ ৪ মাত্র! 
রয়েছে। 
২৫, (ওই )-পিদ্ধুর টিপ | সিংহল ছ্বীপ | কাঞ্চনমন্্ | দেশ, 
(ওই) চন্দন যার | অঙ্গের বাস | তান্ুল বন | কেশ। 


ছন্দ ৃ র ণ৫ 


এটি ঘগ্া্রক ম্বাত্রাবুত ছন্দে রচিক্ষ। প্রতি কুদ্ধদল হিমাত্রক্ষ। প্রতি পর্বে আছে 
তিনটি কবে শুধুই কুদ্ধদল অজএব একে স্বংবৃত্ত বলা সঙ্গত পয । অক্ষর সমতা থাক 
সত্বেও অক্ষরনংখ্যা বিজোড় বলেই এট অক্ষকবৃতও হ'তে পার লা 


৯৬, ফিরিয়ে লে তোর | বেদে ঝুলি ৪৪ 
(ওম) মঙ্গাসনে আর | আমায় কালী ৪478 
ভবের খেল! | খেলতে ভবে ৪ 43 


( আম্বরে ) একদা পাঠা | পি। 
5তুর্মীত্রক দ্বরবুত্ত ছন্দে রচিন্দ ! ২য়এও ৪র্থ চরণের আাদি.ত ছুটি রর অন্তিপর্ব 
আছে, ৪্থ চরণের শেষ খণ্ড পর্বটি ১ মাত্রার | “ফিগিয়ে' চটি দ”-১টি মুক্ত ও পর্ব 
যৌগিক স্বরযুত্ত রুদ্ধ । | 
২৭, জলে কচ্ছপ গ | স্থলে পাপে ] কিলঙংিলি করে | হ ্ 
অস্তরীক্ষে | পবদপুত্র | বিশ্রম কোনা । কার। 
এটি ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচিত। চরণের প্রথম পর্বটির উচ্চারণ "জলে কচ্ছপো' 
_. অতএব ৩ মাত্রা হচ্ছে, অন্ত খাল সব ঠিক অছে” চরপের আস্ত ২ মাআর খগ্ুপব ' 


২৮, দুই জনে জুই | তুলতে যখন | ৮ গেম বনের | ধাকে, 
সন্ধা আলোর | মেঘের ঝালর | ঢাকপ অন্ধ | কাণে 
স্বরবৃ্। ছন্দে রচিত চতুর্মারক পব। 'ুষ্' এবং জুই" সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত খলে 
যৌগিক স্বর, জতএব কদ্ধদ্গ ও একমাত্রা। 
২ন, মনে পড়ে | দু জনে | জুই তৃলে | খাল্যে 
নিরালায় । বন ছায়। গেঁথেছিনু | মাণ্যে । 
চতুর্মাত্রক মাক্সাবু ছন্দে রচিত। এখানে “ই” এহং ই? ছটিরই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
অতএব ছুটি মৌলিক স্বর এবং দুটি মুক্তদল, অত্তএও ২ সান্তা, রুছাদল ছিসেবে করলেও 
এখানে ২ মান্তাই হবে। 
৩০, দেহ কথ; মোর | ছিল নাকে। মনে | 
থাকে না বোধ হয় | কারো, 
ভুলেছিন, আমি | মান্য যে শুধু) 
ভেবেছি, বড় | আরো । 
অক্ষরবু ছন্দে রচিত্ব, পথ যণ্মাঞ্জক । দাঁধারণ হিসেবে "থাকে না বোধ হয পর্বে 
একটি অক্ষর তথা একটি মুত্র বেশি মনে হঙ্! আলণে এখনে শব্দের আত্তান্তর সন্ধি 
হওয়াতে উচ্চারণ একটু তিন্ন রকম দাড়াচ্ছে, যেমন" বে'ধ হয়'_+ এর উচ্চারণ “বোধক়' 
__ অতএব ভিন মাতা, ছিসেৰে মিলে যাচ্ছে । 


রতন াভেড55 


॥ শগুত্ম আল্যা ॥ 


১ অনুশীলনী 2 
১। গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে 
মধুপ হোথা যাস্নে ; 
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে 
কাটার ঘা খাস্নে 
( পঞ্চমাত্রক মাক্সাবৃত্ত ) 
২। শজনি সজনি রাধিক] লো দেখ অবহ চ।হিয়! 
ম্বদুল গমন শ্টাম আওয়ে সুছল গান গাহিয়!। 
( ষণ্মান্রক প্রত্বামন্তাবৃভত ) 
৩। ঝাডা সন্ধ্যাব স্তন্ধ আকাশ কাপায়ে পাখার থাক 
*« ডানা মেলে দূরে উডে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা, 
রাঙা সন্ধ্যার নচ্ছির পানে ছুটি কথা উড়ে যায়। 
( বণ্মান্ত্রক মাত্রাবুত ) 
৪। আব ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি? 
দেখ দেখ চেয়ে অবনামগুডলী 
কিবা স্থসঙ্জিত, ফিব। কুতৃহলী, 
বিধিধ মানবজাতিরে লয়ে । 
। ষণ্মান্রক অক্ষরবুত্ত ) 
৫ | জামি নাবব মহাকাব্য 
| সংরচনে 
ছিল মনে-_ 
ঠেকল কখন তোমার কাকন-- 
কি্কিণীতে, 
কর্নাঁটি গেল ফাটি 
হাঁজার গীতে । 
( চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত ) 
৬ | . জীবন মরণের বাজায়ে খঞ্জনি 
নাচিয়া ফান্তন গাছিছে। 
অধীর হল ধর] মাটির বন্দিনী 
বাতাসে উড়ে যেতে চাহছিছে। 
'( অগ্তমাত্রক মাজাবুস্ত ) 
৭। দেশ দেশ নন্দিত কৰি মগ্ত্রিত তৰ ভেন্নী, 
আসিল বত বীরবুন্দ আপন তব ঘেরি। 
€ য্মাজক প্রত্বমাত্রাবৃত্ত - দীর্ঘন্ব রও হিমান্ত্রক ) 


ছন্দ রর 


৮। ৰনপথে চলেছে চার্বাক 
সুষ্ধতাপে স্পন্দিত সে বন, 
ক্লান্ত আখি চিত্তিত নির্বাক 
বিনা কাছে ফিরিছে ভুবন। 

( দশমাত্রক অক্ষরবৃক্ত ) 


৯। ধ1 করে গিয়ে নিয়ে আয় দেখি 

ভালে এক কাপ চা। 

( ষগ্মাত্রক মাত্রাবুভ__একাক্ষর “ধা” ও “চা” দ্বিষ্াত্রক ) 

১০। এনে! আমার শ্রাবণ নিশি এসো। আমার শরতলশ্্ী ; 
এলো আমার বণস্ত দিন লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী। 
তুমি এসে তৃমিগ এসো তৃমি এসো এবং তুমি, 
প্রুয়ে, তোমরা সবাই জানো! ধরণীর নাম মত্যভূমি । 

( চতুর্মাতক শ্বাসাধাতবৃত্ত ) 

১১। কিন গোয়ালার গলি । 

দোতলা বাড়ির 
জোঁহাব-গরাদে-দেওয়া একতলা খর 
পথের ধাবেই। 
লোন। ধর]1 দেওয়ালেতে মাঝে মাঝেই খনে গেছে বালি, 
মাঝে মাঝে স্যাতা-পড়। দাগ। 
সাকিন থানের মার্ক! একখানা ছবি 
সিদ্ধি দাতা গণেশের 
দরজার পরে আটা। 

(অক্ষববৃত্ত ছন্দ__মুল পর্ব অষ্টমান্্ক, তবে মুক্তক প্রবহমান ছন্দ বলে ৪ এবং ৬ 

মান্রা পর্বও বুয়েছে। ) 

১২। রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে গ্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 

( প্রচলিত পয়ারবন্ধ ৮4৬, অক্ষরবৃস্ত ) ূ 

১৩। আনবে কট.কি জুতে। মটকিতে ঘি এনো ; 

জলপাইগুড়ি ঘকে এনে! কই জিয়োনে1। 

( মান্্রাবৃত ছন্দ পর্ব বিভাগ ৮1৭) 


এচ্ছিক বাংলা বোধিনা 


পটে 


১৪। শুধু বিঘে €ই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে খণে, 
বাধু তিলে ঘুঝছ ডপেন এ মি লইব কিনে | 
( ষণ্মাঠক মাতরাবৃ্ত সুন্দ ) 
১৫1 ান্দর বাছির কঠিন কপাট । 
চলতে শক্কল পহ্থিন বাট ।, 
( অষ্টমণাত্রক পরত্ু্াত্রা বৃত্ত, শেষ পর্ব সপ্তম্নাপ্রক ) 
১৬ । দাও ফিনে সেজ্খরণ্য "ও এ নগর 
হু যত পৌঁহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও গরস্তর 
.হ নর সভ্যাত'। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাপী, 
দাও মে তপোবন পুপাচ্ছায়।বান্সি, 
গ্লানহীন ধিনগুলি, লেইঈ সন্ধ্যা, 
সেই গোচার্ণ, সেই শান্ত সাম গান। 
১ অক্ষঃ বু, মূল প্‌ জট মাত্রক ॥ কিন্ত প্রবহমান পরার নিই ছেদেব অনরোধে 
কোন কোন পর্ধের মাজা ৪ বা ৬। ) 
১৭। নিত্য তোমায় চিত্ত তবিয়। স্মরণ কবি, 
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়। বরণ করি । 
( ষগ্মান্রক মান্্রবৃত্ত ) 
১৮। বধুবা দেখে! 'খাইল ঘাটে এলনা ছায়া তবু, 
কলস যায়ে ভস্্ি টুটে 
কশ্মিবাশি চুনি উঠে 
নর শ্রাস্ত বাু প্রান্ত নীর চুদবি যায় কতৃ। 
( পঞ্চাত্রক মাত্রাবৃতত ) 
১৯। দেখলেন একটি সার বিড়াপ শুয়ে আছে নীচে, 
, অমনি লাঠি নিয়ে রাঙ্গা ছুট শেন ভো ভার পিছে। 
(.চতুর্ম'ভ্রক স্বরবৃত ) 
২০। কেমন যেন গাল ঘানি মাঝে বাওা ঠোটটি তাহার, 
মাঠে ফোটা কল্মি ফুলে কতটা তার খোলে বাছার। 
( চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত ) 
২১। জগতের তুখি জীবিত রূপিনী 
জগতের 15ত্তে সতত রতা 
পুণ্য তপোবন লরল। হবিণী 
বিন কানন কুক্ুমললতা 
( ষণ্মাত্রক অক্ষর বৃ ) 
২২। চিম্ান তেঙ্গে গেছে দেখে গিনি রেগে খুন, 
ঝি বলে আমার ফোষ নেই ঠাকবুন | ূ 
( অক্ষর বৃত্ত, ৮+৬। চিম্নি* চিন্লি, ২ মাত্রা, কিন্ত ঠাকরুণ-__৪ মাজ। ) 
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২৩। চিম্নন্রি ফেটেছে দেখে গৃচিণী সরোঁষ, 
ফি বলে ঠাককণ মোর নাই কোন দোষ। 
( অক্ষর বৃত্ত ৮+৬, চিম'ন-_-৩ মাজা, ঠাকৃকণ_৩ মাত্রা । ) 
২৪। অধর উঠই কাপিয়া 
' অখী কৰে কর আপিয়া 
কুগ্জ ভবনে পাপিক়! 
কাছে গীত গাহিছে। 
' পরত্বমান্রাবৃত__-৬ মাতার পর্ব, প্রতি চণান্তে ৫ মাত্রার খপ্ত পর্ব ) 
২৫। স্মেহবিহ্বল ককুণা ছলছল 
শিয়বে জাগে কার আখিবে । 
মিটিগ সব ক্ষুধ! স্ত্ীবনী স্ব 
এ'নছে অপরণ লাগিবে। 
 প্রতুমা ত্র বুত্ত__সপ্থমাঙ্জক পর্য দীর্ঘস্বর কোথাও কোথাও দীঘ।) 
২৬। ভজন পূজন সংধন গ্রারাধনা সমস্ত থাক পড়ে, 
কুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে | ২ 
( চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত ; এখানে দ্বুটি' চরণ এক পংক্িতে হ্বান পেয়েছে 7 এটাকে 
নিয়োক্তক্রমে লিখতে হবে) 
তঞ্জনপুঞ্জন সাধন আরাধন। 
সমস্ত থাক পে 
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস্‌ ওরে । 
২। আর জাগাস্নে মা জয়! অবোধ অভয় 
কত করে উম! এই খুমালো, 
মা জাগিলে একবার থুষ পাড়াননো ভাঁ 
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল ' 
$ যগ্ান্ক অক্ষর বৃত্ত_অতিপর্ব : আর” মা, মায়ের । 


২৮। সাততাই চম্পা|জা গে ৮+৪ 
জাগো,জাগোমোর সাতভা ই 
180 শিট 1.0 185 
নিদীঘের ভোরে শোন্।ডাঁকিছেপারুলবোন ৮+৮ 


0, এ ই ই ণ 
অবুণ্োরমাবেআর|রাত্ত নাহ। ৮শঁও 
চি ই 


| -_ | | -_ 
চস্পাগে। চম্পা গো | জাগো ভাই। ৮+৬ 


৮* এচ্ছিক বাংল! বোধিনী 


( উচ্চারণ-অনুযায়ী এভাবে মাত্রা্দান এবং পর্ব-বিভাগ করলেও এর তিদ্ন রকম 
বিশ্লেষণও সম্ভবপর& ' কোন বিশেষ ছন্দ রীতি এখানে অন্থহুত হয়নি--এতে কোথাও 
দীর্ঘন্বর দুমাত্র! হয়েছেঃ আবার কোথাও রুদ্ধ দল একমাত্র! হয়েছে, ফলতঃ এটা একটা 
মিশ্ররূপ হ'য়ে দাড়িয়েছে । এটিকে সোজা হুজি অ্মান্রক অক্ষর বৃত্তেও রূপায়িত করা 


যায়। 
২৯। প্রাণ গ্তণ | -বের ভষ্টা নব | 
গান মে অস | -পত্ব তব | 
অমৃত স। -মুদ্তব! জয়! | জয় 
( চতুর্মাক স্বরবৃত্ত ) 
৩০। বাজছে শুন্তে অভ্র কমু 
কাপছে অন্বর কাপছে অনু, 
পক্ষ বর্ণায় উঠছে বঙ্কার 
ওম্‌ দ্বয়ভূ! ওম স্বয়স্তু। 
 সপ্তমাজ্জক্ মান্রাবৃত্ত এবং চতুর্মীত্রক শ্বরবৃত্ত- দুতা!বই কর! ঘায়, অতএব বলা চলে 


ছেত বৃত্ত । 
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১৯৮১ কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ভালয় 


১। ছন্দ আলোচনায় 'অক্ষর' ও 'চরণ' শব্দ দুটির অর্থ বিশদভাবে 
বুঝি দাও। 

উঃ-_ছন্দ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কাজেই এর পারিভাষিক শবগুলির সৃম্পাষ্ট অর্থ 
থাকা বাঞ্চনীয় । কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছন্দশান্ত্রে অক্ষর" এবং “চরণ” ছুটি পারিভাষিক 
শবই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়! সত্বেও এদের অর্থ বিষয়ে ছান্দলিকদের মধ্যে মতাস্তর 
বর্তমান রয়েছে । 

সংস্কৃতে “অক্ষর' বল্তে বর্ণ” এবং '্বরাশ্রিত বর্ণ অমস্তি ছুটিকেই বুঝিয়ে থাকে । 
ইংরেজি 18669: শক্জের প্রতিশব্দ বর্ণ, কিন্ত 8511919 শবের কোন যথাযথ প্রত্িশব্ ন! 
থাকায় অনেকেই “অক্ষর' শব্দটি ছারা কাজ চালিয়ে থাকেন। কিন্ত লংস্কতে ও বাংলায় 
অক্ষর সব সময়ই ব্বরাস্ত হয়ে থাকে | যেমন “রখীন্দ্রণাথ' শব্দে আমরা পাঁচটি অক্ষর 
পাই-__র. বী. ভর. না. থ_কিস্ত ইংরেজি কায়দায় একে ৪5118)19এ বিশ্লেষণ করলে 
পাই__ব. বীন্‌. ত্র. নাথ চারষ্টি 85118019। আকৃত্তি ও প্রকৃতি-_ উভয় দিক থেকেই 
যখন অক্ষর ও ৪51119-এর পার্থক্য রয়েছে, তখন একটিকে অপরটির প্রতিশব্দন্ধপে গ্রহণ 
ন1| করাই সঙ্গত। এই বিবেচনায় আচার প্রবোধ চক্র সেন ইংরেজি 5511১16-এর 
প্রতিশকরূপে বাংলায় “দল” শবটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। ইংরেজি 551190019-এর 
মতই বাংলায় দলও দ্বিবিধ-_মুক্তদল ও কুদ্ধদল | অক্ষর সর্বদাই মুক্তদল হ'য়ে থাকে। 
অতএব অক্ষর বল্‌তে বাংল! পিপি পদ্ধতি-অ গুযায়ী ব্ববাস্ত বর্ণ বা বর্ণসমি এবং পদ্ান্ত- 
স্থিত হুসন্ত বর্ণ কেই বোঝানো নঙ্গত । 

চরণ-বিষয়েও ছান্দসিকগণ একমত নগ্ন । “পদ” এবং চরণ” একার্থবাচক বলে 
গ্রবোধচন্দ্র এক পংক্তিতে ধৃঙ্ত রচনাকেই চরণ বলে থাকেন। কিন্তু চরণেই বাক্য ও 
ভাবের সমাপ্তি ঘটে বলে পংক্কিতিত্তিক চরণ নির্দেশ সমীচীন নক্প বলেই বিবেচনা করি। 
বাক্য বা ভাবের দমাপ্তিতে যেখানে পূর্ণ যতিপাত এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ ঘটে, রচনার 
ততটুকু অংশকেই “চরণ” বলা সঙ্গত । যেমন__ 

১, এমন পিরীতি কভু | দেখি নাহি শুনি। 

২. শীতল বলিয়া .! শরণ হচ্ছ | 

ও ছুটি কমল পায়। 
৩. ( আমি ) তটিনী ছুইয়! | যাইব বহিয় | 
নব নব দেশে | বারতা লইয়। | 
হাঁয়ের কথ। | কহিন্ন! কহিয়া | 
গাহিয়। গাহিয়! | গান। 


ছন্দ--৬ 


৮২ এচ্ছিক ৰাংল! বোধিনী 


উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলির প্রথমটিতে এক পংক্তিতে, দ্বিতীয়টিতে দুই পংক্তিতে এবং 
তুতীয়টিতে চার পংক্কিতে এক একটি চরণ গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্ত 
প্রথম পংক্তির পর ভাব বা বাকোর সমা'প স্থচিত হওয়ায় এক পংক্তিতে চরণ হ'লে! না। 
এখাঁনে একট। লক্ষণীয় বিষয়__সাধাবণত্তঃ খণ্ড পর্বের দ্বারাই চরণের সমাপ্রি বোঝায় । 
এটা সাধারণ নিন্ম, তবে এর ব্যতিক্রম থাকৃতে পারে । 

২। ডদাহুরণ সহ 'তানপ্রধান ছন্দ” ব৷ মিশ্র ফলাবৃত্ত-সন্ধন্ধে সবিস্তারে 
আলোচনা কর। 

উঃ--( অক্ষরবত্ত ছন্দেরই নামাস্তর “তানপ্রধান ছন্দ' ও “মিশ্র ফলাবৃত্ত ছন্দ । এ 
বিষয়ে পূর্বে আলোচনা ভষ্টব) । ) 

৩। নিয়ে ভঁদ্ধত অংশগুলির যে কোন ছুটির পর্ব, পর্বাঙ্গ ও মাত্রা 


নির্ণয় কর। 
_1] 17111111711 71111 11 -টি 


(ক) রাত্রি: গ্রভতাতভিল| উদ্দিল: ববিচ্ছবি]| পূর্ব: উদয় গিরি | ভালে 
--1 1711: -71171 11171111172 
গাছে: বিধঙ্গম| পুণ্য: সমীরণ| নবজীবন: র সঢালে। 
সঙ্কেতচিহ দীর্ঘ দাড়ি (|) চিহু দ্বার] পর্ধ, জিবিন্দু (:) চিহ্ন দ্বার! প্বাঙ্গ গথক্‌ 

কর] হ'লে! এবং একমাত্র!“ | * দুই মাত্রা “-১ চিহ দ্বার বোৌঝাৰে। হলো । 
গ্রতুষাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চরণ ছুটির প্রতি পর্বে ৮ মান্র', তিনটি পূর্ণ পর্যের পর একটি 

চতুর্মাত্রক খণ্ড পর্ব আছে । যুক্ত ব্ঞ্জনের পূর্ব ্বর তথ! রুদ্ধ দল ও দীর্ঘন্বর ঘিখানতক-_ 
একটি ব্যতিক্রম £ “গাছে” শবের “হে* দীর্ঘন্বর যুক্ত হওয়া সত্বেও একমাত্রক হয়েছে । 
অপর সব অক্ষর বা দল একমান্রক | 
71:11. 810 খু রি খু আও 
(খ) জানি:আমি| করকা:ঘাত, |গ্রীশ্ম: দাহ |খব। 
| 1০ 115 11515111211 1 
শ্রাবণ;ধারার|গীড়ন: সঞ্চয়া|কঠিন: বটে| বডে!। 
সঙ্কেত-_যথা পূর্ব। 
চতুর্মাত্রক ত্বিনটি পূর্ণ পর্ব ও ছিমাজ্রক একটি অপূর্ণ পর্বের সাহায্যে শ্বরবুত্ত ছন্দের এই 
চর্পগুলি রচিত হয়েছে । এতে প্রতিটি দল তথা প্রতিটি ম্বর একমাত্রা-বিশিষ্ট- বিশুদ্ধ 


বাঞ্জন বা হসস্ত বর্ণের কোন মূল্য নেই। | 
| | শ্৮- 11171111111 2 


(গ) যাহা: অন্যায়,|হোকৃনা:প্রবৰবল|করিয়াছি:প্রতি|ৰাদ; 
চিকন ০ ঠাজিক, ই... 241 বড 
আমার: ঘুকের| কোমল: অংশ | বলিল: তারে|খাদ। 


সক্কেত চিহ__ পূর্ববথ | 


ছন্ৰ ৮৩ 


ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চরণের শেষ পর্বটি ছিমান্রক খণ্ড পর্ব । রুদ্ধ দন সব 
ঘিমান্তরক । 
(রজত. বডি এজ 
(খ) কুলপাংশুলার-গর্ভে| জনম:যাহায় 


1111. 710 ক] এ এ | | 
সেই দাসী: পুত্র হবে|মেবারের:বাজা? 
| 


1001-14-41 খানি 
খগ্যেত: হরিয়া:লবে | ছ্াতি: চক্দ্রমার? 
চা এ থা খন 81 
যুগেন্দ্র: বিক্রমে: বনে।বিচারিবে: অজ? 
সঞ্কেত চিহ্ৃ যথা পূর্ব । 
অক্ষর বুত্ত ছন্দে ৮4৬ ম!নার পয়ার বন্ধে রচিত! প্রতি অক্ষরে এক মানা অথবা 
পরান্তশ্থিত রুদ্ধ দলে দুই মাত্রা, অন্যত্র সব একমাজ্রা । 
10011. 1117 এব বি খহখ। আছ 2] 
(৬) মধাবাত্রে রুদ্ধদ্ধারে | আমরা: আরামে: শয্যা |শায়ী 
4 2111. পু জিন 
স্তদূ:পূর্থিবীতে: শুধু| |.শানাযায়:একাকীউত্|নাহী 
1, 15 114. তু বৃ 
এ কচি: অরুাস্তঃ সুর)|নিগুঢ: মন্ত্রের: শেষ|প্লোক 
[1111 21 এ এ আলি রি সি 
নিঃলঙ:ব্যাঙডের| কঠে| উত্সারিত:ক্রোক: ক্রোক|ক্রোক। 
স্কেত চিহ-_যথাপূর্ব। 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৮+১* (৮+২) মহাঁপয়ার বীত্তিতে রচিত । প্রতি অক্ষরে এক- 
মাত্রা অথবা পদাস্তস্থিত রুদ্ধ দলে ছুই মান্জা অপর সকল কুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্ত দলে 
একমানমা । 


৯৯৮ 


১। (ক) “অক্ষর কাকে বলে এবং কয় প্রকার ৫ 

উঃ ( পূর্বে রষ্টবা।) 

বাগযস্ত্রের খল্পতম প্রচেষ্টায় উচচার্য ধ্বনি বা ধ্বনিগ্রচ্ছকে “অক্ষর” বল: অক্ষর 
ছ'প্রকার- যুক্তাক্ষর, যথা-_'ক্ষ, স্্ী' ও বিষুক্তাক্ষর, ঘথ1_-“উ, ন?। 

(খ) “যতি' কাকে বলে? 'ছেদ'কাকে বলে? 

উঃ (পূর্বে উষ্টবয )--এদের সংজ্ঞা দেখ । 


৮৪ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


(গ) “পঞ্চ শরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কি সন্গ্যাসী 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়াবে ।- উদ্ধত পংক্তিতে পর্ব ও পর্বাজ 
নির্দেশ কর। 
উঠ শঞ্চ : শবে | দগ্ধ £ ক'রে | করেছ : একি | সন্নালী, 
বিশ্ব :ময় | দিয়েছ : তাকে | ছড়ায়ে। 
২। (ক) শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের পরিচয় উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহু পরিস্ফুট 
কর। 
উঃ ('শ্বামাধাতবুহ' বা ্বিরবৃত ছন্দেই'ই নামান্তর "শ্বাসাথাত “ধান ছন্দ | 
পূর্ববর্তী আলোচনায় “ম্বঃবুত্ত গুন্দের বৈশিষ্টা" ভরইুবা |) ৃ 
ভথবা- বাংল! ছন্দের তিন রীতিতে মান্র। গণনায় পার্থক্য কোথায়, 
উদাহরণ সহ আলোচণ। কর। 
উঃ “মাজাঁবিচার,_বিষযনক আলোচন। দ্রষ্ট্য ) 
বাংলায় তিন জাতীয় ছন্দ গুচ/লত আছে-_-অক্ষরবুত্ত, মাঞ্জাবৃত্ত ও শ্বরবুত্ত ব' শ্বাসা- 
ঘাতবৃত্ত। মাত্রা (বচারেব পার্ক) থেকেই তিন জাতীয় ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে। কবি- 
ছান্দলিকদের মধ্যে মাত্রা গণনাপু ছু'প্রকার পদ্ধতি প্রচলিঙ গাছে-_তবে পদ্।(ততে 
পার্থক্য থাকলেও ফপ গিষে একই দীাড়ায়। এক বীতিতে £-_অক্ষঃ বুতু ছন্দে যত 
অক্ষব ওত মাত্রা, স্বরনুত্ত বাঁ শ্বাসাঘ।তবুত্ত ছন্দে যত ম্বব ভত মাত্রা এবং সাপ্রাবৃতত ছন্ে 
ক্তবর্ণ ও হুসস্ত বর্ণের পূর্ব স্বর ও যৌ'গক স্বর দুই মাক্রা, অপর সব অক্ষয় ১ মাতা | 
অপর রীতিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদ্দান্তন্থত কদ্ধদল স্বিমাক্তক, অপত্ব সকল রুদ্ধদপ 
যাবতীয় মুন্তদদল একমাত্রক, মান্তরাবৃত্ত ছন্দে সমস্ত রুদ্ধূল ধিমাত্রক ও মুক্তদল একমাত্রক, 
স্বর্বৃত্ত ছন্দে যাবতীয় দলই একমাত্র । 
ৃষ্টান্ত__ 
অক্ষর বৃদ্ধ ছন্দ 
11115. 257 :2512618 
মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। ৮4৬ 
24158 এ 226 82412 
কাশীরামদাল কছে| শোনে পুণ্যবান্।॥ ৮7৬ 
অক্ষরের হিসেবে এখানে ছই চবণেরই প্রথম পর্বে ৮ অক্ষরে ৮ মাআঃ শেষ পর্বে ৬ 
অক্ষর "ও ৬ মাত্রা । হজের ছিসেবে-পদের শেষ দল কুদ্ধ হ'লে (তর, _মান, 
-বাম, _দাস, _বান্‌) ২ মাত্রা, অন্য সব ১ মাত্রা, তাতে চরণের প্রথম পর্বে মাত্রা- 
সংখ্য! ৮, দ্বিতীয় পর্বে ৬। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে-_ 
2428.851 05551443525 রা45:45 
পঞ্চশরে| দদ্ধক রে |করেছ,ঞকি]| সন্াসী৫+৫7+6+8 
॥ | ॥ 11,111 113 


শপ |. সর সি আর্ট হি 


বিশ্বময় |দিয়েছতারে | ছড়ায়ে। ৫4৫4৩ 


ছন্দ ৮৫ 


যুক্তব্যঞ্জনের হনস্তের পূর্বস্বর পর্বদাই কুদ্ধ, অত্তএব উভস্্ব বীতিতেই তাতে ছা'মবান্রা, 
অপর সব একমান্রা। উভয় ববীতিতেই প্রতি পূর্ণ পর্বে ৫ মান্্রা। 


শ্বাসাঘাতবৃত / হ্বরবুত্ত ছন্দে-_ 
| | | 1] 11711251125111- 
বুষ্টপড়ে। হারা ন দেয় এলো | বান। ৪4-84-৪84১ 
| ০1 117 11111 » | |.| 1, 
শ্িনঠাকু এ নক শ্দগ ৪ 
শুধু ন্বরধবনিতে মানা দেওয়াতে পর্বে মাজা লংখ্যা 9। 
11711161781. 8 
বু ষ্টিপভে | টাপুর ট পুর | নদেক এলো। বান, 
রা রা রর রা 
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হবে| তিনটি কন্যা ! দান, 
মুকত-কদ্ধনিবিশেষে সবদূণে ১ মাত্রা, অতএব পনের মান্সাপখ]৪ | 
(থ) যে কোন ছুটি উদ্ধত কাব্যাংশের ছন্দৌোলিপি রচন। কর £ 


11751 


(অ) করত, তোমাব।| পাকুণ দীপ্তি ৩4৬ 
1]. 25 | | | 
এসেছে ঢুয়ার| ভেদিয়া। ৬-4-৩ 
উই 711 পা. কিউ সত 
বক্ষেবেজেছে| বিদ্বাতৎবাণ। ৬+৬ 
হত | | | 
হ্বপ্রেরলাল |ছের্দিয়া। ৩4৩ 


( সঙ্কেত চিহ্ন £--২ মাত্র, ১ মাত্রা ।) 
অ'লোচ্য স্াব্যাংশটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতি ঢুটি পংক্তিতে এক চরণ, 
গতি চধ্ণে তিনটি ষষ্ঠমাত্রক পূর্ণ পর্ব এবং একটি ত্রিমান্ত্ক খণ্ডপর্ব রয়েছে। কদ্ধদল 
এখানে স্তর দ্বিমাজ্্রবঃ অপর সকল দল একমাত্র! বিশিষ্ট । 
-- 1177৮711111 
(আ) কোন্দূরশতাব্র|কোন্একঅখাত দিবসে। 
|| | | | | 
নাছিজানিআজি| ৮+১০+৬ 
খাত ক ১ খা খুকি ফিক ক 
মারাঠারকোন্শৈলে |্দমরপ্যের অন্ধকারে বলে! 
| | | 11 1 
হেরাজাশিবাজি| ০ 


৮৬ এচ্ছিক বাংল! ৰোধিনী 
| | | 1 11 11111111111 শ 


তবভালউদ্ভাপিয়া| এভাবনা তড়িৎত্প্র ভা বত 


এসেছিলনামি-_- | ৮+১০+৬ 
76778527155 পন 

“এক ধর্মরাজাপাশে | খগণ্ডছিম্নবিক্ষি্ ভারত] 

| | 111 | 

বেধেধি ব আমি ৮০০৪ 


সঙ্কেত চিহৃ-__ পূর্বব্। 
আলো1চ/ স্তবকটি অক্ষববৃত্ত ছন্দে রচিত । প্রতি চরণে ২৪টি মাত্র। ৰা! অঙ্গন, 
মূল পর্ব ৮ মাজার, পরবর্তাঁ ছটি পর্ব প্রবহমানতা। হেতু ১০ ও ৬ মাত্রায় বিভক্ত। 
পদাস্তস্থিত কদ্ধদল দ্বিমাত্রকঃ অপর পব দল একমাজক | 
| | || 1 11111 1 111111 


(ই) সোনারজলে |দাগ পড়েনা|! খোলেনাকেউ।| পাত 
৪-7-9-+78৪-7২ 
41118 1111 10, খাত 
অস্বাদিত| মধুযেমন|যুখী অনা |-দ্রাতা।| নিলা 
| | | 1 11111111111 
ভূত্যনিত্য। ধুলাঝাড়ে| যত পুরা| মা ব্রা, 
[17111111270 13 খা ঝর 
ওরেআমার| ছন্দোময়ী|মেখায়কববি হাতা? 
( লঙ্কেত চিহ্ৃ__পূর্বব্) 
খ্বাণাঘাতবৃত ছন্দে রচিত এই কাবাংশটির প্রতি পূর্ণ পর্বে ম্বাত্রাসংখা। ৪, অপৃণ 
পর্বে ২। প্রতি পর্বে চারিটি দল ও স্বর, প্রতি দশ ও স্বরে ১ মাত্রা । 
| | | 1 1-- 17 
(ই) সেইক্ষন্াপূর্বেরপ্ম রণ | ১০ 
| | | | 1 1 11 111 11-1-7- 
গরম্থ পৃথিবী'পরে|সে ইনিত্যজীবনম্পন্দন ৮4১০ 
| | | 1 117 | | | 11 111171 
তবমাতৃহন্যয়ের|-অতিক্ষীণআভাসের মতো ৮+১০ 
| 11 11111 71 1111111111 
জাগেযেনসমস্তশিরায়,| শুনিঘবেনেজ্রকরিন ত ১০+১০ 


| | 11111 1 11111111111 
ৰবনিজ নশুন্যতীরে | ও ইপুরা তন ক লধ্ব'ন, ৮১০ 


ছন্দ ৮৭ 


অক্ষরবৃতত ছন্দে রচিত মহাপয়ার; পর্বে মান্রীবিভাগ ৮+১০, শুধু প্রথম চরণ এবং 
চতুর্থ চরণের ছুটি পর্বই ১০ মাত্রাধৃক্ত ॥ প্রবহমাণ ছন্দে বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একুপ 
নিদর্শন যথেষ্টই পাওয়া যায় । 


১। পর্ব বলতে কী বোঝ ? উদ্দাহরণ দাও। 
উঠ, পূর্বে দ্রষ্টবা। ূ 
২। 'পর্বাঙ্গ' বলতে কী বোঝায় ? 
উঠঃ। পূর্বে ড্রইব্য | 
৩1 ওই যেখা জলে সন্ধ্যায় কূলে দিনের চিতা'_এই চরণের মাত্রা- 
সংখ্যা নির্ণয় কর । 
নি ২110]. 2-0 ক, 80) 7 ৭] 
উঃ গইযেখাজলে | সন্ধ্যাবকুলে | দিনেরচি তা। 
মাত্রাবুভ ছন্দ রচিত চরপণটির মাাসংখা! ৬+৬+৫--১৭ মাত্রা । 
৪। উপযুক্ত উদ্বাহরণসহু মাত্রারৃত্ত বা ধবনিপ্রধান ছন্দের পরিচয় 
দাও। 
উঠ। পূর্বে শরষ্টব্য | 
৫। দৃষ্টান্তসহযোগে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট কর । 
উঃ। পূর্বে দ্রষ্টব্য । 
৬। নিমোক্ত কাব্য।ংশের ছন্দো লপি রচনা কর :- 
15১11 ক 4 


(ক) নধুরপিরীতি|আ রতিদেখিয়া| 


রর রাজাকার 
মোরঘনহেন| করে। ৬+৬+4৬4২ 


72175518401 হজ 1০4 
কলঙ্কেরডালি|মাথায়কর্িয়া | 
| -- | - 11 
আনলতেজাই!ঘরে॥ ৬৬ +৬-+২ 
অক্ষরবুত ছন্দে রচিত লখু ত্রিপদদী- মাজবিন্তাস ৬+৬+৮(৬+২)। পদান্তস্থিত 
কুদ্ধদগ ছিমাত্রক, আর সব দ্বলই একমান্তরক | 
| 11 | 11111111111 
(খ) আহাপিপড়ে|ছোটোপিপড়ে|ঘুককদেখুক|থাকুক 


হি এচ্ছিক বাংলা বোঁধিনী 


| | 11 11111111111 
কেমনযেন| চেনালাগে| ব্যস্ত ম ধুব | চ লাঁ_ 


| | | 1 11111 11 
স্তর ধু| চলায় কথা | বলা 
| | 11111111111] 
আলোয়ণন্ধে|ছুয়েতরএ| ভুবনভরে | রাখুক, 
| | | 11 11111111111 
আহাপিপড়ে|ছোটপিপড়ে | ধুপোররেণু|মাখুক, 
শ্বাসাঘাত্তবৃত্ত ছন্দ চতুর্মাত্র কক পূর্ণ পর্ব, চরণের শ্যে সব কটি পর্বই অপূর্ণ স্থিমাত্রক। 
এর সব দল বা স্বংই একমাজ্জা বিশিষ্ট । 
| 1.1] 1141. 107] 01110৮59118 
(গ) আমি)বিধিববিধান |ভাডিয়াছিআমি| এমনইশক্তি!মান্| 
৮ বধ এ] খার:2 ৮: | গুন, পি 
মম)চরণেরতলে| মরশেরমার|খেয়েমরেভগা বান্‌। 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, গ্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখা ৬, চরপান্তে অপূর্ণ প্র দ্বিমাত্রক | 
ছন্দের প্রয়োজনে শব্দচ্ছেদ ঘটিয়ে (ভগ | -বান্‌) যতিচিহ্ন দিতে হয়েছে। পদাস্তস্থিত 
ক্ধদস দ্বিমাজ্রক, এছাড়া সব দলই একমাত্রক অথব! প্রতি অক্ষর ১ মাত্রা বিশিছ । উভড় 
চরণের আদিতে দিমান্রক অক্তিপর্ব রয়েছে । 
শট 11111১11111 1 2 
(ঘ) পিল লবিহ্বপ|ব্যথিতন ততল|কইগোকইমে ঘ| উ দয়ছও। 
রি হরিতে | | | 11-11-2111 
সন্ধ্যারতন্্ার| মৃরতিধরিআজ | মন্দ্র|মন্থর| বচন কও 
মাত্রাবুত্ত ছন্দে রচিত; আপর্পে এটি সংস্কৃত মন্দাক্রাস্তা ছন্দের বাংল! রূপাস্তর-- 
সংস্কৃতে পর্ব বিভাগ নেই, বাংলায় করা হয়েছে, কিন্তু পর্ব মত! নে, পর্বের মাত্রাসংখ্যা 
যথাক্রমে ৮+৭+++৫- মোট ২৭ মানার চরণ। 


| 11 |--1 11 11 1 [নল 


(ও) উঠিলাগোৌতমঝধি| ছাড়িয়াআলন ৮+৬ 
01011114110 4 গন 
বাহছমেপিবালকেরে| করিআলিজন ৮+৬ 
| 1- 11-7111111 
কছিলেন,অব্রান্ধপ|নহতুমিতাত, ৮+৬ 
| | 11 1111 11111 1 
তুমিদ্বিজোত্ম,তুমি| দতাকুলজাত। ৮4৬ - 


অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত পয়ার মাত্রাবিল্ঞাস ৮+৬ 


ছন্দ ৮৯ 
১৯৮৪ 


১। শব্দযুগ্যের পার্থকা বুঝিয়ে দাও £-_ 
বর্ণ ও অক্ষর-__ইংরেজি 1979-এব প্রতিএব “বর্ণ । এর সংজ্ঞা ধ্বনির লেখ্য 
ব্ূপকে “বর্ণ বলা হয় । পথ্ঘক্ষরু' বং 'বর্ণ' অনেক সময় সমার্থক হ'লেও ছন্দ-পরিভাবায় 
এদের পার্থক্য আছে। অক্ষরের সংজ্ঞাঁ_নাগযাহ্ত্রর স্বল্লঙম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি 
বা ধ্বনিদমট্টিকে অক্ষর' বলা হয়। একট! অক্ষরে যেমন একটি বর্ণ থাকতে পারে, 
দুষ্ট বা ততোধিক বর্ণও থাকতে পারে! যেমন-__অ, কৃ বর্ণ আবার “অ, ক, স্ী? 
অক্ষর । 
ছেদ ও যতি- অর্থের দিক থেকে ছেদ ও যতির কোন পার্থক্য নেই, উতয়ের 
অর্থই বকাম। কিন্ত ছন্দের পরিভাষায় গ্ভতয়ের মধ্যে পার্থকা বিধান করা হ়ে। 
অর্থবাধের জন্য যখন খাক্যের মধ্যে সামায়ক বা বাক্যান্তে স্থায়ী বিরাম ঘটে, তখন 
তাঁকে এলে ছেদ” । দাভি, কমা, সেমিকলন এভৃতি ছেদ্রচিহ্ধ। প্রধানত: কবিতা 
পাঠকালে ধবনিতরজ তথ: ছন্দস্পন্দ স্থির অন্চবোধে বাগন্্র যখন শিয়মিত বাবধানে 
বাম গ্রছণ করে তখন তাকে বলা হয় যতি । গছ্যে ধত্তি আছে কিন্ত 1 নিয়মিত 
নয়, কিন্ত পছ্ভে যতি অপরিহার্ধ। পূর্ণচ্ছেদের সঙ্গে পদ্ছ্য পূর্ণ ধতির সমাপত্তন ঘটে, 
ছন্দম্পন্দের এ্রধান উপাদান মধ্য যতি, মধা যত্তির সাছাযোই পরব নিরূপেত হযে 
পাকবে- 
মুদিল সরসে আখি | বিরস বদন! 
নন্দিনী ; কুজনি পাখি | পশিলা কুলায়ে ; 
পংস্তি ও চরণ-__-এক সারিতে যতখানি পর্ধস্ত পিখিত হয়, স্তাকে বলা হয় 
পংক্তি। বাকোর ঘেখানে সমাপ্তি ঘটে, ততখা।ন পরধস্ত চরণ। কবিতায় অনেক সময় 
এক পং'ক্ততেই বাক্যের সমাপ্থি ঘটে বলে অনেক সমন্ন পংক্তি আব চরণ সমাধক হয়ে 
ঈাড়ায় ) আবার বহুস্থলেই একাধিক পংক্কি নিয়ে চরণ গঠিত হয়। চরণের শেষে 
সাধারণত একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে । 
পিতার ধর্ম | শোণিতের শ্লোতে | 
মুছিয়া ফেলিল | বাজপুরী হ'তে | 
সপিল যজ্ঞ | অনল আঙ্গোতে | 
বৌদ্ধশস্্ | রাশি। 
এখানে প্রকৃতপক্ষে চারটি পংক্তি হ'লেও চরণ একটি। প্রবোধ চন্দ্র দেন চরণ 
শবধট বাবার করেন না, তিনি "চরণ, শ্বলে “পংক্তি” এবং প্রচলিত পংভ্তি স্থলে ছিজ্জ' 
ব্যবহার-করে থাকেন । 
(২) উদাহরণ সু শ্বাসঘাত প্রধান ৰ' স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও। 
(পৃরেদ্র্ব্য) . 
(৩) “পয়ার” ছন্দ সম্পর্কে আলোচন। কর । 
পিয়ার” শব্দটির ঘ্যুৎপতিগত অর্থ বিষয়ে পণ্ডিত্নের মতাস্তর থাকলেও “পদ্াকার' 


৯০ এচ্ছিক বাংলা বোধিনী 


থেকেই এর হৃষ্টি-_-মোটা মৃট্টিভাবে অনেকেই মেনে থাকেন। মধ্যযুগের বাংল| সাছিত্যে 
বু কবিই “পয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । তাদের ব্যবছার থেকে মনে হয় অক্ষরবৃত 
ছন্দ রচিত চতুর্দশাক্ষ্ন রচনারীতিকেই পয়ার বলা হ'তো। তখনকার দিনে অবশ প্রা 
সব কবিতাই অক্ষরবুত্ত ছন্দে রচিত হতো। তা থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই 
পয়ার নামে অভিহিত কর] হ'তে। | অধ্যাপক প্রবোধ চক্র লেন পয়ারের এই পরিচয়ে 
আপত্তি উত্থাপন ক'রে পয়ারকে কোন ছন্দেয় জাতি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকুত। 
তার মতে পয়ার ধে কোন জাতীয় ছন্দের একটা বিশেষ রূপকল্প বা প্যাটা্ন_এতে 
প্রতি চরণে মাত্র। থাকবে ১৪টি এবং ৮ মাত্রা পর যতি পড়তেই হ'বে। অক্ষরবৃত্ত 
ছাঁড়াও স্বরবুত্তে বা মান্জাবৃত্তে রচিত এই বসকল্পকেই যার বল। হয়। নিয়ে তিন 
জাতীয় ছন্দেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো! ।_ 
অক্ষরবৃত ছন্দে পয়ার-_ 


“দখ দ্বিজ মন লিজ | জিনিয়া! মুরতি | ৮+৬ 

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুত্তি | ৮+৬ 
মাত্রাবৃভ ছন্দে পয়ার £-_ 

স্পন্দিত | নধীজজ | ঝিলিমিলি | করে? ৪+৪+৪+২ 

জ্যোৎনার | ঝিকিমিকি | বালুকাঁর | পরে। ৪+-৪+-৪-4২ 


খ্বরবৃত্ত ছন্দে পয়ার 
হেড্‌ অফিসের | বড়োবাবু | লোকটি ব্ড় | শান্ত 
তার যে কখন | মাথার ব্যামো | কেউ কখনো | জানতো! ৪+৪+ ৪4২ 


(৪) কাব্যাংশের ছন্দলিপি :_ 
| | | 17 711 11 
(ক) নীরবে দেখাও |আন্ুলি তুপি| ৬4৬ 
|_ --1| || | 11 1 
অকৃলপিন্ধু |উঠিছেআকুলি। ৬+৬ 
| |-- | | 1 11 1-7-17811 
দুরে পশ্চিমে [ডুবিছে তপন |গগনকোণে, 
| | |_ | || 1- 7111 
কীআছেহ্থায়|চলেছিকিনের| অন্বেষণে। ৬+৬-+-৫ 
আলোচা কাব্যাংশষ্টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বচিত | এরর প্রথম ছুটি পংক্তিতে দুটি ক'রে 
পূর্ব পর্ব এবং শেষে ছুই পংক্তিতে ছুটি পূর্ণ এবং একটি ক'রে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পুর্ণ 
পর্বের মাত্রা সংখ্যা কদ্ধ দলই হিমাজ্জক, এ ছাড়া দব দলই একমাজ্জক । 


(থ) ছিপ খান | তিন দাড় ঠা 


তিনজন |মাল! ৪4৩ 


চন ৯৬ 


চো পর | দিন তর ৪418 


দায় দূর | পা রা ৪+4-৩ 

মাত্রাবৃস্ব ছন্দ রচিত, প্রতি পংক্তিতে ছুটি পর্ব; প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে ছুটি 

পর্বই পূর্ণ, অপর ছুই পংক্তিতে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ । পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখা! ৪, 

অপূর্ণ পর্বের ৩। এখানে লক্ষণীয়-_এর প্রায় দব কটির দঙ্ই রুদ্ধদল। রুদ্ধদলের মারা 
সংখ্যা ২। 


(গ) | হার সুপ ণথ। ৮৬ 
| | 11 111 1 11111 1 
কিকুক্ষণে দেখে ছিলিঃ|তুইরেঅতাগী ৮+৬ 
৯:011111 1 51:01:11 
কাল পঞ্চৰ টাবনে |কালকুটে ভরা উর 
| | | | 
এতৃুজগে? ৪4 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রাঁচত পয়ার ভিত্তিক অমিত্রাক্ষর বা প্রব€ছমান রীতিতে রচিত্ত এই 
কাব।াংশের পূর্ণ পর্ব অষ্টমান্্রক, অপূর্ণ পর্ব ষণ্মাত্রক | 
(ঘ) জীবনের দুঃখন্থখ | বারবার ভুঞ্জিতে বাপনা__ 
অমত্ত না করে লুক্ধ | রূণেরে বাপি আমি ভালো। 
ধাতনার হা! ছা ববে | গাই গান-__তৃষার্ রসণ 
বলে, বন্ধু! উগ্র ওই | সোমরস ঢালো, আরো ঢালো। 
অক্ষববৃত্ত ছন্দে এচিত-_মহাপগ্জার নামে এর পথ্চয়। এর প্রাত পংক্তিতে ১৮ 
মাত্রা বা অক্ষর, পর্ব বিভাগ ৮+১০ | 
1.1. 11 এ 2114841084১] 
(ড) ওই)দারুণউপপ্রবেরদিনে। আমরাদানি। শিব 
11111 1.1 21148 
ফোদেব মাঝে | মুক্তিকাদে|বিংশশতা|বাীর 
|. 1111 7171 এখা 1 4 | 
মোরা)গৌরবেরি|কান্াদিয়| ভরেছিমার]| শ্যামা চল। 


আম রাছাত্র|দল। 
শ্বাদাঘাতবৃত বা হ্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কাব্যাংশের প্রতি পূর্ণবৃত্তের মারা ৪। 
প্রথম ও তৃতীয় চরণের আগিতে আছে অতি পর্ব, এবং প্রতি চরণের শেষেই একটি কৰে 
খগুপর্ব_তৃতীয় চরণে তিন মাজার, অপর নকল চরণে এক মান্ধার। এতে প্রতিটি 


দলই একমাজ্জক 


